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বংশ পরিচয়। 


£ গস িভি+ 


হারদ্রাবাদের নিজাম বংশ। 


হায়দ্রাবাদ ভারতবর্ষেব মধ্যে সর্বপ্রধান দেশীয় রাজ্য । এই রাজ 
দ্বাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। এই' রাজ্যের পরিধি ৮২৬৯৮ ব্্গমাইল ও 
লোক সংখ্যা ১৩৩৭৪৬৭৬।১৯০২ গ্রীষ্টাব্জের নবেম্বর মাসে বেরারের সমস্ত 
জেলা সমূহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়। ৯৪০২ গ্রীষ্টাবে 
ম্হামান্ত নিজাম বাহাছব বাধষিক ২৫ লক্ষ টাকা কর দিবার বন্দোবস্ত 
করিয়। ছ্বেরার প্রদেশের স্বত্ব চিবকালের জন্ত গ্রহণ করেন। 

নিজামবংশ ভারতের দ্েশীয্ রাজন্তবর্গের বংশের মধ্যে অতি 
প্রাচীন। মহম্মদের বংশধর খালিফ আবু বকর হইতে এই বংশের 
উত্পত্তি। মহামান্ত হিজ হাইনেদ স্যাঁধ মীর ওস্মান আলি খা 
বাহাছর হাঁক্রাবাদের সপ্তম নিজাম। প্রথম নিজাম-উল-মুলক 
আসক খা মৌঁগ্ সপ্বাট জাওরেঙ্গজেবের দরবারে একজন সম্থাস্ত লোক 
ছিলেন" তিনি দাক্ষিণাত্যের কুবাগীর বা রাজগ্রতিনিষি এধং পরে 
মোগল সমাটের*প্রধান উদ্নির বা মন্ত্রীর পদেও কার্য করিয়াছিলেন । 

বর্ডমান নিজাম ১৮৮৬ এষ্ঠাবে জয় হণ করেন । ১৯১১ খষ্টান্বে 


২ বংশ পরিচয় 


তিঁন পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাহার পিতা স্যার মীর 

মহাবুব আলি খা একজন জ্ঞানী ও স্থশাসক ছিলেন। তিনি প্রজা- 

বর্গের উন্নতির জন্য উৎসর্গীরুত প্রাণ ছিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
প্রৃতি তাহার শীকাস্তিক সৌহার্দ্য ছিল । 

বর্তমান নিজাম যখন যুবরাজ তখন স্যার ব্রায়াণ ইগার্টন, নবাব 
ইমাদ-উল-মুলক সৈম্মদ হোসেন বিলগ্রামী তাহাকে শিশ্পাদান করেন । 
এই ছুইজন শিক্ষিত গৃহ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া এবং সর্রবদ! 
ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া নিজাম বাহাদুর অতি অল্প বরন হইতেই ইংবাঁজী 
ভাষায় জ্ঞান লাভ ও বিশ্বদ্ধ উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা করেন। প্রাচ্য - 
শাস্ত্রেও নিজাম বাহাছুর বিশেষ অভিজ্ঞত। লাভ করিফ়াছেন। তিনি 
উদ্দ, ভাষায় অনেক কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থের দ্বারা উদ, 
সাহিত্যের যে অনেক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে একথ। বলাই বাহুল্া। 
উদ্দ সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত কবি নিজাম বাহাছুরের কবিতাসমূহ 
পাঠ করিয়। বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম বাহাদুর ছুলন পাশ! নামী নবাব জাহাঙ্গীর 
জঙ্জের কন্ঠাকে বিবাহ করেন। নবাব জাহাঙ্গীর জঙ্গ নিজাম বংশেরই 
এক শাখা । এই পত্বীর গর্ভে নিজাম বাহাদুরের ছুইটী পৃত্র-রত্ব জন্ম- 
গ্রহণ করেন। পুত্র দুইটির নাম--(১) নবাব মীর হিমায়ত আলি খা 
বাহাদুর আজম খাঁ; ইনি ১৯৭ গ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন । 
(২) নবাব মীর স্থজ্জাত আলি খা বাহাদুর, মোয়াজাম খা ; ইনি ১৯০৭ 
্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 

১৯১১ প্রীষ্টাবে মহামান্ট নিজাম বাহাছর সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়। রাজ্যশাসনের ক্ষমতা লাভ করেন। 


১৯০৮ শ্রীষ্টাঙ্ধে প্রবল বন্তা, হওয়ায় হাযজ্রাবাদ সহরের বিস্তর ক্ষতি, 


হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ 


হয়। নিজাম বাহাদুর তৎক্ষণাৎ হায়দ্রাবাদ ঘে মুসী নদীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত সেই মুসী নদীর উপর একটি বাঁধ তৈয়ারী 
করেন। উদ্দেশ্ট, তাহ। হইলে আর ভবিষ্যতে বন্তা 
হইতে পারিবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা স্থাপন 
কর্টরয়। নাগরিকগণের জন্ত সুপেয় জল সববরাহের ব্যবস্থা করেন। 
এই বাঁধ ভারতের মধ্যে একটি সর্বোতকুষ্ট স্থাপত্যের নিদ্শন। ইনি 
সহরের দশ মাইল দূরে একটি জলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই কল 
হইতে সহরের সর্ধক্র জল সরবরাহ্‌ হয়। 

মহামান্য নিজাম বাহাছুর কেবলমাত্র স্থুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ 
করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি সমগ্র সহরে পয়ঃনালীর (707517556) 
প্রস্তুত করিয়াছেন। ও 

সহরের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে যথেই মনোযোগ দিবার পর নিজাম 
বাহাদুর সহরটীকে সুন্দরভাবে সঙ্জিত করিবার জন্য মন দ্েেন। সহরে 
অনেক স্বন্দর সুন্দর অট্টালিক। নির্মিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে! 
সহরে হন টাউনহল নির্মিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের মিটার গজ 
রেলওয়ে নামক সেণ্ট1াল রেলওয়ে এবং স্থন্দর স্মপ্রশন্ত হাইকোঁট 
নিজাম বাহাহরের ভাস্কধ্য ও স্থাপত্য কীর্তির জাজল্যমান সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । 

ঝুড়িলক্ষ ীক1 ব্যয়ে একটি হাসপাতাল ও সাত লক্ষ টাক। ব্যয়ে 
একটি উচ্চ ইংরাজী বিছ্ভালয়ের নিশ্মীণ কাধ্য চলিতেছে । যে সমশু 
স্থান বন্ত! প্রপীড়িত হইয়াছিল ১৯১২ রীষ্টাব্দে মহামান্য নিজাম বাহাদুরের 
ইচ্ছায় সেই স্থানগুলি একটা স্থন্দর ভ্রমনোগ্যানে পরিণত হ্ইয়াছে। 
সহরের ক্ষুক্্র সন্ধীর্ণ রাম্তাগুলি পরিসর হইয়াছে এবং সহরতলীতে 
ঘরিদ্রগণের জন্ত স্থন্দর আবাস$পল্লী নির্সিতঁ হইয়াছে। রাজধানী হইতে 


দেশাহতকর বাধ্য 


৪ বংশ পরিচয় 


দূরে গ্রাদদেশিক সহর ও জেলা সমূহে জলের কল, হাসপাতাল ও ফ্জেল- 
সমূহ তৈয়ার হইয়াছে। নিঙ্গাম বাহাছুর কো-অপারেটিভ ক্রেভিট 
মোসাইটী স্থাপন করিয়া দরিদ্র কষকদিগকে ব্যবসামী স্থদখোর উত্তমর্ণের 
কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বাণিজ্য ও শিল্পের জন্ত একটি 
বিভাগ বোলা হইয়াছে । হায়দ্রাবাদ বাঙ্গ্য পৃথিবীর মধো তলের 
বীঞ্জের উত্পাদন বিষয়ে সর্ধশ্রেঠ বলিরা বিখ্যাত। তুলাও প্রচুর 
পরিমাণে এখানে স্উৎপন্ন হইয়! থাকে । বর্তমান নিজাম বাহাদুরের 
বাঙ্গত্ব কালেই মিটার গঞ্জ রেলওয়ের একশত মাইল ব্যাপী রেল রাত! 
নির্মিত হইয়াছে । আরও অনেক রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে । 

১৯১৯ শ্বীষ্টাব্ষে ভারত গবর্মেণ্টের শাসন পরিষদের অচ্ছকরণে 
একটি শাদন পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের একজন সভাপতি ও 
আটক্জন সদন্ত আছেন। সদশ্যগণের এক একজনের 
উপর এক একটি দায়ীত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পিত 
আছে। বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদশ্ত ও বেহার উড়িষ্যা 
গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্বধ সাস্ স্যার আলি ইমাম এই পরিষদের প্রথম 
সভাপতি হই্াছিলেন। নিজাম ব'হাছুর কেবল শাসন পরিষদ গঠন 
করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি একটা ব্যবস্থা পরিষদও প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন প্রজাবর্গের হ্বাবা মনোনীত সভ্যেরা এই ব্যবস্থা পরিষদে 
রাজ্যের স্ববিধা-অহ্থবিধা, অভাব-অভিযোগের অলোচনা করেন। 

গত যুদ্ধের সময় তিনি ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য 
করিবার জন্ত অর্থ, ধন, লোঁক জন, যুদ্ধের সরঞ্লাম প্রভৃতি দান 
করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের মুসলমান সমাজের নেত! 
বলিয়া তিনি দেশের মুসলমানগণের মধ্যে'পাছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের্‌ 
প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মে এই ও বলেন-. 


শাসন সংস্কার 


হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ ৫ 
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অর্থাৎ “বর্তমানে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক 
মুসলমানের পক্ষে তাহাদের পিতৃ-পিঙামহগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
ব্িটিশরাজের প্রতি রাজভক্ত থাকা" নিতান্ত আবস্তক। মুসলমানের! 

ভারতে থাকিতী যেরূপ ব্যক্তিগত ও ধর্দগত স্বাধীনতা ভোগ ক্রিতেছে 
ৰসেরপ কখনও ভোগ করে নাই এবং পৃথিবীতে কোন জাতি মেরূপ 


বরোদার গুইকুমার 


১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ষে মহামান্য মহারাজা গুইকুমার সিংহাঁসনারোহণ 
করেন। তখন তিনি নাবালক। কাজেই মহারাজের মন্ত্রী রাজা এার 
টি মাধব রাও রাজোর অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। ১৮৮১ 
খ্ীষ্টাকে যহারাজ রাজ্যশানন সংক্রান্ত সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইয়া বরোদ। 
রাজ্যের চারিটি' প্রধানতম বিভাগে ভ্রমণ করেন এবং প্রজাগণের 
কি কি অভাব ও অভিযোগ তাহা সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়। 
অবগত হন। তদবধি বরোদা রাজ্যে যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছে তাহা 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এস্বানে সম্ভব নহে। মহারাজের 
সচিবগণ সমস্ত অতিষোগ্য ও কন্মচারীর। সমস্তই শিক্ষিত । নান! দেশে 
ব্রমণ করিয়া মহারাজ এই অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছেন যে অজ্ঞতাই 
দারিঘ্ব্যের কারণ এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে গেলে প্রজাগণকে শিল্প, 
বাণিজ্য ও সাধারণ শিক্ষা! দেওয়া দরকার । মহারাজ্বার রাজত্বকালে 
যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছে তাহার সংক্ষি প্রসার নিয়ে দেওয়! হইল £-- 

(১) ল্রেক্ডিনিউ বিভ্ভা্গীক্। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমি 
সমুহের জরিপ কর! হয়। এই জরীপের ফলে জমির কর সমতা প্রা 
হয়। রপ্তানীশুক তুলিয়া দেওয়া হ্য়, মাশুল ট্যাকস কমাইয়া দেওয়া 
হয়। সামান্ত ও একই প্রকারের ইন্কাম ট্যাক্স ধার্ধ্য কর! হয়। 

(») বিচার সম্বিত 

সমগ্র বিচার বিভাগের সংস্কার করা হইয়াছে ।, বরোদা রাজ্যে 
ভালুক, মুব্সেফ কোর্ট, জেল! কোর্ট ও সর্বোপরি বরিশত কোর্ট আছে। 
বৰরিশত কোর্টের আপীল হুজুল্ নুয্া সভায় শুনানী হয়। আইনের চক্ষে 
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সকলই সমান। হিন্দু আইনাহুসারে হিন্দুগণের বিচার হয়। জুরী, 
ও এসেসরের দ্বারা বিচার হয়। বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য 
রহিয়াছে । সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্ম! মুন্দেফের দ্বারা 
বিচার হয় এবং সাধারণতঃ রেভিনিউ কর্মচারী কোন ফৌজদারী 
স্বোকন্দমার বিচার করেন না। এই সমস্ত আদালত ছাড়া গ্রাম্য 
মুদ্দেফের কোর্টও আছে । সেখানৈ গ্রাম্য মুন্সেফের: কয়েকটি ধার! পর্যযস্ত 
দেওয়ানী মোকদ্দমা! করিতে পারেন। ইহা! ছাড়। গ্রাম্য পঞ্চায়েত আছে, 
পঞ্চয়েতেরান্ দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পারে । * যে কেহ বরোদা 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও 
ডিগ্রী হয়। গবর্ণমেণ্ট বিন! বাক্য ব্যয়ে ডিগ্রীর টাকা দিয়া থাকেন। 

১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্বে ওয়ারিশ কোর্টের তিন জন জজ ও নায়েব 
দেওয়ানকে লইয়া একটি আইন কমিটি গঠিত হয়। পরে সময়ে সমযষে 
এই কার্য্ের ভার ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারীর উপর ন্তত্ত হয়। তাহাদের, 
বারা বিলসমূহ গঠিত হয় এবং তাহা ছ্রেট গেজেটে প্রকাশিত হয়। 
জনসাধারণে যখন এই বিল সম্বন্ধে মতামত ও সমালোচনা প্রকাশ করে, 
তখন বিলটার পরিবর্তন করিয়া জনসাধারণের মতের মত বিলটা গঠন. 
করিয়া মহান্তাজার আদেশাহুসারে বিলটী আইনে পরিণত করা হয়। 

কয়েক বৎসর হুইল, বরোদায় একটি শাসন পরিষদ প্রতিিত 
হইয়াছে । এই শাসন পরিষদে মনোনীত সদস্যের! দেশের শাসন কার্যে: 
পরামশ দান করেন। বে-সরকারী সভোরাও পরিষদের কার্যে বিশেষ 
উৎসাহ্‌ ও গ্রযপ্ত দেখাইতেছেন : শাসুন পরিষদে কোন বিল উপস্থাপিত 
করিতে গেলে অনেক বাদাহ্থবাদ করিতে হয়। সমাজ সম্ধীয় কয়েকটি. 
আইন পাশ হইয়াছে। যথা--অসবর্ণ বিবাহ আইন, হিন্ু বিধবা, 
বিবাহ আইন, বাল্য বিবাহ রদ আইন ও শিশু রক্ষা আইন। 


১২ বংশ পরিচয় 


করিয়া রাখা হইয়াছিল। সহরে ও গ্রামে _সর্ধআই সাধারণ পাঠাগার 
সংস্থাপিত হইয়াছে । ভঠনর সাভাষ্যে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার 
জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। ১৯১২ সালে আর এক রকম 
লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। এই লাইব্রেরীকে পর্যটক লাইব্রেরী বলে। 
এই লাইব্রেরীর লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের প্রয়োজন 
মত পুস্তক দিয়! বেড়ায়। সহরের লাইব্রেরীতে অনেক রকমের বিস্তর 
পুস্তক আছে এবং তাহ। একটি স্ুপ্রশস্ত অট্রালিকাঁয় অবস্থিত । বরোদায় 
একটি মহিলা লাইব্রেরীও আছে। সেপ্টল লাইব্রেরীর সংলগ্ন মহিলা- 
দিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠাগার আছে। তাহা ছাড়া সেন্টাল 
লাইব্রেরীর সংলগ্ন বালক বালিকাদিগের জন্যও একটি স্বতন্ত্র পাঠ কক্ষ 
আছে। সেখানে প্রত্যহ ৭৫ জন বালক বালক গড়পড়তায় অধ্যয়ণ 
করে। বৎসরে প্রায় ২৫* খান! সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র সেণ্টণাল 
লাইব্রেরীর জন্য টাদা দিয়! লওয়া হয়। গড়পড়তায় প্রায় পাচ শতঙজন 
লোক গ্রত্তহ পাঠাগারে অধ্ায়ন করে। 


স্বায়ত্ব শাসন 


রাজ্যে জরীপ কাধ্য আরভ হইবার সময় হইতেই গ্রাম সমূহে 
প্রাচীন প্রথা অক্ষুগ্র রাখিয়! স্বায়ত্ব শাসন বজায় রাখিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রাথে একজন করিয়া পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত করা হই- 
য়াছে। গ্রামসমূহের একতা। রাখা হইয়াছে, প্রত্যেক গ্রামে একজন 
করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। 

১৪০৪ সালে মহামান্য গুইকুমার গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের প্রথা 
প্রবর্তিত করেন এবং গ্রাম্য শাসনের ক্ষমতা তাহাদের উপর ন্যস্ত: 
করেন। গ্রামের রাস্তা, কূপ পুদ্ধরিণী, স্কুল, ধর্মশীল1 এবং দেবস্থানের 


বরোদার গ্রইকুমার ১ 


তত্বাধান করার ভার পঞ্চায়েৎদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে । পঞ্চা- 
য়েতের] গ্রাম্য মুন্দেফদ্িগের সহিত একত্রিত হইয়! দেওগানী মোকদ্দম! 
সমূহ নিষ্পত্তি করেন । দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় তাহারা রোগকিষ 
লোকদিগকে গুধধ ও পথ্য দান করেন এবং ক্ষুধাকাতর লোকদিগকে 
আধপ্রদান করেন। কোন কোন পঞ্চায়েঘকে এক্ষণে দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী উভয়বিধ বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহার! 
খুব সম্ভোষের সহিত আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। 

* ১৯০৪ সালে তালুক বোর্ড এবং জেলা বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রান্তাঘাট নির্বাণ, তড়াগ, পুফ্ষরিণী ও কুপখনন, ধন্মশালার বাবস্থা, 
দাতব্য গধধালয়ের কার্য পর্যালোচনা, হাটবাজারের স্থব্যবস্থা, সকলকে 
টীকা দেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং ছূর্ভিক্ষের 
সময় ছুর্তিক্ষকিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য প্রদান করাই জেলাবোর্ডের কার্ধ্য 1 
স্থানীয় আয়ের সমস্ত টাকাই তালুক বোর্ড ও জেলাবোর্ডের কার্যে ব্যয় 
হুয়। জেলা ও তালুক বোর্ডের বে-সরকারী সভাপত্তি করা হইতেছে । 
সমগ্র জেলাতে প্রায় ৩১ জন বিশিই পঞ্চায়ে, আহেন। তাহারা সমস্ত 
ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সমূহ বিচার করেন 
এবং তাহার্দের কাধ্য দেখিয়। সকলেই প্রশংসা করিতেছেন । 

প্রত্যেক সহরেই একটি করিয়া মিউনিমিপালিটা আছে । কতক- 
গুলি প্রয়োজনীয় মিউনিসিপালিটা" স্বায়ত্ব শাসন লাভ করিয়াছে এবং 
সেই সমস্ত মিউমিপালিটার ব্যঞভার বহনের জন্য যথাসম্ভব আয্নকরের 
ব্যবস্থা দেওয়! হইছে । 


১৪ বংশ পরিচয় 


চিকিৎসা সন্বন্ধীয় । 


১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদাতে একমাত্র প্মীঞ্জকীয় হাসপাতাল ভিন্ন 
অন্ত কোনে চিকিৎসালয় ছিল ন|। কিন্তু দেশের অভাব অভিযোগ 
পর্যালোচন! করিয়। দেখা গেল যে, তালুক সমূহে চিকিৎমালয় প্রতিষ্ঠা 
কর! দরকার । মহারাজ যেই এই অভাব দেখিলেন, অমনি তিনি 
ডাক্তারখান। স্থাপনের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। বর্তমানে প্রত্যেক 
তালুকে একজন' করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক আছেন এনং প্রত্যেক 
হাসপাতালে রোগীদিগের চিকিৎসা ও সেবা হুশ্রষার স্থব্যবস্থা আছে। 
রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল একটি বিরাট অট্টালিক। অেণীতে অবস্থিত, 
তন্মধ্যে রোগীদিগের চিকিৎস1 ও সেব। স্থশ্রার স্থবন্দোবস্ত রহিয়াছে 
এবং স্ত্রীলোকদ্িগের জঙ্কও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়। সহরের 
মধ্যে আরে! দুইটি ডাক্তারথানা আছে। এই চিকিৎসা বিভাগের জন্ত 
প্রতি বদর তিন লক্ষাধিক টাকা রাজকোধ হইতে ব্যয় হয়। 


কৃষি বিভাগ । 


কৃষি বিদ্য। সম্বন্ধে সুতন নুতন তথ/ উদ্ঘাটন করিবার জন্য নানাস্থানে 
কৃষি-দমিতি স্থাপিত হইয়াছে । জমীতে কি প্রকার সার দিলে প্রচুর 
পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইতে পারে এই সমিতি তাহা স্থির করিয়া 
খাকে। প্রত্যেক কেন্দ্রে দুইজন করিয়া কৃষি তত্ববিদ্‌ পরিদর্শক 
থাকেন। তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে ভ্রমণ করিয়া! বেড়ান এবং 
প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট কৃষিকার্যের কি করিলে উন্নতি হয় সে 
বিষয়ে বক্তা করিয়। বেড়ান। প্রত্যেক তালুকে এবং প্রত্যেক 
জেলাসমিতিতে অল্লাধিক পরিমাণে বীজ থাকে, তাহা প্রজাবর্গের মধ্যে 


বরোদার গুইকুমার ১৫ 


বিতরণ করা হয়। বরোদ|। মডেল ফামে র সংলগ্ন একটি কৃষি বিদ্যালয় 
আছে। সেখানে কৃষকগণের পুত্রগণ শিক্ষালাভ করে। বরোদায় 
ছয়টা পণ্ড চিকিৎসাগার-আছে এবং মহারাজ প্রত্যেক বৎসর তিনটা 
' করিয়া পণ্ড চিকিৎসালয় স্থাপনের সম্মতি দিয়াছেন, অবশ্ঠ সেই সেই 
স্থানের লোকাল বোর্ডকে ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বহন কৰিতে হয়। 
কষকদিগের উপকারের জন্ত রাজ্যের কৃষি তত্ববিৎ্গণ সর্বদাই কি 
কারণে শশ্তের হানি হয় তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত্ত থাকেন, এবং 
প্রজাবর্গকে তব অচ্ছষায়ী শিক্ষা প্রদান করেন। 


শিল্প ও বাণিজ্য । 


১৯৪৭ সালে মহামান্য মহারাজাধিরাজ একজন আমেরিকাবাসী 
অর্থনীতিবিদের পরামর্শমত দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্লে একটি 
নৃতন বিভাগ খুলিম়াছেন। এ বৎসরেই বরোদা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হই- 
য়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখান। সমূহ রাজকোষ হতে যথেষ্ট 
পরিমাণে সাহায্য পাইয়। থাকে, শিল্প বিভাগের তত্বাবধানে কয়েকটি 
কারখানা «ও শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শিল্প সম্বন্ধীয় একটি পরামর্শ 
সভা গঠিত হইয়াছে । বরোদা রাজ্যে চারিটা কৃষিব্যান্ক ও ৩২৫টি 
কো-অপারেটিভ, সোসাইটি আছে । 


সাধারণ কাঁধ্য বিভাগ । 


১৮৭৫ খৃঃ অব যখন রাজা শিব মাধবরাও রাজ্যের শাসন-সংস্কার 
করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন*তিনি দেখিতে পাইলেন যে, 
সাধারণ কাধ্য করিবার যে পুরাতন প্রথা আছে সে প্রথা অতি মন্দ, 
বং প্পুথুকে একেবারে পরিবর্তন করা উচিত। রাজ! মাধবরাও 


কক মিজি « 15১৮৮ ক ৮ 81158 ও পারা - 


গেজ 


মহীশূর রাজবংশ + 


মহী'শূরের বর্তমান শাসন কর্তাদের প্রাচীন ইতিহাস অবগত হওয়া 
যায় না। যুদ্বরাষ ওরফে বিজয় রায় এবং কৃষ্ণ রায় চতুদ্দশ শতাবীতে 
ভ্বারকা হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসেন। ইহারাই মহীশূর রাজবংশের 
পূর্বপুরুষ । মহীশূর বংশের প্রকৃত পূর্বপুরুষ যদ্বরায়। মহীশূরের পরবর্তী 
রাজ। ওয়াদিয়ার অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। তিনিই সেবিজাপটমে 
একটি রাজ্য স্থাপন করেন । সেরিঙ্গাপটমে প্রথমে বিজয়নগর রাজবংশের 
ংশ ছিল। তিনি তাহার রাজ্যের প্রভূত বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন 
এবং ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্ব্গারোহণ করেন। পববর্ধী রাজা চমরাজ কুড়ি 
বৎসর পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার পর ইন্মাদি রাজা ওয়াদিয়ার 
সিংহাসনারৌহণ করেন। তাহার পর কাস্তিরব নরসা রাজ 
হন। তিনি তাহার সময়ের একজন অতি সাহসী সেনা পুরুষ ছিলেন। 
তিনিও রাজ্যের বহু বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ওয়াদিয়ার 
পরিবারের গৌরব বজায় রাখিয়াছিঝেন। তাহার পর দোদ্া! দেবরাজ 
সিংহাসনারোহণ করেন। দোদ্ধা দেবরাজ ১৬৭২ খ্ষ্টাব্ধে পরলোক 
গমন করেন ; এই সময়ে মহারাষ্ট্র রাজা শিবাজী উত্তর ভারতে রাজ্য 
স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ফরাসীর। দক্ষিণ ভারতে শুচ্যগ্র 
ভূমি পাইবার জন্ঠ চেষ্টা করিতেছিল। তানস্তর চিক দেবরাজ নিংহা- 
সনারোহণ করেন এবং রাজ্যের শাসন সংস্কারে প্রবৃত হন। তিনি 
দক্ষিণ ভারতের কতিগয় বিসজ্রোহীকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে 
বধীনস্থ জমিদার করিয়া রাখেন । 

সথদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহীশূর রাজবংশ মোগলদিতগয় সহি 





মহিশ্বরাধিপতি 


মহীদুর দ্বাজবংশ ১৯ 


যোগদান করেন এরং মহাঝাউীদিগের রাজ্যের কিদংশ ছিব করিয়! 
প্রথমেই মছাাটাদিগের মিত সংঘর্ধ বাধাল। এই সাহাম্যেকর জ় 
মহীশূরের শাসন বর্তাণ দিন্গীর সম্রাটের নিকট হইতে উপাধি ও জারও 
নানারপ স্থৰিধ। প্রাঞ্ত হন। মোগল দরবার তাহাদিগকে যহীশুরের 
““রাক্জ” বলিয়া স্বীকার করেন। 

সে যাহা হৌক মহীশুরের রাজপরিবারের শক্ষি ও মর্ধ্যাদা চিক- 
দেব রাজের মৃত্যুর পর নট হয়। ১৭৫ প্রানে মন্ত্রী দান! রাজের 
সময়ে রাজবংশের মধ্যে পারিবারিক করাহ হেতু হায়দার ব্বালি যশস্বী 
হইয়া উঠেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার মহীশ্রের প্রতিনিধি শাসক 
হইয়া উঠেন। ১৭৬৩ থ্ুষ্টানধে ইংরেজেবা বাণিজের স্থবিধার জন্য হায়দার 
আলির সহিত সন্ধি স্থাপিত কবেন। হায়দার প্রথমে মহারাট্টা৷ এবং 
তাহাব পব নিজাম বাহাছরের সঙ্গে সদ্ধি স্থাপিত করেন। কিন্ত 
তাহাকে শীগ্বই ভিনটা শক্তির সহিত লড়াই করিতে হ্দ। ১৭৭১ 
্ষ্টান্দে মহারাটাব। তাহাকে সম্পূর্ণ পরাদ্দিত করেন, ষাহার সৈম্তদল 
নষ্ট করেন কিন্ত হায়দার ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়। ভাহার 
প্রনষ্ট গৌববৰ ও খ্যাতি লাভ করেন। ১৭৮২ এষ্টাব্মে হায়দার 
পরলোক গমন করেন, তাহার পুত্র টিপু স্থলতান তাহার 
অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ও তেজশ্বী ছিলেন। ১৭৮৬ ইন 
পেশোয়া ও নিষ্ধাম টিপুর বিরুদ্ধে উভয়ে একজে ঘণ্ডায়মান হইলে 
টিপু গ্রভৃত টকা, দিয়া তাকাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন$ ১৭৪১ 
বিটা হইতে ১৭৯৯ খ্রষ্টা্ পর্যন্ত টিপু ইংরাজদিখ্রের ,সহিক্ক মুগ্ধ 
ক্লুরিতে গ্রব্ব্ধ ছিলেন, এখুঙ্ধে নিজ্জাম ও 'ম্হান্াটীরা ভীহাদিগকে 
মলিহাধ্য. করিভেছিলেন। ১৭৯৯ শ্রী্টাবের ৪51 মে।ফেরিষপটমের যুদ্ধ 
হখেয হয়। এই. অবরোধন্থানীনর য় হয এবং টির সব্ু হয়। 


২ বশ পরিচয় 


এই কয়েক বৎসর ধরিয়া! ম্হীশূরের প্রাচীন হিন্বু রাজার বংশধর 
অভি শোচনীয় অবস্থায় কাটাইভেছিলেন। তাহার. বয়স তখন হাত 
পাচ বৎসর । টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজেরা তাহাকে প্রতিপালন করেন 
এবং মহীশৃরের গলীতে স্থাপন করেন । বিখ্যাত রাজনীতিবিদ পৃণইয়! 
প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং দশবৎসর সময়ের মধ্যে এই ক্রান্ষণ 
মন্ত্রীর শাসনগুণে মহীশূর পুত্ররায় সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হয়। 
সুতন রাজা রাজা শামনের সমন্ত প্রকার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮১২ 
্ীষ্টাব্ে মতান্তর হওয়ায় মন্ত্রীবর তাহার পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃণর 
ম্হীশুর রাজ্যে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হওয়ায় ১৮৩১ স্রীষ্টাবে ব্রিটিশ গবর্ণন্টে 
মহীশৃর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৬” স্রীষ্টান্দে মহারাজ 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃতুর পূর্বে তিনি চামরাজেন্ত্র ওয়াদিয়ার 
নামক একটি বালককে পোষাপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর 
বয়ংক্রম কাশ এই বালককে মহীশৃরের সিংহাসনে স্থাপন করা হয্ব। 
১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই বালক সাবালকন্বে উপনীত হইলে রাজ্য শাসনের 
পুর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ছুর্তাগাপ্রযুক্ত ১৮৯৪ খাষ্টার্দে তিনি 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হুন।: তাহার পুত্র মহারাজ! কষ্রাজ 
ওঘাদিয়ার পিতার মৃত্যুর সময়ে মাজ একাদশবর্ষীয় বালক। কৃ্ণরাজ 
১৮৯৫ খীষ্টান্দে পিংহাসনে আরোহণ করন, তাহার মাত। রাগ 
প্রতিনিধির কাধ্য করেন। তাহার নাবারক অবস্থায় মহারাদী 
দেওয়ান স্যার কে সেনাদ্রি আয়ারের সহায়তায় অতি স্বন্দররূপে রাজা 
পরিচালন! করেন। 

মহারাজার বালাশিক্ষা কুপার হিল এক্িিনীয়ারিং কগেজের মিঃ 
প-রাঘব্ঞ্জ রাও ও জে'জে হোধাইউপার- নিট হঘ। যহাদাঞ। 
 চাঞ্জিষরে ওয়াধিয়ারের বৃকুর পর হিঃ এম এম্‌ জেজার আই-সি-এসু. 


মহীশৃর রাজবংশ ২১ 
তাহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। লর্ড কাজ্জন ১৯*২ খ্রীষ্টান্বের ৮ই 
আগ্ট মহীশুরের সিংহাসনে মহারাজকে অভিষিক্ত করেন। 

১৯০৯ গ্রষ্টাব্ের ৬ই জুন কাঠিবাঁড়ের রাজপুত রাজার কন্তা 

প্রতাপ কুমারী বাঈয়ের সহিত মহারাজার বিবাহ হয়। 
. ১৯০৩স্রীষ্টাবে দিল্লী দরবারে মহারাজ বহুসংখ্যক পরিষা লই 
উপস্থিত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাবের গ্রারস্তে তিনি মহীশূর দরবারে 
যুবরাজ ও যুবরাজ পত্বীকে সাদরে অভ্যর্থনা! ফরেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাবের 
১২ ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেশন দরবারে মহারাজ রাজপরিবারের 
সমস্ত লোকদিগকে ও বড়বড় কম্চারীদরিগকে লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 

১৯১৬ গ্রীষ্টান্ে মহারাজ তিনবৎসরের জন্ত বারাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিস্তালয়ের সর্বপ্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯১৯ প্রীষ্টাব্ষে 
তিনি পুনরায় এ পদে নিযুক্ত হন। 

১৯১৬ শ্ীষ্টান্ধে মহীশূর বিশ্ববিস্তালয় সংস্থাপিত হইলে মহারাজ 
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাক্ষেলর পদে নিযুক্ত হন। 

মহীরাজ প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা যাবত রাজা সম্বন্ধীয় বিষয়ের 
আলোচনার জন্ত অতিবাহিত করেন। তিনি প্রত্যহ নানংবিধ 
পুদ্ভকাদিও অধ্যয়ন করেন। মহারাজ ঘোড়ায় চড়িতে, পোলো 
খেলিতে, র্যাকেট ও টেনিস খেলিতে বড়ই পটু । মহারাজ প্রাচ্য ও 
প্রুতীচ্য সঙ্গাত শাস্ত্রে বড়ই নিপুণ। মোটর চালাইতে মহারাজ বিশেষ 
দক্ষ | 

১৯*৭ সালে মহারাজ জি-সি-এস্‌-আই উপাধি পান। ১৯১০ 
সালে মহারাজ রাজা জর্জের ২৬শ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্ের সম্মানিত 
কর্ণেল হন । তিনি ইংলগ্ডের “সেন্টজন.জেরু জেলাম* উপাধিধাবী। 


২২ বংশ পরিচয় 


১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ জি-বি ই উপাধি প্রাপ্ত হন। 
মহারাজাই রাজ্যের সর্বময় কর্তী। তাহার শাসন পরিষদে তিন 
জন সভা আছেন, রাজ্োর দেওয়ান এই তিনজন সভ্যের সহায়তায় 
রাজা শাসন করেন। মহারাজ রাজামধ্যে কয়েকটি সংস্কার সাধন 
করিয়াছেন; ষথা- কোন কোন স্থলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
ও টেক্নিকাল শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট 
সোসাইটা সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । মহীশৃর রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষ/ অতি 
সস্তোষজনক ৷ প্রতিনিধি সভ। দেওয়ানের সভাপতিত্বে ' একবার দশরা 
এবং অন্কবার মহারাজের জন্মোৎসবের সময় হয়। সরকারী ও 
বে-সরকারী সদস্য সমন্বিত একটি ব্যবস্থাপক সভাও আছে । 

মহীশুর ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বিস্তৃত রাজা । ইহার 
পরিধি ২৯৭৩৩ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা--৬০ লক্ষ । বৎসরে 
বাজন্ব আদায় হয় তিন ক্রোর টাকা। মহীশৃরেই ভারতের সর্ব 
প্রধান সোনার খনি আছে, তাহার নাম কোলার স্বর্ণের খনি । 
মহীশুর দরবার ২৭২২ জন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈম্ত প্রতিপালন 
করেন। | 

মহারাজ ২১টী তোপ পাইয়া থাকেন। মহারাজের ঠিকানা 
(১) দি প্যালেম্‌ মহীশূর (২) দি প্যালেস্‌ বাঙ্গালোর (৩) দি ফার্ণহিল, 
প্যালেস, ফার্ণহিল, নীলগিরি । 


গণ্ডালের ঠাকুর বংশ 


গণ্ডাল রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাত। কুস্তজীর (১) ২০টা গ্রাম লইয়া 
একটি ছোটখাট জমীদারী ছিল। কুস্তজী (২) এই বংশের শক্কিশালী 
রাজ। ছিলেন। তিনি নানাস্থান জয় করিয়া রাজ্যের অনেক বিস্তৃতি 
সাধন করিয়াছিলেন। বোদ্বাইয়ের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা লর্ড রিস্বে এই 
রূজ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এই রাজ্য শাসন বিষয়ে ভারতের মধ্যে 
প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য । মহারাজা 
শ্রীভগবৎ্সিংহজী যাদেজা রাজপুতবংশীয় । যে চন্দ্রবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন সেই বংশ হইতে এই বংশ উৎপন্ন । এই রাজ্যের 
বর্ধমান ঠাকুর সাহেব কন্কোজী (১) হইতে দ্বাদশ বংশধর কুস্তজী 
১৬৪৯ খৃঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৬৫৩ খৃঃ অবে রাজধানী 
গণ্ডালে স্থানান্তরিত হয়! বর্তমান ঠাকুর সাহেব ১৮৬ খুঃ অন্দের 
২৪শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র চারিৰ্সর বয়সে 
পিতৃনিংহাসনের অধিকারী হন। তাহার পিতা ১৮৬৯ থুঃ ১৪ই 
ডিসেম্বর বোচ্ছাই সহরে যৃত্যুমুখে পতিত হন। সেখানে তিনি বোম্বাই 
লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর সাহেব ৯ বৎসর 
যাবৎ রাজকুমার কলেজে অধ্যয়ন করেন। ঠাকুর সাহেব ১৮৮৩থুঃ 
অব ইউরোপ গমন করেন এবং ইংলগ্ডে ও স্কটলগ্ডে প্রায় ৪ মাস 
কান যাপন করেন। ইংলগু ভ্রয়ণ করার পর তিনি. ভারতবর্ষে 
প্রত্যাগমন করিয়া [176 )98£091 ০6 2 ৮1516 09 1081800 1 7883 
এই নাম দিয় একখানা মালিক পঞ্জিকা প্রতিষ্ঠা করত্বঃ তিনি তাহাতে 
তাহার ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্বাস্ত সবিষ্তারে লিখেন। ১৮৮৪ খ্ীঃঅব্দে 
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২৫শৈে আগষ্ট তিনি র'জ্যভার গ্রহণ করেন। এ বংসরেই তিনি 
বোছ্ে বিশ্ববিদ্ভালয়ে সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮৬ খুঃঅবে পুনরায় 
তিনি স্কটলগ্ডে গমন করেন এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্ঞালয় হইতে এল, 
এল্‌, ভি, এই উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভুবিলি উৎসবে 
ভিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাণী স্বহস্তে তাহাকে 
কে) সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৭ খুঃঅঃ ভারতবর্ষে 
গ্রত্টাগমন করিলে, গ্াহার রাজ্য প্রথম শ্রেণীর দশম রাজারূপে পরি- 
গণিত হয় এবং তিনি ১১টী তোপ লাভের অধিকারী হন ॥ 

১৮৯৭ খৃঃঅবে রাণী সাহেবার পীড়া হয়, চিকিৎসকের পরামর্শীগু- 
সারে ঠাকুর সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইংলগ্ডে লইয়া যান। 
ইংলগডে অবস্থানকালে ঠাকুর সাহেব এডিনবার্গ বিশ্ববিষ্ভালয়ে পুনরায় 
গ্রবেশ করেন এবং এম, বি, সি, এম, পরীক্ষায় পাশ করেন ও এষ, 
ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। এডিনবার্গ রয়েল কলেজ অফ. ফিজিসিয়ানের 
সভ্য পদে নিযুক্ত হইবার যে পরীক্ষা! সেই পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ 
হন। ১৮৯২খ্১অবে অকাফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডি, সি, এল, 
উপাধি প্রদান] করেন। ন্বয়ং যহারাণী ভিক্টোরিয়া রাণী সাহেবাকে 
10917061511 01061 01 116 (1০৬7 0৫ [0701 সভ্য পদে 
নিযুক্ত করেন। 

গগ্ডালের গ্রজাবর্গ ঠাকুরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শনম্বব্ূপ 
তাহার একটা গ্রতিম্ত্ঠি নির্শাণ করিয়াছে। ১৮৯৩ থুঃ অব্ে ঠাকুর 
সাহেব ও রাণী সাহেব আমেরিক। জাপান, চীন, অষ্রেলিয়া এ সিংহলের 
পথে ভারতবর্ষে গুত্যাগমন করেন। এভডিনবার্গে রয়েল কলেজ 
আব ফিজিসিহ্ীন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কংগ্রেসে ঠাকুর সাছেষকে 
প্রতিনিধিপদে নির্বাচিত করেন। বুডাপোষ্ে স্বাস্থ্য সন্থন্ধীয় 
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“আন্তর্জাতিক যে অষ্টম অধিবেশন হয়, ঠাকুর সাহেব সেই অধিবেশনের 
কার্ধ্যকরী কমিটার অবৈতনিক সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহ। 
ছাড়া তিনি এডিনবার্গে রয়েল সোসাইটার সভ্য নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খুঃঅবে ঠাকুর সাহেব আঁধ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
সঃক্ষিত্ত ইতিহাস প্রকাশ করেন। লগুনের টাইমস্‌ পত্র সেই 
পুস্তকের প্রশংসাগ্রসঙ্গে বলেন [17015 10056 10255 1709510190 
0০001) 1৪51 900 ছি 00011761216 5681 00 01000006 (68৫815910 
10157 919০ ০০010 ৮710 901) & ১০0 ব্রিটিশ মেডিক্যাল জনর্ণল 
বলেন যে বইখানি £:০911676, ৫0107015৩, ০0171601) ০181, 2170 
/৪11-102181)060, 

১৮৯৭থৃং অবে ঠাকুর সাহেব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক্‌ জুবিলিতে 
যোগদান করিবার জন্য ইংলগ্ডে যাত্রা করেন, এবং এই উপলক্ষে তিনি 
জি, সি, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ঠাকুর সাহেব নিয়মিতভাবে 
রাজকাধ্যে যোগদান করেন এবং ষে কোন ব্যক্তি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে পারেন। তীহার রাজো খাস বুটাশ রাজ্যের 
্ঠায় আদালত সমূহ আছে। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে ঠাকুর সাহেক 
নিজরাজ্যে &কটা পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্বে প্রজার নগদ টাকা! 
দিত না, ফসল প্রভৃতি দিয়! রাজস্ব পরিশোধ করিত, কিন্তু ঠাকুরসাহেৰ 
নিম্ন করেন যে প্রতোক গ্রজাকেই নগদ টাকা রাজন্ব স্বরূপ 
দিতে হইবে। কৃপখনন করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ঠাকুরসাহেব ' সাধারণের জন্য ১৫০***০* টাকা ব্যয়ে রেলরাস্তা, 
টেলিফোঁ, রাস্তা, সেতু, চৌবাচ্চা প্রভৃতি নির্ধান করিয়াছেন। 
গগ্লরাজ্য হইতে বাধিক ৭৫৭০০০২ টাক বায়ে ১০৮টা স্কুল 
প্রতিপালন কর! হয়, ইহা! ছাড়া হাসপাতাল ও ভাক্তারখান! গ্রভৃতি ভ 
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আছেই । তিনি ৫টী প্রধান সহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 
মঞ্জুর করিয়াছেন এবং শাসন বিষয়ে অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছেন 
লগ্ুনের [10765 পত্র ঠাকুর সাহেব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, আমর! নিয়ে সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়! জীবনী উপসংহার 
করিলাম £__ পু 
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সারমুর রাজবংশ 


সারমূর রাজবংশ সুর্যযবংশীয় রাজপুত জাতির বংশধর । রাজা 
মদনসিংহের সময হইতে এই বংশের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। 
রাজা মদন সিংহ যখন সারমুর রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন 
গিরি নদীতে বন্তা হইয়া সমস্ত সারমুর সহরবাসী এমন কি রাজ! ও 
রুঁজপরিবাদ্বের সকলেই বন্যার জলে ডূবিয়া যান। টডের রাজস্থানে 
এই রাজাকে প্রথম শালি বাহনের বংশোডভূত বলিয়া উল্লেখ কর 
হইয়াছে । শালি বাহন ষশলীরের রাওয়াল ছিলেন। তিনি জাতিতে 
ছু চন্দ্র বংশীয় ছিলেন। বন্যায় রাজগ্রসাদ ও মহর-নগর সমস্ত ডূবিয়া 
যাওয়ায় সারমুরে কিছুদিন যাবত কোন রাজাই ছিল না। দ্বিতীয় 
শালিবাহন ঘটনাক্রষে বন্তা! প্রপীড়নের পরে সারমূরের নিকটে অবস্থান 
করিতেছিলেন। একক্ন চারণ যাইয়া তাঁহাকে বিশেষ অঙন্থরোধ 
বেন যেন তিনি নিজে অথবা কোন রাজকুমার পাঠাইয়া দিয়া শৃন্ঠ 
গণী পূর্ণ করেন। রাওয়াল চারণের কথায় সম্মত হন এবং তাহার 
তৃতীয় পুত্রক্কে শৃন্ত গদীতে বসিবাঁর জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু পুত্রটা 
পথিমধ্যে সরন্দ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্াহার পদ্ধীও 
তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনি 
্বশুবালয়ে ফিরিয়৷ না গিয়! সারমুরের দিকে গমন করিতে থাকেন। 
তিনি সারমূরের নিকট '*পোকা” নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার 
একটি পুন্র সন্তান হয়। তখন সারমূরের অধিবাসিগণ সেই নবজাত 
কুমারুক তাহাদের ভবিষ্যত রাজ। বলিয়া স্বীকার করে এবং যুবরাজ- 
'পত্বী তাহাদের সনির্বন্ধ অন্গুরোধে নেই দেশেই বাস করিতে স্বীকার 
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করেন। এই মৃত যুবরাজের বংশধরই বর্তমান মহারাজ। ইহার পূর্বে 
এইবংশে ৪৬ জন শাসনকর্তী শাসন কার্ধ্য নির্বাহ করিয়। গিয়াছেন। 
এব স্থুত্র সন্দর্তে তাহাদের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। 
তবুও পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য এস্থলে সংক্ষেপে কিছু 
উল্লেখ রা যাইতেছে। পু 
রাজা মালয় প্রকাশ একজন সাহসী ও অকুতোভয় শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্ধে তাহার পিতা শুভ বংশ প্রকাশের পর 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সমস্ত জেলানমূহকে আপন 
শাঁসনাধীনে আনয়ন করেন। রাজা মদন সিংহ ও তাহার পরিবারবর্গ 
বন্তায় ভুবিয়্া গেলে যে সমন্ত জেলা অন্য হস্তে গিয়াছিল তিনি সেই 
সমস্ত জেলাকে আপন শাসনাধীনে আনেন । তাহার ন্তায় রাজা কোল 
প্রকাশ, সোমার প্রকাশ ও ুর্ধা প্রকাশও জমিদারীর অনেক বিস্তৃতি 
ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজা জগত প্রকাশ অতি দুর্বল 
শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া কয়েকজন ঠাকুর ও করদ রাজ বিদ্রোহী 
হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার পুত্র বীর প্রকাশ খুব সবল ছিলেন বলিয়া 
ঠাকুরদিগকে বশীভূত এবং প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করেন । 
প্রায় ২৫৭ আড়াই শত বৎসর যাবত সারমুর রাজবংশের 
দগ্তুর খানা নানাস্থানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ১৬২২ স্রীষ্টাকে রাজা 
প্রথম করম প্রকাশ রাজদপ্ঠর নাহাম নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, সেইথানে এখনও রাঙ্জজ দপ্তর প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার 
পর তাহার ভ্রাতা মান্ধাত! প্রকাশ বিশেষ নির্ভীক শাসক ছিলেন, 
মোগল সম্রাট সাজাহানের দরবারে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। মোগল নম্রাট তাহাকে গারওয়ালের মধ্যে জোনপুর 
রাজ্য এবং সেরগ্রাম ও বেড়ালের দুর্গ অর্পণ করেন। তীহার পর 


সারমূর রাজবংশ ২ম 


স্থতগ প্রকাশ গদীতে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যের শাসন 
ব্যাপারের অনেক সংস্কার সাধন করেন এবং কৃষিকার্ষ্যের উন্নতি কল্পে 
বিশেষ চেষ্ট! করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরাধিকারী বৃদ্ধ প্রকাশ মোগল 
সম্রাটের বিশেষ বিশ্বাস অঞ্জন করিয়াছিলেন, মোগল দরবারেও তাহার 
বিশেষ গ্রতিপত্বি ছিল। তাহার পুত্র মৃস্ত প্রকাশ তদনন্তর গদীতে 
উপবেশন করেন। তাঁহার সমুয়ে ভগানীর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ১৬৮৮ 
্ীষ্টাব্ে কেলোরের রাজার পরাজয় হয়। তাঁহার পরবর্তী বিখ্যাত 
শাসন কর্তা কিরাত প্রকাঁশ একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং একজন 
উদার রাজা! ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে মারমূর রাজ্য বহুল 
পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার পরে তাহার পুন্ত 
জগৎগ্রকাশ উনিশ বত্মর রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালে 
কোয়াদার রুহালা তাহার সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত 
হইয়া সন্ধি করেন। তাহার পর তাহার ভ্রাতা ধর্থ প্রকাশ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকালে নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
ঘটে। সিংহাসনারোহনের কিছু দিন পরেই তাহাকে নলগড়ের রাজ! 
রাম সিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। ভাহার কিছুদিন পরে তিনি 
কেন্ুরের রাষ্জী কর্তৃক সংসার টাদের আক্রমণ দমন করিবার জন্ত আহৃত 
হন। সংসার টাদ যুদ্ধে ধৃত এবং নিহত হন। 

তাহার বংশধর করম প্রকাশ একজন দুর্বল রাজা ছিলেন। 
তাহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্শগারী তাহাকে সিংহামনচ্যুত করিয়! 
তাহার ভ্রাতা ক্র রতন সিংকে সিংহাসনে বসাইবার অন্ত যড়বত 
করিতেছিল। 'রাজা ইহা জানিতে পারিয়া সপরিবারে পলায়ন 
করেন এবং রতন নিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা করম প্রকাশ 
সিংহাসন অধিকার করিবার অন্ত গুর্ধাদিগের সাহাধা গ্রহণ করেন ॥ 


3৩ ংশ পরিচয় 


খর্থার। আনিয়া ক্র রতন সিংকে সিংহাসনচাত করে এবং রাজোর 
শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করে। কাজেই রাজা করম প্রকাশের 
অশেষ তুর্গতি হয়। ইত্যবসরে ভারত সরকার গুর্থাদ্িগকে 
ভাড়াইবার জন্য ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিস্‌ অক্টরলনিকে প্রেরণ করিলেন । 
রাজ। করম প্রকাশের রাণী তাহার নিকট রাজসিংহাসনের দাবী 
জানাইরেন। ইংরেজেরা জয়লাভ করিল এবং গুর্থার৷ পলায়ন করিল। 
এ বৎসরেই করম প্রকাশ ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং 
তাহার পুত্র ফতে প্রকাশ ভারত সরকার কতৃক িংহাপনৈ প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্ে তিন শাসন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের অথ নৈতিক সংস্কার সাধন করেন 
তিনি প্রথম আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেন এবং 
১৮৪৯ খ্রষ্টান্দে সিকিম যুদ্ধে ব্রিটিশকে সান্তাব্য করিবার জন্ত সৈন্ত প্রেরণ 
করেন। ১৮৫৬ খরাষ্টা্দে রা সমশের প্রকাশ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি পুলিস বিভাগ, দেওয়ানী ও রাজস্ব, আদালত, জেলা 
বোর্ড, জলবিভাগ, স্কুল, চিকিৎ্সালয্ত এবং ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। 
ভিনি রাস্তাদি খনন করেন, জমি প্রভৃতি জরীপ করেন এবং কিয়ারদা 
নামক যে স্থান পুর্বে জঙ্গলাবৃত ছিল তাহার চাষাবাদ" করিয়। সেই 
স্থান মন্স্ভের বানোপযোগী করেন। ১৮৫৭ খ্রাষ্টান্ষে সিপাহী বিদ্বোহের 
সময় তিনি সরকারকে যখোচিত সাহাঁধ্য করেন। লর্ড লিটন যে সমস্ব 
ভারতের গাজগ্রতিনিধি ও বড়লাট তখন তিনি ভারতীয় ব্াবস্থাপক 
সভার সত্য নির্বাচিত হন। ১৮২৬ গ্্টাব্দে তিনি কে-সি-এস্‌ আই 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৬ শ্রীষ্টাবধে তিনি জি-সি-এস্‌ আই উপার্ধি 
ভৃহণে ভূষিত হন । ৪২ বৎসর যাবত তিনি রাজ্য. শাসন করেন, এই 
দীর্ঘ ৪২ বৎসযন তিনি রান্দ্ের ও প্রক্জাবর্গের কল্যাথ কামনায় অনেক 


_ সারমুর রাজবংশ ৩১ 


'কার্য করিয়াছিলেন । তাহার পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ! সৌনীন্দ্র বিক্রষ্ 
প্রকাশ সিংহাসনে আরোহণ করেন] রাজ সৌরীন্দ্র বিক্রম অতি 
শিক্ষিত রাজা ছিলেন। তিনিও অতি বাঁজভক্ত ছিলেন। গুণ- 
গ্রাহী ভারত গবর্ণমেটে ১৯০১ খ্রীষ্টাে তাহাকে কে-সি-এস আই 
উপাধি প্রদান করেন এবং পরবর্তী বখসরে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য হন। ১৯১) খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হুন। তাহার 
পব তাহার পুত্র মহারাজ স্যার অমর প্রকাশ বাহাদুর কে-সি-এস্‌ আই, 
কে-সি-আই-ই সিংহাসনারোহণ করেন । মহারাজ স্যার অমর প্রকাশ 
বাহাদুরই সারমুর রাঁজোর বর্তমান নৃপতি। 

লেফ উন্থ্যান্উ, কুণেল হিজ হাইন্লেজ আহ 
লাজ স্যাল্প অন্্প প্রন্চাশ্শ বাহাদুল্প কে-লি- 
এ২ন-আবাই, কে-জ্ি-আাই-হ্বু ১৯১১ খীষ্টান্ধে 
পিতা রাজ স্যার সৌরীন্্র বিক্রম প্রকাশ বাহাদুরের, সিংহাসনে 
'অধিরোহ্ন করেন। মহারাজা ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও 
ঠগ্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য সর্বদাই হত্রশীল। যুবরাজ অবস্থাতেই 
গতিনি ফাসী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুুৎপাত্ত লাভ করেন। 
পিতার জীবদ্গশাতেই তিনি ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার সমূহে 
বিশেষ অভিজ্ঞত। লাভ করেন। মহারাজা বড় বড় ইংরেজী 
পশিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত স্বচ্ছন্দে মিশেন। সিংহাসনে আরোহনাবধি 
টতিনি অক্লান্তভাবে নিজে রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও গুরুতর 
ধস পধ্যালোচনা করিয়া আমিতেছেন। সিংহাসনে আরোহন 
কারয়াই তিনি রাজ্যের সর্বজ্জ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন 
ফিরিয়াছেন। বহু "টাক ব্যয় করিয়া তিনি ছাত্রগপের জন্ত একটি 
্িকাও ছাত্রাবাস (20561) স্থাপন করিয়াছেন। তাহার পিতা 






ই খংগ পক্িচ় 


'মাহান বাজাতে অঙ্গের বল স্থাপনের রায়না করিম! নিয়াছিলের, 
মহাযাছ? পেই গয়না বহু টাক! গাছে কাধে পরিণত করিয়াছেনে। 
তাহার পিভার ভার তিনিও বিটিখ সরকারের শাসন প্রগালীর 
অনুসরণ করিয়া! রাজ্যশাসন করিতে সর্দদাই বত্বসীল। কি ককিলে 
গজার জীবৃদ্ধি হয় তিনি সর্বদাই তাহা! চিন্তা করেন। প্রজারাও 
একস তাহাকে বিশেষ আস্া-ভক্তি কয়েন। হহারাজের দুশাসূন- 
গুণে সারমুরের ছত্যত্তরীগ শাসন বাবস্থা অতি সম্মোষ ও শাস্ছিগ্রদ। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট মহারাজের প্রজারগনগুণে পরিতৃষ্ট হইয়া ১০১৫ 
খীষ্টান্বে তাহাকে কে-সি-এন্‌-াই উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৮ 
্রী্াব্ষে তিনি প্লেফটন্তান্ট, কর্ণেল ও উত্তরাধিকারকুত্রে যহারাজা 
“উপাধি শ্রাপ্ত হন। সুদ্ধের সয় তিনি ব্রিটিশ সরকারকে যে সাহায্য 
করেন সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বন্নপ কে-সি-আই-ই উপাধি গান। 

১৯১৭ খাাষটাঙ্জে মহারাজের সহিত্ত নাল রাজ্যের ভৃতপূর্র্ব প্রধান 
মন্ত্রী মহারাজা! সমশের জর্গ বাহাছুগের কন্তার সহিত গুড় বিবাহ 
হঙ্ক। ঢাবি বৎসর গয়ে ভাঙার একটি গুজ সন্তান ভূমিষউ হয়। মহারাজ 
এই কুষারের নাম রাজ! রাজীজ নিং রাখিয়াছেদ। মহারাখীও ইংরেজী 
শানে বশিক্ষিত | ১৯১১ খানে দিরীর দরযারে লমাজী ষেরীর 
সহিত ভাহাক/লাক্ষাত ও কখাবার্থা হইয়াছিল । 


রেওয়া রাজ্যের ইতিহাস । 


বাঘেলখন্দ রাজ্যের নাম অত্রত্য শাসনকর্ভারিগের বাঘেল এই 
মাঞ্ুলারে হইয়াছে! বাঘেলখন্দ ও রেএয়! নাম একই অর্থ বাচক। 
ঘেলরা খোলাস্কি বংশীয় চালুক্যদের একটি শাখা! । বন্ধোগড় বাঘেল- 
গের প্রাচীন রাজধানী । 

রেওয়া বাজোর পরিধি প্রায় ১৩০০৯ হাজার বর্গ মাইল এবং 
ক সংখা! ১৫১৩২৯৯ | বেওয়া ভরতবর্ষের মধ্য একটি প্রথম শ্রেনীর 
শী রাজ্য । ১৮১২ ও ১৮১৩ শ্রীষ্টান্দে লর্ভ মিটার শাননকালে ব্রিটিশ 
এঁমেন্টর সহিত এই বাজোব শাসকগণের সন্ধি হয়। 


এই রাজ্য 
টিশ গব্বমেন্টকে কোন রাজস্ব দেয় না, কিংবা এই রাজা হইতে 
গলশাসপকগণও কোনও রাজন্ব পাইতেন না। এই রাজ্যের. 


ননকন্তার উপাধি “ঁহর্জঈ, হাইনেস মগারাঙ্গ। বাহাছুর” ! মহারাজ 
রাধিকাব সুত্র সতবতী তোপ পাইয়া থাকেন । 

রেওয়। রাঙ্গোর বর্তমান শাসনকুর্ত। অধিকারী ন্হারার গ্তলাৰ 
জী বাহাদুর ১৯০৩ খ্রীষ্টান্ের মার্চ মাসে জয়গ্রহন করেন । তাহার 
চ৷ তাহাকে লালন পালন করেন। কিন্তু ছুর্তাগ্য প্রযুক্ত তাহার 
৮ ১৯১৮ সালে অতি অয় বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

১৯০৮ সালে রর্তমান মহারাজ ছয় বংসর বয়:ক্রমকালে অধ্যয়ন 
স্ত করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার মাতৃভাষ। হিন্দী, তাহার পর 
[জী ও শেষে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র অধায়ন করিতে থাকেন। 
নাজ সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ বুৎপন্ধ। যাহাতে তিনি 


তত 


৪ বংশ পরিচয় 


তাহার রাজ্যের গুরু দা়ীত্ব পুর্ণ কাঁধ্যভার পরিচালনা করিতে পারেন” 
সেইজন্য এক্ষণে তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা! করিতেছেন । মহায়াজ প্রথষে । 
একজন দেশীয় গৃহ শিক্ষকেন্ব অধীনে শিক্ষা লাভ করেম। ১৯১২ সালে 
একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষযিত্রী তাহাকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন, 

১৯১৩ সালে আর এবজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক নিযুক্ত সন মহারাদ 
১৯১৬ সাঁল হইতে ১৯১৮ সাল পধ্যন্ত ইন্দোরের ভালি কলেজে 'অধ্যয়ন 
করেন। এক্ষণে তাহায় একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক ও শিক্ষপ্িত্রী এবং 
দেশীয় শিক্ষক আছেন । . 

মহারাজের বয়স নিতান্ত কম হইলেও তিনি একজন উত্তম 

শিকারী । এই বয়সেই তিনি সত্তেরটী বাঘ শীকার কৰিয়াছেন। তিনি 
পোলো এবং অন্ান্ত খেলাতেও হছনিপুণ। ১৯১৯ সালে মহারাজের 
সহিত যোধপুরাধিপতির ভগ্গীর শুভ বিবাহ হয়। 


দেওয়াস রাজবংশ । 


(ছোট তরফ ) 


দেওয়াস রাজ্য মধ্য ভারতে ঝড় তরফ ও ছোট তরফ বলিয়াই 
পরিচিত । এই দুই তরফে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা স্বতন্ত্রভাবে শাসন 
করেন। এই রাজে]র রা'জগণ ক্ষত্তিয়.বংশোস্তব। 

১৮১৮ থুষ্টাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয় সেই সন্ধিব 
ফলে দেওয়াস রাজোর ছোট তরফ ব্রিটিশ গবর্ণম্ণেকে বসবে 
১৪২৩৭।৭ পাই বর গুদান করেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্য সাহায্য 
কছেন। এই রাজ্য ভারত সরকারকে অথব। অন্ত কোন দেশীয় বাজ্যকে 
কর প্রদান করে লা। এই রাজ্যের রাজা আপন রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ 
ক্ষুমত। পরিচালনা করেন এবং বিটিশ গব্ণমেন্টের নিকট হইতে 
সম্মান্স্বকূপে পনরটী তোপ পান। 

দেওয়াসের বর্তমান অধিপতি হিজ্‌ হাইনেস স্তার মলহান 
রাও বাব! সাঃহব পাওয়ার কে-সি-এস্‌-আই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই 
আগ তারিথে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টানে লিংহাস্নে 
আরোহণ করেন। 

হিজ হাইনেস মহারাজা ইন্দোরের ডালি কণেজে শিক্ষালাভ 
করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি'রাজা শাসনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
পাওধা অবধি শালন বিষয়ে উদার ও উন্নতিদায়ক নীতি অবলম্বন 
করেন। ' একুঝ। অকপটে বলা যাইতে পারে যে মহারাজাই দেশীয় 
রাজগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে রাজ্য শাসন ব্যাপারে শ্রজাগণের সাহায্য 
যে দরবার তাহা উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশে মহারাজ স্বরাজ্যে 


৩৬ বংশ পরিচয় 


গামা পরিষ7, পরগণ| পরিষর, রাকনভ। এবং আরও নানাবিব বেগানা 
ও শাসন ব্যাপারে শ্রজাবর্গের সাহীধ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম 
পরিষদে প্রঙ্গাবর্গের প্রতিনিধি সমূহ থাকেন। মহারাঙ্জ সহরের মিউনি 
লিপালিটীরও হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্তন্ত করিয়া দিয়াছেন । দেওয়াস রাঙ্যে 
বহুদিন হইতে বাধ্যতামূলক শরিক্ষ। চ্সিমা আসিতেছে । তিনি চিকিৎসা, 
কষি এবং শিল্প শিক্ষা প্রগারেও যথেষ্ট মনোযোগ প্রনর্শন করিতেছেন। 
ফৌজদারী মেঁকদ্ধমাপমূহ৪ বিশেষ রুতকাধ্যতা? সহিত বিচার 
করা হইতেছে । যুদ্ধের সমন পাছে প্রঙ্গাবর্গের অন্নকট উপস্থিত হয় 
এই আশঙ্কার তিনি শন্ত সঘৃহরাঙ্ক্ের বাহিরে রপ্তানী হইতে দেন নাই। 
বিগত যৃদ্ধেব সম্য মহারাদ্ধ ভীহার যথানর্ধন্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে 
সাহাধা করিবার জ্বন্য উৎসর্গ করিয়াহিলেন। যুদ্ধব বা নির্দাহার্থে 
তদ্ন ১৩০০৯০২ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন । পকাশ হাজ্জার টাকার 
দুদ্ধ খণ দলিল (৭7-১)725) কুন করিয়ান্ছলেন। আদগ্বুলেশ নৈগ্ভবলসে 
ইদন্বও ভিন পাঠাইগ্রাহিলেন। তাহ ছাড়া ইম্পিরিয়াল রিশিক কণ্ত 
(11207327191 2911৩692710) ও অন্যান্য :গ তিনি প্রভৃত টাচাদাশ 
করিয়াছিলেন । 
ম্হীরাক্তা ১৯১২ খ্রীষ্টান্দের জুন মাসে কৈসর- ঠা নদ, পক পুবস্কার 
প্রাপ্ত হন এবং ১৯১৭ শ্রী্টান্ষে তিনি কে নি-এদ্‌-আই উপাধি প্রাপ্ত 
হন।| ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনে উত্তবাধিকারীলন্ছে “নুহারাক্গ|” উপাধি 
প্রাপু হন্‌ 
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 শিধোক্ক রাজবংশ . “তি 


ভূম্যধিকারী পারেন। এই সকল গুণাবলীর সমাদরার্থে ও আতিথ্য, 
কল্পে যখন বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ সংগঠিত হয তখন আতিখ্যকয্পে লর্ড: 
হাঙিজ মহোদয় বাকীপুর প্রাসাদে একবার ক্কত পদ্দার্পণ করিম্বাছিলেন £. 
তাহা ছাড়া শ্তার জন উড.বরণ, স্তার এপ, ফ্রেনধার, শ্তার চার্লস্‌ বেলী 
প্রমুখ প্রাদেশিক শাপনকর্তাগণ সকলেই গিধোড় যাইয়া মহারাজের 


ন্বাতিথ্য সৎকার বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজের সদ্‌গুণে সকল. 
প্রদেশের লোক আপামর সাধারণে মুগ্ধ । 


লালগোলা-রাজবংশ । 





ংশ তালিকা । 
মহিমা রা 
] 
লেল পাস চলা প্রায় 


রাও লীলকগ রাম 

বালআত্মারাম রায় 

বাও মহেশ পারায়ণ রায় 

রাজ রও যোগীঙ্নারাঘ়ণ রায় বাহাঁছুর 
দাই 





| | 
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সহিষ! রায়ের সুডার পর গুনদরপুর খরলোত। গল্মাগর্ডে বিধৌত হইলে, 
ভাহায় ছই পুর দলেল রায় ও রাধনাথ রায় মুর্শিনাধাদ জেলার লালংগালায 
আসেন। লাগগোলা ভখন লিবিষ্ত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। উর ত্রাতার 
এখানে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার তীঞ্চারা ইহাব গভীমস্তপুর” আধ্য। দেন। 
বাঙজালাদেশে রাষ্্রবিযনবের মহিত গলেল রায়ের ভথি্যৎ মৌভাগ' শচিত 
হয়। নবাব লবফরাক্গ খাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়। আলীবঙ্দী খাকে 
বাংলাব মসন্ধ প্রদানের যে ত্বপিত ষ্ড়যন্জ চলিতেছিল, শিবিক়ার 
দবক্ষত্রে তাহাব শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়। 
আলিবদ্দী আজিমাবাদ হইতে স্কৃতি উপস্থিত হইলে, নবাঝ 
সবফরান্ধ খ। দেওঘান সরাইয়ে শিবির স্থাপন করেন। দলের বায় বস্থ 
উপঢৌকন লইয়। নবাব শিবিরে উপস্থিত হন। নবাব তাহার তীক্ষধী 
বাক্পটত! প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে জিলাদাবী কারে নিষুক্ত 
করেন। তিনি জিলাদাবী কার্ষো অর্থ সঞ্চয় করিয়া কতক সম্পত্তি 
ধরিদ করেন এবং কাশিধামে জ্িপুর ভৈব ঘাটে ২ম্টী শিব স্থাপন 
কবেন। নিঃসন্তান অবস্থাক্ক তাহার মৃত হইলে তাহার ভ্রাতুষ্পৃত্ 
নীলকঠ বায় তাহার তাক্ত সম্পত্তির অণ্ধকারী হন। নলকঠের 
সহিত স্থবেদাব রাও অরণ সিংহের কন্ধার বিবাহ হয়। অরুণ সিংহেষ 
মৃহার গর নীলকঠ রার ্থবেদারী কার্যে নিযুক্ত হন। নীলকঠ বায 
নবার দরধাৰে বিশেষ প্রসিক্ষিপাভ করিয়া বংশ পরস্পর! “বা ও” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ৃ্‌ 
রাও নীলকণের মৃতার পর তীহার পুত্র রাও আত্মাবাধরার কিছুদ্নি 
হ্বেদারী কাধ) করিয়াছিলেন, আকালে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পু 
রাও রাদশঙ্র রার গাহার তাক সম্পত্তির অধিকারী ছইলেন। তিনিই" 
লালগোলা রান্ষবংশের খ্যাতি, প্রতিপতির ও উ্নতির মৃলীতৃ্ কারণ) 
পিায় সৃত্যুর পয় ভিলি কিছুদিন বেহাত কষার্খা করিয়াছিলেন ) 


৫২৫ বংশ পরিচয় 


* নবাব হুমাযুন ধা! তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উত্তর জীবনে রাও 
রামশঙ্কর রাম বিবিধ দেশহিতকর কার্ধোর অনুষ্ঠান করেন। লানগোলার 
উত্তরাংশে প্রবাহিত পর্পানদীর শাখা রুন্ধতোয়! কলকলীর কিমর্বংশের 

পঙ্কোদ্ধার করিঙ্বা তিনি ছুইটী পাকাঘাট প্রন্বত করিয়া দেন। লাল- 
গোলার মধাংশে ছুইটী বৃহৎ দীর্ঘিক! খনন করাইয়া! তাহারও ঘাট বীধা 
ইয়া দেন। ইহার দ্বারা লোকের থে কি উপক।র হইয়াছে তাহা বলা মায় 
না। 'আঠিখের়ত। তাহার চরিন্নের প্রধান গুণ ছিল। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
বঘুনাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন একটী অতিথিশাল! নির্াণ করিঘ্বা- 
ছিলেন। তিনি কয়েকখানি মহান একত্র করিয়া তীহার ও পূর্ব 
পুরুষদিগের প্রতিষিত রঘুনাথ, কালী, শিব, দধিবামন প্রভৃতি দেবতার 
“নয়মিতভাবে পূজাভোগ নির্বাহের জন্ত দেবোত্তর মহাল হন করেন। 
হ্াহার সময়ে লালগোলার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। বাও 
বানশঙ্কর বাথের পুত্ধ রাও মহেশ নারায়ণ রায় সাওভাল বিত্োহের 
সদয় কতিপয্র বলিষ্ঠ সিপাহী দিয্লা জঙ্গীপুরের মাজিষ্রেটে খ্যাস্লি 
ইডেনকে * পরে স্তর) বিদ্রোহ নিবারণের জন্ত যথেই সহায়তা করিয়া- 
ছুলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় তগবানপুর কুঠি 
ঈংরাজ ম্যানেজারের সহিত মহেশ নারায়ণ রায়ের বিরোধ হওথায় 
তিনি গোপনে গবর্মেন্টকে লেখেন, থে মহেশনারায়ণ রায় গোপনে 
বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতেছেন ও কতকগুলি বিভ্রোহী নিপাহী 
কাহার আশুয়ে লুক্ক।পিত আছে । এই ঘটনার তদন্ত বন্য জনৈক ইংরাজ 
কাপেন সাত শত সশস্ধ নৈ্তক মহ লালগোণাম উপস্থিত হন। মহেশ 
নারায়ণ রং নিভীক চিত্তে স্বীয় আত্মপঞ্চ সমর্থন করেন। কাণ্তেন 
াঁহার চরত্রের দাঢা, প্রশান্ত সরল ব্যবহার দেখিয়া মৃঙধ হন। তিনি 
পুজ্াগ্পুক্রূপে অহথসন্ধান করিয়া রিপে[টি দেন যে মহেশ নারাঘণ রা 
বাঙ্জভক্ত ও শান্তিপ্রিয় । যৌবনের প্রারস্কে মহেশনারাঘ়ণ রায় ইহলোক 
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ভাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পর' তদীয় বণিতা রাণী শাশাম্ন্দর' 
যোগীন্ত্র নারায়ণ রায়কে দত্বক গ্রহণ করেন। ইনিই এক্ষণে লালগোল: 
জমিধার বংশের রাজা । শৈশবে ও কৈশোরে তাদশ বিদ্ভাশিক্ষা! ন? 
হইলেও যোগীন্দ্র নারায়ণ উত্তর জীবনে নিজের বৃদ্ধি বলে ও অধ্যবসায় 
গুণে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন । তাহার কশ্ম বহুল জীবনের 
একটি দিনও বিস্কালোচন! ব্যতিরেকে ব্যয় হয় না! জীবনের ঘাত 
প্রতিথাতে নানা বিপদে জড়িত হ্ইম্াও তিনি তীহার স্বভাব স্থুলভ. 
টধ্্য ও উদার গুণে যশন্বী ও স্বীয় জমীদারীর মঙ্গল সাধনে 
পম্থ হইয়াছেন। নিরহঙ্কার,। সর্বভূতে দয়া, ক্ষমা ও আড়্ম্বর- 
শন্চত] তীহার চরিত্রের অলঙ্কার। তাহার ন্যায় নিরলস ব্যক্তি খুব 
কমই লক্ষিত হয়। ১৮৭৭ খু: বাংলার তদানীস্তন ছোটলাট স্যর 
রিচা টেম্পল অকপট রাজভক্তি, দরিদ্রগণের সেবা! ও দক্ষতার সহিত 
জমিদারী কার্ধা পরিচালনার জন্য তাহাকে একখানি সম্মানস্থচক 
দাটিফিকেট প্রদান করেন। ১০৯৭ খুং হীরক জুবিলী উপলক্ষে সরফার 
তাহাকে আর একখানি সাটিফিকেট প্রৰান করিয়াছিলেন । ১৯৭৩ খু 
গভণমেন্ট তাহার অলাধারণ দানের জন্য তাহাকে “রাজ” উপাধিতে 
কষিত করেন। ৯৩১* সালে তাহাকে খিলাৎ দিবার জন্য বহরমপুরে 
যে দরবার হয় তাহাতে বক্ততা কালে ছোটলাট বোডিলন সাহেব 
যথার্থই বলিয়াছিলেন “বাংলার সামাজিক কালের ইতিহাসে গত 
১%।১৬ বৎসর হইতে আমি রাও খোগীন্ত্র নারায়ণের নাম বিজড়িত 
দেখিতেছি, তাহার দান সকল লোছের পক্ষে অনুকরণীয় 1 ১৯০৯ 
খু: সদাশয় গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট তাহাকে “রাজা বাহাছুর” উপাধি দান 
করেন। . তীহার সমুদায় সদ্গ্রণ ও দানের কথা উল্লেখ করিতে 
হইলে একখানি বৃহদায়তন পুস্তক হইয়া পড়ে। তাহার দানের স্তর 
প্রধানতঃ তিনটা প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১ষ: 
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শিক্ষা। ২য়। স্বাস্থা। ও । ধর্থ। শিক্ষা, স্বাহ্য ও ধর্খের উন্নতিকরে 
তিনি যেক্ধপ অসাধারণ দান করিয়াছেন তাহ! বাংলার ইতিহাসে 
অননাসাধারণ। মোটামুটি এখানে কমেকটাব উল্লেখ করা গেল। 
বঙ্গীয় মাহিত্য পরিষদ রাজা বাহাদুরের বীর্তিস্তস্ত। এই পরিষদের 
প্রতিষ্ঠা অবধি ইহার স্থায়ী, উন্নতি ও বিভ্তুতিব জন্য তিনি কতভাবে 
যে অর্থ নাহাযা করিঘ্া আসিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দশ হাকজ্জাব 
টাকা বায়ে তিনি পরিষদের দ্বিতল গৃহ নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন 
প্রাভীন গ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচারের জন্য তিনি প্রতিবংসর বহ্‌ অর্থবাঙধ 
করিয়াছেন । সাহনাম! পাম্ক প্রাচীন গ্রন্থ ও বিদাসাগর মহাশয়ের 
পাঠাগাব পচ হাজার টীকা বায়ে ক্রয় করিথা তাহার সমুদয় স্বঙ 
পরিষংকে দান করিয়াছেন। পরিষদের প্রন্ততত্ব বিভাগে ভিনি 
অনেকগুলি প্রাচীন প্রস্তর মৃদ্টি ও কয়েক সহস্র টাকা বায়ে প্রাচীন 
্ব্ণমুদ্র সংগ্রহ করিয়! দান কবির়াছেন। সঙ্গীতরাগ কল্পদ্ধম, কীপুনানশ্দ 
প্রভৃতি ব্হবাংল! ও সংস্কৃত গ্রন্থ তাহার ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াহে। অনেক ছুঃস্থ মনম্বী কবির গ্রন্থ তাহার ব্যয়ে বাহির 
হইতেছে। হিনি বাংলা দাহিতোব অক্ুধিম পৃষ্ঠপোষক । 

জঙ্গ'পুর হাইগ্কলেৰ ছাত্বাধীদ (03811106 11089৩ ) তাহার 
প্রদন্ত সাত হাঙ্গার টাক! বাছে নিশ্মিত হইম্বাছে। বহরমপুরের গ্রাণ্ুহল 
(2570 নিত] 20412715500 150162002 0189) বিশ হাঙ্গার ৭ 
লালবগে তীহাধ ম্বর্গায়া মাতৃদেবাধ নানে শ্যামাহন্দরী বার লাইরেখি 
»য় হাজার টাকা ব্যয়ে প্রস্তত হইয়াছে | 

নালগোলা বালিকা বিদ্যালয়, স্ধুনিয়র মাদ্রাসা ভগবানগোলা 
ধালিক বিস্তাণয় ও মাইনর ক্ষল গৃহ নির্মাণের নিমিত্ত তিশি অনেক 
জম পির পে দান করিয়াছেন । 

(পিতৃদেব রাও মহেশনারায়খ রায়ের শ্বৃতি চির স্মরণীয় রাখিবার 


লালগোলা-রাজবংশ রি 


ক্ন্য তিনি লালগোলায় পচিশ হাজার টাকা বায়ে “ম্হেশনারায়শ 
একাডেমি” স্কুল গৃহ ও তং সংলগ্ন মুদলমান ও হিন্দু ছাত্রাবাদ নির্দ্যাণ 
করিয়া স্কুল পরিচালনের নিমিত্ত কমিটার হস্তে এক লক্ষ পচিশ হাজার 
সাকা দান করিয়াছেন। ।+ ছাড়া ছাত্রদিগের স্থবিধার জন্ত হিন্দু ও 
মুসলমান ছাত্রাবাসে মাপিক ছুই শত টাকা হিসাবে দান করিতেছেন । 
এন এল একাডেমির নিক্কট আট হাক্গার টাক! ব্যয়ে স্ন্দর গুহ নিন্মাণ 
করিয়া একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। এ দাধবণ 
পঠাগারে (৯৮৮1০ ৮121 ) প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকাঁৰ 
খরন্থ আছে। তাহার পবিচালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি পচিশ 
এালার টাকা দান কবিয়াছেন। সকল ও লাইবেরীব টাকা 01061765015 
12110091000 79170 সাধারণ দ[তব্য ফণ্ডে জম! থাকিয়া তাহা স্থদ 
“ইতে স্কুল লাইব্রেরী চলিবে। স্বাস্থ্যের উন্নতিকন্পে ভাহার দান বন্ড 
কম নয়ু। বইবমপুরের দাতবা চিকিংসালঘু রে রাজা যোগীন্ত্র- 
'নারায়ণ বায়ের ব্যয়েই পরিপুষ্ট । এ ষাবৎ তিনি উহ্ভাব বিভিন্ন বিভাগের 
উকিৎ্সার গৃহ নিশ্দাণ, রোগীর খরচ, যন্ত্াদি ক্রঘ, চিকিংসিত হইবার 
অন্য খুস্ক ভদ্র ব্যক্তিব অবস্থান গৃহ (001909 ৪10) এলশ্মাণ 
প্রভা ততে প্রায় ৫০ লক্ষ টারা দান করিয়াছেন বম্মাহা 
বশেষ উল্লেখযোগরা--চক্ষ চিকিৎসার জন্য একলক্ষ, স্ক্ী-লাসপাতালের 
সপ; একলক্ষ, বাহিবণের রোগীদিগের উধব দিবার গহ্ক নিশ্মানের চন 
গর্ধ দক্খ, সাধারণ বিভাগে এক লক্ষ ইত্যারি। লালগোদায় ভাহ'ৰ 
পদ্ম গৃহে তাহারই ব্যয়ে একী দাতবা চিকিৎসালছ 
"0116 4991 15193105815 ) চলতেছে । পাবনা ডিসপ্নসারিব জন্য 
কতক ভূমি এ ভগবান গোগ্গার দাতবা চিকিৎসালয গ্রস্থতের জন্য 
মি ও এক হাজার টাকা দান করিযাঁছেন। সমগ্র যুশ্ধাবাদ জেলোব 
সন ক্প্ত নিবাধণ ও ম্থপেয় পানীয় জলের সরবরাহের ছন্য তিনি 


এ বংশ পরিচয় 


গবণমেন্ট হস্তে এক লক্ষ টাক! দান করিয়াছেন। তাহার স্থুদ হইতে 
প্রতি বৎসর ৪টী ইন্দারা নির্শিত হইয়া! থাকে । তাহ! ছাড়া তিনি নিজ 
ব্যয়ে লালগোলা ও মৃণিদাবাদের অন্তান্ত স্থানে কতষে ইন্দারা ও 
পুক্ধরিণী খনন ও পক্কোন্ধার করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন ভাহাক 
ইয়ত্বা নাই । বোলপুরের ক্রন্ষচর্য্যাশ্রমের ছাত্রেরাও তাহার দত্ত জলপানে 
বঞ্চিত হয় নাই। 


মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানের জীর্ণ পুক্করিনীর পঙ্কোদ্ধারে ও জঙ্গলাদি 
পরিষ্কার কবিয্ন! স্বাস্থ্যোক্সতির নিমিত্ত তিনি স্বীয় 'পরলোকগত' 
পড়ীর নামে গবর্ণমেপ্ট হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাক! দান করিয়াছেন। 


রাজা বাহাদ্বব নিষ্ঠাবান হিন্দু । তাহার ভ্তায় কঠোর সংঘম- 
শীল ব্যক্তি খুব অল্পই দেখা যায়। বৎসরের কয়েক মান তিনি ব্রত 
উপবাসে কাটাইয়া ধাকেন। তীর প্রগাঢ় ধর্থ নিষ্ঠার জন্ত »কাশী- 
ধামের ধর্থমূণ্ডপী তাহাকে “বঙ্করত্ব” উপাধি দিয়াছেন । তাহার ভ্তায় 
অনাসক্ত, ত্যাগী পুরুষ প্রায়ই দেখ যায় না। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু 
হইলেও সাম্প্রদ্দায়িকতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সকল 
ধর্মেই তিনি উদারতা প্রকাশ,কবিয়া থাকেন। লালগোলাদ 
তিনি অনেকগুলি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়। তাহাদের সেবা পুজার 
জন্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সুজন করিয়া দিয়াছেন। 


তিনি বিতিষ্ন স্থানে বছ দেব দেবীর মন্দির নির্মাণ ও জীর্ণ মন্দির 
নিজ বায়ে সংস্কার করিয়! দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান-_ 
কুষ্ণপুরে ৬তার! মন্দির (ব্যয় ১৬*** টাকা) বিষুপুরে ৬কালিমন্দির (ব্যয় 
১০ হাজার) গদাইপুরে ৬কালিমন্ির (বায় ২ হাজার) কাটোয়ায় 
বন্ছলাক্ষি মন্দির (বার ১ হাজার ) ব্যাসপুরে শিবমন্দির, বালুচরে 
, ভগব্তী মন্দির, মাভায় শিবমন্দির ইত্যাদি | 


লালগোলা-রাজবংশ ৫৭ 


বহরমপুর ও লালবাগে ম্বৃতের সংকারের হ্থবিধাব,. জন্ত তিনি ২টা 
গৃহ নিশ্মাণ করিয়। দিয়াছেন । 

জঙ্গীপুরের ম্যাকেনী পার্ক ও মহেশনারায়গ সরাই, কান্দিতে রামেন্ত 
পাস্থশালা তাহার পুণ্য স্বতি রক্ষ! ও লোক হিতৈষণাব উজ্জল কীর্তি । 

সাধারণের যাভায়াঁতের স্থবিধার জন্ত তিনি কল্েকটী বৃহৎ রাস্তা ও” 
নিশ্বাণ করিয়া দিম্াছেন। 

রাঙ্গা বাহাদুর নীরব কর্মী। তিনি কোনরূপ হৈ চৈ না করিয়' 
স্গৃহে একটী টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন । সেখানে বিনাব্যক্ে 
রুষক বালকের! চরকায় স্থৃত! কাটা, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে । 
রাজ! বাহাছুর দ্বন্বং সেই মোটা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

১৯১৩ শ্রী; গবর্ণমেন্ট তীহাকে “কৈশর-ই-হিন।” স্থবর্ণ পদক 
প্রদান করেন। সম্প্রতি তিনি সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তাহার ছুই পুত্র। কুমার হেমেজ্্রনারায়ণ রায় ও কুমার সতোন্ত্র- 
নারায়ণ রায়। কুমার হেমেন্ত্রনাবাস্থণ রায়ের পু ভ্রমান ধীরেঞজ- 
নারায়ণ রায় অতি অল্প বয়সেই সাহসের পরিচদ্ দিতেছেন। তিনি 
ইতিমধ্যেই কয়েকটা বৃহৎ ব্যাপ্ত বধ করিয়া সকলের ধন্যাদ, 
ভাজন হইয়াছেন। 


ডিমলা রাজবংশ । 


আমাদের দেশের অর্ভিজাত সম্প্রদ্ধায়ে ও মুরোপের অভিজ্ধাত 
সম্প্র্ধায়ে একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইম্ুরোপে জেতার সহগামী 
দা রাজার বৈধ ও অবৈধ আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় অভিজাত, বংশের 
ংশপতি ; রমশীর লৌন্দধ্য অনেক ক্ষেয়ে অভিজাত বংশের প্রতিষ্ঠার 
উপকরণ । সে সব দেশে অভিজাত সম্প্রধান্ের সন্মানও বিন্বয়কর । 
ফরাসী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে অভিঙ্গাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত 
ছিল তাহারা জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট হইত; রাজ্যের করভারপীড়িত 
জনসাধারণ মেই সম্প্রদায়ের বিলাসব্যদনের জন্য কষ্ট স্‌ করিত; আর 
নেশের প্লোকের অর্থশোধণ করিয়া সেই সম্প্রদায় বিলাসসাগরে বিচরণ 
ক্রিত। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় দেশের লেকের মনে অভিজ্গাত 
সম্প্রনায়ের প্রতি অসন্তোষের সঞ্চার অবস্ান্তাবী। সেই অসন্তোষের 
ঈন্ধনে শেষে দেশে বিপ্লববহ্ধি প্রজলিত হইয়াছিল এবং সেই বন্ধিদাহে 
প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদার় ভম্বীন্ত হইরা যায়। যে বিলাতে প্রথমা বধি 
প্রজাশক্তি রাষ্ষশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 'আনিয়াছে--ঘে বিল্বাতে 
প্রজারা রাম্নার নিকট হইতে আপনাদের অধিকার বুঝিয়া লইয়াছিল, 
সেই বিলাতেও রাজার অবৈধ লম্ভান ডিউক অব মনমাথকে ফাসি 
দিবার সময় রেশমের বরঙ্ছু ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্ত এ দেশে 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্। রাজসেবার় অনেক প্রসিদ্ধ বংণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে 
বটে; কিন্ধ সে সব ক্ষেত্রে রাজানুগ্রহ যোগ্যতার পুরস্কার। এ দেখে 
শাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতেই গ্রতিভাধান ব্যক্তিদিগের উদ্ভব 


ভিমলা রাজবংশ ৫৯ 


হয় এবং তাহার! প্রতিভালে প্রতিকূল অবস্থার সহিত্ব সংগ্রা্গে জয়ী 
হই সুন্ধর শিখরে অরোহণ করেন। ইযুরোপে ৪ এমন হৃইয়াছে। লর্ড 
প্রেফেমার বলিয়াছেন--[)5 81656 1501781715106 08050195050 
0৩ ০110 1825৩ 501006 ঠি00 05৩ 0950916. কিন্তু তথাপি 
অভিজ্জাত সম্প্রদায় জনসাধাবণ হইতে ম্বতগ্ত্র রহিম্াছেন। তাহারা 
ঠাহাদের আভিজাত্যগর্কো আপনার্দিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। 
বর্তমান কালে আন্তর্জাতিক সশ্মিলনের ফলে এবং কাঞ্চনকৌলিন্টেব 
এন্ভ সন্কীতা লুপ্ত হইতেছে বটে; কিন্তু এখনও তাহা একেবাবে 
বিলুপ্ত হয় নাই। কত দিনে তাহার বিলোপ হইবে তাহাও বলা যায় 
না। এ দেশের সামাজিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র--সে ব্যবস্থায় কাঞ্চনকৌলিস্কের 
স্থান নাই; সে ব্যবস্থা মন্ুযুত্থের ও গুণের ভিত্তির উপর প্রতিিত। 
ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রভাব যেক্ধপ পরিস্ফ্ট সেরূপ 
আব কুত্রাপি নহে। এ দেশে সমাজ ধনের বা জনের প্রাধান্ত গ্রাহ 
করে না। সমাজিক কাধ্যে বাজাকেও সমান্ত প্রত্জার জন্ত অপেক্ষা 
করিতে হয়। ব্রাঙ্ষণ জানচচ্চায় জীবন উৎন্্ করিয়াছেন-_-তাহাকে 
সম্মান করিতে হন্ব। দবিদ্র আত্মীয়-কুটুত্বেব জন্ত ধনী কর্মাকর্তীকে 
“ব্নীত ব্যঝুহার উপহার লইয়া* অপেক্ষা করিতে হয়। এ সমাজে 
জানেব কৌলিন্ত আছে--ত্রাঙ্ষণ সম্প্রদায়ে। এ সমাজে গুণের আদর 
আছে-বল্পালী কৌলিন্ত প্রথা়। এ সমাজে ধর্নিষ্ঠার ও 
লাকহিতেষণার আদব আহে--আজনগণের শ্রদ্ধাভক্তিতে । সেই জন্ত 
এই সমাঙ্গে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন প্রতিভাশালী বাক্তির পক্ষে প্রতিভাবলে 
উচ্রতিনাভ করিয়! প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠা কর! মন্ভবব ও স্বাভাবিক 
হইয়াছে। 

এ দেশের প্রসিদ্ধ বংখধমূছ্র ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে 
দেখা যায়। বংশপতির প্রতিভার বংশের মমুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। তাহার 


ভি বংশ খরিচয়' 
পর বংশের গৌরব বন্ধিত হইয়াছে _বিলাপবাসনৈ নহে, পরদ্ধ জনহিতি- 
কর অস্থষ্ঠানে, সমাজের উপকারসাধনে।' সমাজের উপকার করিম 
এ দ্নলেশের বংশপতির। সমাজগতি হইয়াছেন। সমাজ হ্বেচ্ছায় তীাহা- 
দিগের অলাটে স্মানের চন্দনটাকা দিয়াছে, তীহাদিগের গলদেশে 
শ্রদ্ধার পুণ্পমালা দিয়াছে । নেই মাল্যচন্দনে তীহাদের অধিকার 
তাহারা অর্জন করিয়াছেন। রাজার আদেশে সে অধিকারলাত হয 
না। দেই অধিকার লাভ করিয়া এক এক বংশের বংশপতি এফ এক 
দিকে দ্িকপালের মত অবস্থান করিয়াছেন। তাহাদের" আশ্রয়ে ও. 
সাহায্যে শত শত বাক্তি সমাজে থাকিম্বা আপনাদের অবস্থার উন্নতি. 
সাধন করিতে পারিয়াছে । 

আজ আমরা যে বংশের বিবরণ বিবৃক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, 
সে বংশের বংশপতি জগতবল্পভ সেন মহাশয় ও যধ্যবিত সন্বাস্ত পরিবারে 
উদ্ভুত হইয়া! স্বীয় গ্রতিভাবলে ডিমলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। রঙ্গপুরের এই সেন পরিবারের স্পত্তিধ কেন্ত্র ডিমলা--. 
সেই জন্ত রাজবংশ “ডিমলা রাক্বংণ” নামেই পরিচিত হকইয়াছে। 

সগং্বন্লত খৃষীপ্ন অষ্টাদশ শতাব্বীর প্রথম ভাগে উড়িস্তার নবাবের 
ক্ধীনে শাসন বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন উড়িস্কার 
শাসক নামে বাঙ্গালার মোগগ সম্রাটের প্রতিনিধির অধীন হইলেও" 
গাছার ক্ষমতা কোনরূপে ক্ষুর ছির না! ১৭৫৭ খৃষ্টান্দে পলাশীর যুদ্ধের 
পূর্ব পরাস্ত বাবস্থা সেইকূপই ছিল। তখন পধথাট ভাল ছিল না; 
গতরাং বাঙ্গালা, বিহার, উড়িস্তার শাসনবর্তী। প্রায়ই এক ব্যক্তি-ভিনি 
বাঙ্গালাতেই খাকিতেন ; তীহাঁর অধীনে শাসকন্ধর বিহারের ও উড়ি- 
স্যার শাসনদগ্ড পরিচালিত করিতেন 1 ১৬০৮ খৃুষ্টাবে বাঙ্গালার শাক 
দিঘুক হইয়া! ইস্লাম খ| ঢাঁকার রাঙধানী প্রতিটিত কর়েহ। মধ্যে 
সী একবার রাজষহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন খে, 


ডিমলা রাজবংশ ৬১ ' 


কিন্ত সে অল্পদিনের জন্ত। হুজার ভাগ্যরবি অন্তাচলগামী হইলে 
আবার ঢাকার সৌভাগ্যনরধ্য সমূদিত হয়। ১৭৯১ খুষ্টান্দে আজিম 
উস্সানের শাসনকালে মুর্শদকুলী খ! হখন বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়! 
ক্মাইসেন, তখনও ঢাক বাঙ্গালার রাজধানী । আবম উস্সান মু্শিদ- 
কুলী খাঁর প্রতি বিরক্ক হইয়। তাহাকে হত্য। করাইবার চেষ্টা কর্নে। 
বুর্শিদকূণী সেই জন্ত ঢাক ত্যাগ করিয়া! দেওয়ানীর সব সরঞ্জামসহ 
মুর্শিাবাদে গমন করেন। তাছার পর মুর্শিবাবাদই বাক্ধালা, বিহার, 
উড়িস্তার রাজধানী হয়। মৃশিদকৃলী স্বীস্জামাতা হুজাউদ্দীনক্ষ উদ্ভিস্তার 
'শাবৰকার্ধে নিযুক্ত করেন। ইহার বহু পূর্ব হইতেই উড়িয্তার শান- 
কর্ত৷ সুদূর প্রদেশখণ্ডে আপনার অস্কু ক্ষমতা চালনা! করিতেন। 
১৬৩৩ থুষ্টান্ে সংঘটিত একটি ঘটনায় ভাহা বেশ বুঝা যায়। তখন 
আগ! মহম্মদ জামান উড়িস্তার শাসনকর্তা--নামে বাঙ্গালার দেওয়ান- 
নাজিমের অধীন। ২১শে এপ্রিল আট জন ইংরাজ বাণিজ্য করিবার 
অধিকারলাতের জন্ত বঙ্গদেশে আইসেন। তাহারা মহানদীতে নৌকা 
লাগাইয়া তিন জনকে বাহিয়। নবাবের দরবারে প্রেরণ করেন। যে 
তন জন ইংরাজ আগ! মহম্মদ জামানের দববারে গিয়াছিলেন, তীহা- 
দের মধ্যে রালফ কাটরাইট সর্বপ্রধান। ইংরাজত্রয় দরবারে উপনীত 
হইলে জামান তাহাদের দ্রকে মণ্তক হেলাইয়! তাহাদিগকে আপনার 
পদ চুত্বন করিতে দেন। কাটরাইট' তাহার পদচুন্ধন করিয়া! উপহার 
জ্রব্য প্রদান করেন। 

গ্রহ্থ শুজাউন্দীনের পুত্র সরফরাজকে মুশ্িদাবাদের নিকটবস্ত' 
গড়িয়ায় পবাছিত ও নিহত করিয়া আলিবন্থী ষখন বাঙ্গালার মসনদ 
অধিকার করেন তখন সরফরাজের ভগিনীপতি মূর্শিদকুলী উড়িম্াব 
শাসনকর্ত।। আলিবদদী তাহাকে পরাজিত করিয়া স্বীষ্ব মধ্যম জামাতা 
সৈয়দ আহদ্মদকে মে প্রদেশের শাসনকর্তা করেম। আনিবর্থী তাহার 


২ ৃ বংশ পরিচন্ব 


কনিষ্ঠ জাঁমাভাফে নিহারের শাসনকর্ত। করেন? তীহার কনিষ্ঠ কন্ঠার 
গর্ভে সিরাজউদ্দৌ্সার জন্ম হয়। বিহারে আলিবঙ্ঠীর. কনিষ্ঠ মাতার 
লাঞ্ছনা ও হত্যাবাপার বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে। 

আম্রা কেষপ, দেখাইতে চাহি, যখন জামানের মত শাসনকর্তা 
উড়িস্তায় অন্থ্র গ্রতাপে শাসনদণ্ড চালন করিতে পারিয়াছিলেন, তখন 
তাহার পরবর্তী শাসনকর্তার। দেওয়ান নাজিমের স্বজন বলিয়া অবশ্বই 
অধিকতর গ্রভাপণালী ছিলেন। উড়িয্য। বনাকীণ হর্গম গ্রদেশখণ্, 
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নহে। হ্থৃতবাং সে প্রদেশধণ্ডের সকল ভার শাসকের 
উপর দিঙ্ বাঙ্গাণার দেওয়ান নাজিম নিশ্চিন্ক থাকিতেন। ৮ 

'আবার শাননকর্তারাও অনেক সময় বিলালে কালযাপন করিতেন ? 
যে জামানের কথা আমরা পূর্বে বলয্াছি, তিনি প্রসিদ্ধ যোস্ধা ও 
শীসক ছিলেন; দিবাভাগে প্রাপাদ্দে বাস করিতেন, রাত্ৰিকালে 
সৈনিকের মত শিবিরে প্রহরিবেষ্টত হইয়া শয়ন করিতেন। তিনিও. 
কিরূপ বিপাসে কালযাপন করিতেৰ ভাতা ইতরাঙ্গ দপ্তরের বিবরণ 
হইতে জানা ধায়। ইতরাজ বণিক কার্টগাইট দরবারে উপস্থিত থাকিতে 
থাকিতেই -মুরাজ্জেম নামাজের সময় সমাগত জানাইলে _-সমুজ্দল 
বেশধারী পারিষদবর্গ অন্ত/চলাবলত্বী নুর্যোর দিকে মুখ করিয়া নামাজ 
পড়িতে প্রনৃত্ত হইলেন; সে দিনের মত রাম্জকার্ধয শেষ হইল্স ) 
ওদিকে দেখিভে দেখিতে অগংখা বন্তিকার আলোকে প্রাসাদ সমূজল 
শোভা ধারণ করিল । যেন আরব্য উপন্তাসের স্বপ্রপুরীর কথ! । এ' 
অবস্থায় শাগনকার্ধ্য দেশের অবস্থাব্যবস্থাবিধয়ে অভিজ্ঞ এ দেশের 
কর্শচারীদিগের উপরই সমর্পিত থাকিত। 

স্থতরাং খু অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে উদ্ভিষ্যার জগংবজতের* 
প্রভাব সহজেই অন্মেহ। তিনি বাদসাহী ফর্দাণে রে জাযগীর ধা 


ঝাঁরিয়াছিলেন। 


ভিষল। রাজ হংশ। শুঞ্ 


জগত্যল্লত দগ্ষিণরাটী ক্ায়স্থ। কিরূপে এই বংশের কোন -প্রতি- 

ভাবান বাঙ্গালী রাঢ় হইতে সক্কটসফুল উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন, 
তাহার ইতিহাস অন্তাপি পাওয়া ধায় নাই। এ দেশে ইতিহাসের 
উপকরণ লোক সধত্বে রক্ষা! করে না। বিশেষ জগংবল্লভের পরিবারের 
ইতিহাসের যে কিছু উপকরণ পুঁখিপন্ত্রে নিবন্ধ ছিল, তাঁহা ১৮৯৭ 
শ্বীঠাবের দারুণ ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । কিন্বদস্তী কিছুদিন 
ইতিহাদের উপকরণ রক্ষ। করে--কিন্ত কোথাও ব| অতিরপ্রনে, কোথা ও 
ৰা ব্যক্তিগত ব্যপারে তাহা বিকৃত করিয়া ফেলে। শেষে নৃতন 
কথার জন্ত স্থান করিতে পুরাতন কথা লোক স্বতিচ্যত করে। আমরা 
আশা করি, ভবিষ্যতে উত্ভিষ্যায় ব| বাঙ্গালায় (কান অধুনা অজ্ঞাত 
পুথির আবিষ্কারে জনত্বল্লভের পরিবাবের উড়িষ্যাগমনের কারণ 
পাওরা যাইবে এবং ব্কঘান অঞ্চন হইতে এই রায় পরিবারের উৎকম- 
বাসের সুত্র ধরিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অজ্ঞাত কথা জানা যাইবে। 
বাঙ্গালর সহিত উড়িষযার একট! ঘোগ পূর্ব হইতেই ছিল -উড়িয্যার 
দেবক্ষেত্রে বর্ধে বর্ষে বহু বাঙ্গালী যাত্রী যাইত। তখন পধঘাটের 
অবন্থ। শোচনী--'অনেকের উড়িষ) যাত্রাই মহাষাত্রাও যে না হইভ 
এমন নহে। নত পুধ্যকামী বঙ্গবাস্্ (বিতরণী পার হইয়া তুবনেশ্বরে 
ও নীলাচলে দেবদর্শন করিস সাক্ষীর্গোপাল দেখিয়া ফিরিবার জন্য সক 
কষ্ট উপেক্ষা করিয়া যাইত যদি দেবতা দর্শন দেন। তাহারও পূর্বে 
বাঞ্গালার বিজয়বাহিনী এককালে উড়িষ্যার তালীবনশ্যাম শিল্ুকুলে 
জয়ন্তত্ত সংস্থাপিত করিয়াছিল। ' বাঙ্গালার ভাব উড়িষ্যা প্লাবিভ 
করিছাছিল | উড়িয্য! হইতে বিদ্যার্থীরা “ক্ষিতির-গ্রনীপ” নবন্বীপে 
বিষ্লীভাম করিতে আমিভ। টচতন্তের উদ্ধার পর বাঙ্গালায় ও 
উৎকলে এই সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়। 


. ধঙ্গদেশের মত উড়িষ্যাড়েও কারস্কদিগের বানু । তাহারা অনেকে- 


কটা কংখে গঞ্িচর 


বর্তদানে ত্বতন্জ শ্রেশা হইয়াছোম। বগদেগে বাসস্ুমি কলার 
কারণ এখন দক্ষিগ রাচীয়, উত্তর রাড়ীয়, বারে ও ব্ঙগগ এই চাৰি 
'শ্রেণীতে বিভক। তন্মধ্যে দক্ষিখরাচীয় কাযস্থধিগের প্লভাবই 
সর্ঘযাপেক্ষা অ্ধিক। জীহুত অচ্যন্তচরণ চৌধুরী জ্ীহ্ট্টের বিষণ 
বলিয়াছেন -“চাতুর্বখোর ছিতীয় বা! ক্ষবিষ জাতিই কায়স্থ।৮ কার 
নামেই“ভীহাধের কষতিরমূলব প্রকটিত করে ; রন্থকার! সমুড়ূত বলিম্বাই 
ইচ্ছায় ক্াযক্থনামে করিত ১৭ অ্রদ্ধা হইতে চিগুধ, তাহা হইতে 
চৈত্র গ্রভৃতির উৎপত্তি। কায়স্থগণ ক্ষরিয় হইলেও নাধান্ব্ গ্রহণ 
জন্ট যুদ্ধের পরিবর্তে লেখা বিল্লাই ইহাদের উপজীবিক মিম্কপিত 
হয়। ২। ইহাদের এই বৃত্বিগ্রহণ ও নাম্ধারণ সন্ধে স্বন্ধ পুরাণে 
লিখিত আছে--. | 

ক্কৃলন্বাশন পয়গুরাম কার্ডবীর্ধ্যাঞ্জুনকে নিহত করতঃ নিশিত-শর- 
সন্ধাদ পুরঃসর ধাবিত হইতেছেন দেখিয়া! রাজন্তগণ এবং ক্ষতিয্রাজ 
চজ্জলেনের গর্ভবতী ভাষ্য! পলায়নপূর্ববক মহর্ষি দাল্ত্যের আশ্রমে 
আরায় প্রুণ করেন! ইহার পরেই রাম ছাল্তা খবির আর্রমপদে 
উপনীত হইয়া খবি কর্তৃক পরিপূজিভ হইলেন। তিনি তোজনকালে 
'স্বীয় মনোরথ জ্ঞাপন করিলে দাল্ত্য তীহার অতীষ্ই প্রদানে স্বীকৃত 
হইলেন বটে, কিন্ত তিনিও তৎসকাশৈ একটা বর প্রার্থনা করিলেন । 
অতঃপর উভয়ে আহার সম্পর় করিলেন। আহারাত্তে দাল্ভ্য জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “দেব, আপনি ইতিপূর্বে যাহা বামন! করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
প্রকাশ করুন । রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “মহাতাগ, ক্ষতির চন্জরাদেনের 





পিস উন আস ছা? ০.৬ ল্য সক 





শপ নুশতসপকিব 


* বাহ্বোশ্চ ক্ষতরিয়া;ঃ জাতা; কারস্থা জগতীতলে-্্মাগৃতঘ। 
(১)্রক্ষকায়াংসমুদ্ধূতঃ কারস্থো। বর্ধনংজঞকঃ|--ত্যোম সংহিত।। 

(২ ক)কাযস্থোরা দসাক্গীাৎ গণকো। লেখকগ্তথ1।-সবিফু সংহিতা । 
(হখ) লেখকানপি কাবদ্ছান লেখাবত ছিটগহি: ।-হু হত পরাগ । 


ভিমলা রাজবংশ ৫ 


গর্ভবতী স্ত্রী আপনার আশ্রমে আশ্রয় লইন্বাছে; ভাহাঞেই আম্মি 
চাহি। খাবি “তথাস্ত' বলিয়া] ভয়কম্পিতা, চঞ্চলনেত্র চক্দ্রসেন- 
পন্ধীকে আনিয়। পরশ্তরামের হস্তে সমর্পণ করিলেন । ভার্গব ইহাতে 
অতিশয় হষ্ট হইয়া দাল্ভাকে জিন্তাসা করিলেন, ধিধিবর, এক্ষণে 
আপগার প্রার্থিতবা কি আছে, প্রকাশ করুন।' দাল্ভ্য বলিলেন, 
“হে জগদ্গুরো, এই চন্ত্রদেনপত্বী গর্ভস্থ বালকটাই আমার প্রার্থনীয় ।, 
ভার্গৰ ( অগ্রেই বরদানে স্ীক্কত ছিলেন, কাজেই ) বলিলেন, 'আমি 
ক্ষত্রিয়হস্তা, এই, বালকের জন্তই এস্থবানে আসিয়াছি, আপনি 
ইহাকেই প্রার্থনা করিলেন। আপনার প্রার্থন! পূর্ণ করিতেই হইল ২ 
ককন্ত এই বালক যেন ক্ষত্রিঘ শবে সংজ্ঞিত না! হয়, (ত্রহ্ষকায়। সমু্ূত) 
ক্ষত্রয় এই বালকের ভবিষ্যতে কারস্থ নাম হইবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ 
করিয়া বালক যদি ক্ষত্রধন্মী হয়, তবে তাহাকে বারণ করিবেন ।, 
হইন্ূপ বলিয়া দাল্ভ্যাশ্রম ত্যাগ করতঃ কল্লান্তাগ্রিসম প্রভ ভার্গব 
ক্ষপ্রয বিনাশ করিতে অন্তর ধাবিত হইলেন। এরপে ক্ষত্রিয় তনয়েব 
কায়স্থ নাম প্রাপ্তি ঘটিল এবং এই হইতেই তাহারা ক্ষব্রধর্ম বজ্তিত 
হইলেন |” 
পুরাণাস্তরে অন্লুক্ূপ আখ্যানও লিখিত আছে । 

যাহা হউক, আমর] নিম্োদ্ধ ত মত সমীচীন যনে করি-_-বজদেশের 
“কায়স্থগণের উত্তর পুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়ৰণণ । 
কষত্রিয়বর্ণ বটে, কিন্তু আচারত্রষ্ট হইয়! এক্ষণে সংস্কীরবরঙ্জিত হইম্বাছেন। 
.কতদ্রিন হইতে তাহার! প্রথম সাবিত্রীত্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার 
"উপায় নাই। সম্ভবতঃ মেন রাজগণ অবসন্ধ হইলে মুসলমানদিগের 
* আগমনে এবং মৃনলমান নবাবরদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
গিয। সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছেন। মিশ্রকারিকার যতে কাযস্থ্গণ 
আধ্যাত্মিক জান লাভ করিয়া! উপবীত ও গায়ত্রীশুন্ত হন। ক্রঙ্থে 


৬ বংশ পরিচন্র 


বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তীহার! বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত' 
বিধানে দীন্ষ গ্রহণ ও পবিস্রতা লাভ করিয়া বিপ্রতক্ত হইলেন ! 
তাহারা তান্ত্রিক ও তঙ্্রদক্ষ। বিস্ত শ্রুতিশীসনান্থলারে শুদ্রধশ্খ বলিয়া 
খাত।-- 
গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং আানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ | 
তত্যজুশ্চ যজঞহত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা গুন: ॥ 
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব বৃষলত্বং ক্রমাদগত!। 
ততে। কালে গত্তে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্‌ ॥ 
দিব্যজ্ানং যতো দগ্ভাৎ কুর্ধযাৎ পাপস্য সংক্ষয়ধ। 
তম্থান্দীক্ষেতি স| প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ববেদিতি: | 
আগমোক্ত বিধানেন পৃভাঃ কায়স্থ্সস্তবাঃ ৷ 
তম্বাত্তে বিগ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চকান্তথা ভবন্‌ ॥ 
তাশ্ত্রিকান্তে সমাখ্যাতাস্তস্রণামপি পারগাঃ | 
তথাহি শরদ্রদন্যান্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ ॥ 
( মিশ্রকারিক ? 
“ঞবানন্দের প্রসঙ্গ অশান্ীয় বলিয়া বোধ হইতেছে । কারণ শ্রুতির 
মতে আধ্যাত্মিক ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়ঃকাণ্ডের প্রয়োজন 
হয় না? সৃতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদের বুধলত্ব প্রাপ্ত হইবার 
আশঙ্কা থাকে না। ভবে যাঁদ তাহাদের উত্তরপুকষগণ সাবিত্রীত্র 
হইয়া থাকেন। তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষা্থার। অবশাই শ্তদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই তাস্ত্িককে শুত্রধর্্মা বল] হয় নাই। 
“বোধ হয়, অধ্যাত্ম ক্রহ্ষজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্বরপুক্ষষগণ: 
মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতা প্রাপ্ধ অর্থাৎ নিন্দিত হন এবং 
-বে্রিদ্‌ ব্রাঙ্ষণের অভাবে তীহার! ব্রাত্যন্যোঙ্ষ ছারা সাবিষ্ত্রী গ্রহণ 
করিতেন পারেনাই। তবে তান্ত্িকী 'দীক্ষাধথার! শুদ্ধি পাভ করিম্াছেল, 


স্িঙ্ছল। রাজবংশ ঙধ 


এই মাঝর। মন্তুর মতে, যথাসময়ে উপবীত না হইলে ক্রত্য হয় এবং 
সেব্রাতান্যোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে । আপন্যন্ব 
 মিতাক্ষরার হতে বহুদিন বেদবিদ ব্রাঙ্ছণের অভাবে অন্গপনীক্ত 
খাকিলেও শ্রাত্যন্তোম প্রানশ্চিন্ত খ্বার। সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে 
( “বাচম্পত্যা' রচরিত। শ্রদ্ধাম্পৰ তারানাথ বাচম্পতি প্রভৃতিও এই মত, 
সম্থন করিয়াছেন |”) 

মুসলমান শাসনের শেবকালে সামাঙ্ছিক বিশৃঙ্খলায় ও দেশে 
আনাচারে সমাজশরীবে জড়তার আবির্ভাব হইস্বাছিল। তাহার পর 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বিমুগ্ধ বাক্গালীও বহুদিন আপনার্দিগকে হীন ৪ 
হেয় মনে করিয়া আপনাদের পূর্বেতিহাদের আলোচনায় বিমুখ ছিল। 
এখন সে ভাব কাটিন্া! গিয়াছে এবং বাঙ্গালী সকল বর্ণই আপনানের 
পূর্ব গৌরবের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে বঙ্গদেশীয় 
কারস্থগণ শাস্ত্োক্ত গ্রমাণাদিত্বারা আপনাদের ক্ষত্তিয ত্ব প্রতিপর কবিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

কিন্ত এই চেষ্টার পূর্বেও সমাজে ত্রাঙ্মণের পরই কার়স্থের আসন 
ছিল এবং কায়স্থগণ বঙ্গদেশে সর্ধবন্্ বিশেষ সমাদূত ছিলেন । বিশেষ' 
তাহাদের মধ্য (বিস্যাচর্! অধিক ধাকায় উচ্চ রাঁজকর্ম্চারীর পদে 
তাহাদ্দিগের অনেকেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ব্যবহারাক্গীবের বাবসায়ে 
ও অন্ান্ত বিদ্যাসাপেক্ষ কার্যে তীভারা বিশেষ যশ: অঞ্জন করিয়া- 
ছিলেন। যুল কথা, বাঙ্গালার বিরাট সমাজে ব্রাঙ্ষণগণের পরই 
কারস্থগণ চিরকাল প্রভাব ও প্রতাপ বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন ও ও 
আমিতেছেন। 

আমরা হলিয়াছি, উড়িস্তাই, জগৎ বল্নভের কর্ক্ষেত্ ছিল। 
ছিমলা, রাজবংশের পূর্বাপুরুষগণ কবে উড়্িস্তায় গিয়াছিলেন ত্তাহা জানা 
যা লা। . তয় ভাহাদের উড়িস্া় অবস্থানের ও সহ্রলাতের চিছু 


প্৮ , বংশ পত্র ' 


অগ্তাপি পাওয়া,বায়। তখন লো বিলাসদ্াসনে অর্থ নষ্ট না' করিয়া 
দেবালয়-প্রতিষ্ঠা করিত _পুক্করিণী প্রতিষ্ঠা করিত--মানুষের এঁহিক 
ও পারলৌকিক ছিতকর কার্ধে অর্থব্যয় করিয়! পুণা সঞ্চয় করিত। 
বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে সেই সংস্কারের অবশেষ ভগ্ন দেবমন্দিরে--ভগ্র।- 
বশেষ ঘাটে ও শৈবালদলাচ্ছন্ন পুক্করিণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
তখন লোক বাড়ী করিতে প্রথমে চণ্তীমণ্ডপ করিত। আপনি প্রাসা্ 
রচিত করিবার পূর্বে দেবসেবাব ব্যবস্থা করিত--গুরুপুরোহিতের 
বার্ষিক বাবস্থা করিত। এ দেশে ইংরাজ শাসন গ্ততিষ্টিত হইবার 
বহু পূর্বেই যে সেন বংশের পুর্ববপুরুষগণ উড়িস্তায় গিয়াছিলেন, বালেস্বর 
£জলায় মীরজ্রাপুর গ্রামে ভগ্নাবশেষ গৃহে, পু্করিণীতে ও দেবালয়ে 
ভাঁহার পরিচয় আছে। যদ্দি অতীতের নেই সব মৃক সাক্ষা কথা 
কহিতে পারিত, তবে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পুনর্গঠন 
দস্তব হইত; উড়িন্তাতেই জগত্বল্লভ কুলপুরোহিতকে প্রায় ৮* বিঘা 
স্রমী ব্রন্ধোত্বর দান করিয়াছিলেন । | 

জগত্বলভের যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি বাদপাহী ফারমাণে বহু 
ভাযগীরের অধিপতি । তাহার মৃত্যুতে সে সব জায়গীর ও তাহার 
উচ্চ পদ তাহার পুত্র পীতাশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। তখন টিচ্চপদও অনেক 
স্থপ্ধেই বংশাহুক্রমিক ছিল-িনি একবার কোন পদ অরন্কত করিতে 
পারিতেন তীহার বংশ ধরগণ অন্পযুক্ত না হইলে সে পদ তাহাদেরই 
ধাকিত। কাছেই প্রভুর পরিবারের সহিত কণ্মচারীর পরিবারের সম্বন্ধ 
ক্ষণভঙ্গুর হইত না---কর্খচারী বংশের হিতকামনায় প্রভূর পরিবারের 
গহিতপাধনে দুঢসক্কল্প থাকিতেন; এ দেশে ইতরাজও বহুদিন মৃনলমান- 
দিগের এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন --তাহার পর প্রতিযোগী 
পরীক্ষান্গ পুরাতন প্রথা লোপ পাইরাছে। তাল হইয়াছে কি মন্দ 
হইয়াছে-লিতে পারি না। তবে এ ধথা অবস্থাই স্বীকার করিতে 


ডিমলা রাক্ববংশ ৬৯. 


হয় যে, বংশপরম্পরাগত যে কশ্মকুশলতা--ঘে লোকচরিত্রজ্ঞান--বে 
সাচার অন্ুশীলনের ফলে প্রক্ফুটিত হয়, তাহা সহসা! উচ্চপদ্দে উন্নীত 
হইলেই পদের সঙ্গে লাভ করা যায় না-স্প্রতিভার সহিত তাহার 
সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ নহে। 

পীতাম্বরের সময়ে বঙগদেশে মহা! অশান্তির আবির্ভাব হয়--বাঙ্গা- 
লার ইতিহাসে তাহা বর্গীর হাঙ্গাম! নামে পরিচিত । তাহা বঙ্গদেশে 
মারাট্রাদিগের উপদ্রব । বাঙ্গালার ছেলে ভুলান ছড়ায় তাহার--সেই 
দেশব্যাপী আতঙ্কের স্থৃতি সংরক্ষিত হইয়াছে তখন বর্গা আসিতেছে 
জানিলে লোক ভয়ে গৃহ-গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন কপিত, পিতৃ- 
পুরুষের আবাস--সঞ্চিত শন্ত সব নষ্ট হইত । তাই তখন ম! ছেলেকে 
ঘুম পাড়াইবার জন্ত ভয় দেখাইতেন-_. 

“ছেলে ঘুমূলে। পাড়া ভুড়ুলো 
বর্গী এল দেশে । 
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে 
ধাজন! দেব কিসে? 

বর্গার উপন্রবের বিররণে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায় পূর্ণ । 
সে অধ্যায় বাঙ্গুলীর ছুঃখছূর্দশায় *মন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও--তাহাতে 
আত্মত্যাগের ও বীরত্বের আলোকে যে স্থানে স্থানে মেই গাড় অন্ধকার 
ছিন্ন বিছিন্ন হইয়াছিল তাহাও বল! ধাইতে পারে। কার, বাহ্গালার 
নবাবর। যখনই যাহাট্রারদিগকে দমিত করিবার চেষ্টা করয়াছেন বা 
তাহাদিগকে পরাভৃত করিতে পারিয়্াছেন তখনই" বাঙ্গালার সৈনিক 
তাহাদের অবলম্বন । তখন বাঙ্গালী নিরন্তর হয় নাই-_তাহার বাহুতে 
বল ছিলস-সে রপকৌশল বিশ্বত হয় নাই। বাঙ্গালী তখন বহিঃশক্রর 
আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিত--এমন কি অন্ত 
দেশবিদ্বয়ও তাহার পক্ষে স্বপ্নাভীতস্পকল্পনাতীত ছিল না । আলীবন্ট 


ও বংশ পরিচয় 


বাঙ্ছালার পঞ্চসহত্ সৈনিক লইঃা যেরূপে মাহাট্রাদিগের আক্রম% 
হইড়ে আত্মরক্ষ/ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন_ 
অগতের ইতিহাসে তাহার তুলন। কেবগ দণ সহস্র গ্রাকের প্রত্যাবর্তীন। 
সে বিবরণ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর পূর্ব-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া 
'আত্বও বাঙ্গালীর শিরায় শোণিত উষ্ণ হইয়! উঠে। 

বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের সহস্ধ আছে। 
মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর বিদেশ হইতে ভারত আক্রমণ 
কবিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন। তীহার সঙ্গীরাও তাঁহারই যত রণ. 
কুশল! তিনি অভিযানের সময় সসৈম্ভে বহুবার সিদ্ধুনদ ও গঞ্জানদী 
সম্মবণে পার হইয্বাছিলেন। তীহার আক্রমণবেগ ভারতে রাজা ও 
প্র্তা কেহই প্রহত করিতে পারেন নাই! তাই তিনি বিদ্বেশ হইতে 
আসিয় এ দেশে সাহাজ্য বিস্তার করেন। তদীয় পুত্র হুমাযুন স্বদেশের 
সৃহিত্ত সম্বন্ধ হারাইয়! ভারতেই স্থায়ী হয়েন--তদবধি মোগল বাদশার! 
স্ভারতবাসী হইয়াছিলেন। নানারপ ভাগাবিপর্যায়ের পর মাসুম 
দশ্লীর পুরাতন রাঙ্গধানী ইন্তপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া সম্রা্ 
শাসন করিতে থাকেন। এখনও তীহার সেই "পুরাণ কেক্রায়” 
তাহার মসজেদ ও পাঠাগার বিষ্ঠমান | হুমায়ূনের পৃন্র -আকবর। 
তিনি হিন্দু-মুপলমানে সম্প্রীতি সংস্থাপিত করিয়া এ দেশে 
মোগল শাসন স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । একে বাদশারা 
শ্বদেপ ত্যাগ করিয়া ডারতবানী হইয়াছিলেন -তাহাতে আকবরের 
এই রাজনীতি--যেন সোণায় সোহাগা! ধোগ করিয়া ভারতবাসীকে 
যোগলদিগের প্রতি আকরুষ্ট করিয়াছিঙ্ল। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর 
বিলাসী ছিগেন-তিনি পিতার অন্থহত নীতিরই অন্ধমরণ করিয়া- 
ছিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র সাহজ্কাহান। তিনি বৃদ্ধ হইলে তদায় 
পু আওর়ঙকজেব তাহাকে বন্দী করিয়! ও অন্তান্ত আাতারদিগকে বঞ্চিত 


ডিমলা রাজবংশ । ্‌ ৭১ 


করিয়৷ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তখনও মোগল সাম্রাজ্য 
ঙ্কুণ গৌরবে বিরাজিত। কিন্তু আওরঙ্গজেব হিন্দু্ধেধী ছিলেন ॥। একে 
ত পিতার প্রতি ও ভ্রাতৃনয়ের প্রতি তাহার ছুধ্িবহারে লোক তীহার 
প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল কেবল ভয়ে কিছু বলিতে পারে নাই, তাহাতে 
ঠাহার হিনদুদ্বেষ হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের উত্যক্ত করিয়া তুলসি । তিনি 
হিন্টু গ্রজাকে জিলিয়! নামক বিশেষ কর দিতে বাধা করিয়! তাহা- 
দিগকে এবং সঙ্গীতালোচনাদি বন্ধ করিয়া সাধারণ জনগণকে অসস্ধ্ট 
করিলেন। মোগল প্রাধান্তের বিশাল তরু, কোটরস্থিত বহ্িতে নই 
করিতে লাগিল । এই সময় মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর আবির্তাব। 
শিবাজী দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক প্রতিভাবলে স্বয়ং 
প্রধান হইয়া উঠেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মোগল প্রতাপ ক্ষু্ণ হইয়াছে 
_-ছর্বল স্থান দেখিয়া আঘাত করিলেই সাফলা অবশ্বস্তাবী। তিনি 
তাহাই করিলেন । আওরঙ্গজেব প্রথম প্রথম এই পার্ধত্য সেনাদলকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করিক্া সেনাপতিদিগকে এই সব পার্বত্য-মৃধিক বিনাশ 
করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর সেনাপতিরাই 
মর্হাট্রাদিগের তারা পরাভূত হইতে লাগিলেন । মাহাট্ার) পার্বত্য 
প্রদেশ হইতে অতর্কিত ভাবে আসিয়া মোগল্লদ্িগকে আক্রমণ করিত -” 
পরাজয়ের সম্ভাবন! দেখিলে পার্কস্তা পথে প্রত্যাবর্তন করিত _মোগন্স 
সেনা তাহাদের অনুসরণ করিতেও পারিত না। বাস্তবিক শিবাজীব 
আঘাতেই মোগল প্রতাপ-সৌধের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। শিবাজী স্বয়ং 
রাঙ্থা সংগঠিত করেন এবং বুদ্ধ আওরঙ্গজেব ধংসোন্ুখ সাম্াজোর হুর্দশা- 
ছুঃখে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করেন । কিন্তু তাহার পূর্বেই. শিবজীর 
মৃত্যু হইয়াছে, শিবাজী রাদ্গঠন করিবার অবনর মাক্র পাইয়া- 
ছিলেন-রাজ্য স্ুসম্বন্ধ করিতে পারেন নাই। তাহার কেষ্ট পুন্র 
শন্ুদী উচ্ছজ্খল প্রকৃতি ও বিলাসব্যসনামক্ত ছিলেন। প্রজার তাহার 


ণহ বংশ পরিচয় । 


প্রতি বিরক্ত হয় এবং শেষে মদমত্ত অবস্থায় তিনি বন্দী হইর়। আওরঙ্ষ- 
জেবের হস্তে পতিত হয়েন। আওরঙ্গক্বেব বলেন, তিনি মুসলমান 
হইলে তাহার জীবননাশ হইবে না, শল্ুজী উত্তর করেন, বাদশাহ 

তাহাকে কন্তাদান করিলেও তাহা হইবে না। এই কথা বলিয়া তিনি 

পয়গন্থর মহম্মদের সম্বন্ধে নান! কটুকথ। বলিলে আওরঙজজেবের আদেশে 

তাহাকে নিহত কর! হয়। শস্তুজীর উপর মারাট্রারা বিরক্ত হইয়া- 

ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হ্ইয়। তিনি ঘে সাহস 

দেখান তাহাতে এবং তাহার প্রতি আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে তাহার! 

তাহার সব অপরাধ বিস্বৃত হয়। তাহার! শস্ত্রীর শিশু পুত্র শাহকে 

রাজা করিয়1 তাহার পিতৃব্য রামরাজাকে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত 
করিল। রামরাজ। বহু কষ্টে গি্র দুর্গে যাইয়া রাজপাট স্থাপিত করি: 

লেন। তিনি দুইজন সেনাপতিকে মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিভে' 
প্রেরণ করিলেন! সেনাদল সেতারার সমীপবর্তী হইলে তাহাদের 
দলের রামচন্্র মোগল সামান্য বিধ্বস্ত করিবার এক নূতন কৌশল 
উদ্ভাবিত করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে কোন হাহাষ্া 

সদ্দার সৈন্ত লইয়া মোগল সাম্রাজো «“চৌথ” আদায় করিয়া লইতে 
পারিবেন-_-চৌথ না পাইলে তিনি,সে প্রদেশ লুঠন করিবেন। এই 
ব্যবস্থায় পন্ষপালের মহ মার্থাট্রা সৈন্ট দিকে দিকে “চৌথ” আদায় 
করিতে বাহির হইল। মধুচক্রে লোষ্ট নিক্ষিপ্ত হইলে মক্ষিকার দল 
যেমন চারিদিক হইতে আঘাতকারীকে আক্রমণ করে, মার্থাট্রারঃ 
তেমনই চারিদিক হইতে মোগলদিগকে বিব্রত করিধ। তুলিল। 

মোগল সেন। মাহীট্রাদিগের পঙ্গে পারিয়া উঠিত না । মাহাঁট। 

বাহিনীর জন্ত কোন আয়োজন প্রয়োঙ্গন ছিল না। তাহাদের টাট্ট, 
ঘোড়ায় দিন ছিল না-_মাঁরোহীর সাজসঙ্ছ। ছিল না। অন্ত্রের মধ্যে 
. ঘরবারী- সঙ্গে কতকগুলি আরোহী শুস্ত অস্ব--তাহাদের পৃষ্ঠে লুস্ঠিত 
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জব্যাদি আনা হইবে। তাহারা বাইতে যাইতে খাগ্য ভব সংগ্রহ 
করিত। মোগল সেনাপতি জুলফিকারের সঙ্গে বোধ হর মাহাট্রাদিগের, 
যোগ ছিল। শেষে আওরঙ্গজেবের তাড়নায় জুলফিকার যখন গিষ্রি 

দুর্গ অধিকার করিলেন, তখন রামরাজ। পলাইয়া সাভারায় আসিম্! 
রাজধানী স্থাপন করিলেন। রামরাজার সেনাদল অনায়াসে চারিদিকে 

চৌথ আদায় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জল পথেও মাহাট্রারা 

অত্যাচার করিতে লাগিল -মোগল সামতাজোর দেহে তাহার! কণ্টক 
স্বরূপ হইয়া ঈাড়াইল। আওরঙ্গজেব জুলফিকারকে দেশরক্ষায় নিষুক্ত 
করিয়া আর এক দল ষেন৷ মাথাট্রার্দিগের ছুর্গ দখল করিতে নিধুক্ত 
করিলেন। কিন্ত আওরঙ্গজেবের সময় মোগল দরবারে বিলাসের বিষ 
ব্যাপ্ত হইয়াছে আমীর ওমরাহরা আর পরিশ্রম করিতে পারেন না-- 
সকলেই বিলাসী । অর্থাৎ তখন অবনতি আরন্ধ হইয়াছে । আওরঙ্গ-- 
জেব একাকী তাহার গতি নিবারণ করিবেন কেমন করিয়! ? চারিদ্দিকে 
বিশৃঙ্খলা-_রাজকোষ অর্থশৃন্ত। এই অবস্থায় মার্থাট্রারা গুজরাটেও 
চৌথ আদার করিতে লাগিঙ্ল। এই রাঙ্গাব্যাপী অশান্তির মধ্যে ১৭*৭ 
্রীষ্টান্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল। 


আওরঙজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সিংহাসন লই তাহার 
তিন পুত্রে কলহ বাধির, আগ্রার নিকটে রপক্ষেত্রে আবিমের মৃত্যু 
হইলে মুয়াজ্ষম বাহাছুর সাহ নাম লইয়া! সম্রাট হইলেন। তাহার পক্ষ 
হইয়া জুলফিকার আগুরঙ্গজেবের তৃতীয় পুন্র কামবক্শকে পরাভূত 
করিলেন। এই সময় মার্াট্রাশক্তিও অন্তবিপ্রবে ক্ষু্ন হয়। 
এদিকে বাহাছুর শাহ জুগফিকারকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত। করিয়া 
দিলেন। জুলফিকার হ্বয়ং রাজধানীতে থাকিয়। পাঠান দায়ুদখীর দ্বারা 
দ'ক্ষিণাঁতোর শাসন কার্ধা চাশাইচেত লাগিলেন। দাযুদ্র খ। মধ্যে মধ্যে 
মান্্রাঙ্জে যাইতেন এবং তথাস্ব ইংরাজ কুহীর অধাক্ষ তাহাকে সন্ত দিয়া 


পি ংশ পরিচয় । 


তৃষ্ট করিতেন। এই সমস জুলফিকার দাছুধ খাকে উপদ্গেশ দেন-- 
'মাহাষ্টীরা চৌথ আদায় করিতে পারে। 

১৭১২ থৃষ্ঠাবে বাহাছুরের মৃত্যু হইবে অন্ত তিন ভ্রাতাকে নিহত 
করিয়া তদীয় পুত্র জেহান্দর শাহ সম্রাট হইলেন। জুলফিকার তাহার 
পক্ষাবলস্বী ছিলেন বলিয়। তীহার প্রতৃত্ব অক্ষু্ী রহিল। কিন্তু ছয় মাস 
যাইতে না যাইতেই বঙ্গদেশ হুইতে যাইয়া ফেরোকসিয়ার তাহাকে ও 
জুলফিকারকে পরাভূত করিয়া উভয়কেই নিহত করিলেন। দাযুদ থাকে 
গুজরাটের শাসনকর্তা করা হইল। তিনি মার্হাট্রাদিগকে অবাধে চৌথ 
আদায় করিতে দিয়াছিলেন। এখন তাহারা মে অধিকার ছারাইয়! 
'আবার বলপূর্বক চৌথ আদায় করিতে লাগিল। দাম খার মৃত্যুর 
পর নৃতন শাসনকর্তা হসেনআলী মাহাট্রাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়! 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন । 

এই সময় হইতে দিল্লীর রাজসভা ষড়বহ্জের লীলাভূমি হইল, সমাটগণ 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের জীড়াপুতুল হইয়া! কেবল বিশাল সম্রাজ্যে 
স্ন্দরী সমাবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজদণ্ড তাহাদের 
দুর্ল হস্তে রহিল বটে, কিন্তু ক্ষমতা অপরের হস্তগত হইল । ইহাই 
মার্হাট্রাদিগের সুযোগ! এই স্বযোঠো তাহার! সর্ধত্্র লুঠন করিয়া অর্থ 
স্গ্রহ করিতে লাগিল । যখন দেশ অরাজক, রাজা! গ্রঞ্জাকে শাসন 
করিতে পারেন না-তথন মার্হাটাদিগের মত বলশালী সঙ্ঘবদ্ধ জাতিকে 
কে পরাভূত করিতে পারে? ১৭১৮ খৃষ্ঠাকে ফেরোকশিয়ার নিহত 
হইলে যে দুই ভ্রনকে সগ্াটের তক্কে বলান হয় কম্ম' মাসের মধ্যে 
'ভীহাদের উভয়ের ম্বৃ্া হয়। তখন আওরঙ্গজেবের এক পৌত্রকে 
মহম্মা শাহ নাম দরিয়া ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে দি্লীর সম্াট কর। হয়। ম্হন্মদ 
বুদ্ধিমতী মাতার পরামর্শে ওমরাহ দিগের ' মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়্। এক 
দলকে আপনার পক্ষাবলম্া করিলেন। তাহার শক্রর তাহ! জানিতে 
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-পাগ্য়াও তাহার প্রতীকার করিতে পারিলেন না। তাহাদের মধ্যে 
দর্বপ্রধান দেন আলী নিহত ও তদীয় ভ্রাতা পরাভূত হইলে মহদ্মন 
শাহ তাহাদের প্রাধান্তষুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সম্রাজ্য শাসনে মন দিতে 
পারিলেন| কিন্তু তিনিও বিলাসবিষে জঙ্জররিত হইয়াছিলেন এবং 
'কামিনীকৃহকে আপনার পদমধ্যাদ! বিশ্বত হইয়াছিলেন। 

মহম্মদ শাহ মাহাট্টাদিগের গতিরোধে অক্ষম হইয়া তাহাদিগকে 
চৌথ আদায় করিবার অধিকার দেন। কেবলমাত্র 'দাক্ষিণাত্যের চৌথ 
আদায় করিবার অধিকার লাভ কবিলেও মাহান্ট্রার! সর্বস্থই £চৌথের 
দাবী করিত | ভর্ববল-মোগলসম্রাটের এমন সাধ্য ছিল ন! যে, তাহাদের 
গতিরোধ করেন। কাজেই বত্বপ্রস্থ বাঙ্গাল! তাহাদের লুব্ধ দৃষ্টি অতিক্রম 
করিল না; তাহার বঙ্গদেশে আসিল । 

তখন আলীবদ্ীী খ 'বাঙ্গলার স্তবাদার। আলীবদ্দী মুশিদ্কূলী 
গার জাঘাভা৷ স্জাউদ্দিনের অন্থগ্রহে উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
তিনি কৃত হইয়! স্থজাব পুত্র সরফরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করিয়! ১৭৪* খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্থবাদার হয়েন। আলিবদ্দী হ্থবাদ্ছার 
হইয়। সরফবাজের ভগিনীপতি উড়িষ্যার শাসন কর্তীকে বিতাড়িত 
করিয়া স্বীয় মধ্যম জামাতা আহম্মদক্ষে তথায় প্রেরণ করেন। আহম্মদের 
অশিষ্ট ব্যবহারে উড়িস্তায় বিদ্রোহ হয় এবং সেই সংবাদ পাইয়া 
আলিবদ্দী বিদ্রোহদমন কল্পে উড়িস্তায় গমন করেন। তিনি বিতোহ 
দমন করিয়া--অনেক নৈন্তকে বিদায় দিয়া যখন রাজধানী মৃর্শিগাবাদে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন সেই দময় পথে 'সংবাদ পান, মাহা্টারা 
বঙ্গদেশে চৌথ আদায় করিতে আমিতেছে। আনীবঙ্গী বহু কষ্টে 
াহদের আক্রমন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন-_কিন্ত মেদিনীপুর হইতে কাটোয়া পর্যন্ত অভিযানের পথ 
মাহাট্্রা্িগের অত্যাচারে জনশৃচ্ত হস্ব-স্গ্রাম জনহীন--গৃহাদি ভগ্লাবশেষ 
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হয়। মার্াস্রারা রাজধানী মুশিদাবাদও লুন্টিত করে এবং তথা হইতে. 
প্রভৃত অর্থ সংগ্রহ করিয়। প্রত্যাবর্তন করে। মাহাট্রাদিগের এই 
আক্রমনে বঙ্গদেশে স্ত্ধাদারের প্রতাপ বহুপরিমাণে ক্কুর হয়। ১৭৪১ 
খৃহ্াব্দে তাহার! বঙ্গদেশ আক্রমন করিয়! ভাগীরর্থীর পশ্চিম তীরস্থিত 
প্রদেশ অধিকার করে। তাহাদের লুঠনে প্রজার! অঠ্যন্ত বিপল্প হইয়া- 
ছিল ভাহ! বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালাব স্থবাদার তাহাদিগকে পরবৎ্সর 
কাটোয়ার নিকটে পরাভূত করেন সতা] ; কিন্ত লুষঠনই যাহাদের উদ্দেশ্ব 
_"দেশজদ্ব ঈপ্সিত নহে, তাহারা যুদ্ধে পরাভূত হইলেই আক্রমণে নিবৃত্ত 
হয় না। তাহারা গ্রতিবংসর পার্বত্য বন্যার মত প্রবল বেগে বঙ্গদেশে 
আলিত। এই সময় কলিকাতায় ইংরাঞ্জরা বাণিজ্য করিতেছিলেন | 
তাহারা কলিকাতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্ঠে মাহান্ট্রা ডিচ নামে পরিচিত 
খাত খনন করিয়া! কলিকাতা স্থুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। বর্তমান 
শিয়ালদহ রেল ই্রেশনের কাছে--সাকুলার রোড রাস্তার পার্থে এই 
খাতের চিহ্ন খুৃষ্ীয় উনবিংশ শতাবীর শেষভাগেও লক্ষিত হইত। 
'আলীবদ্দার তখন ঘরে বাহিরে বিপদ । তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র 
স্রাজউদ্দৌল্লাকে দত্তক পুজরূপে গ্রহন করেন। মাতামহের অতিরিক্ত 
আদরে সিরাজ উচ্ছ,জ্খল হইয়া উঠেন ও মাতামহের বিক্দ্ধে বিভ্রোহ 
হয়েন! তিনি পাটনা আক্রমন করিনে শাসনকর্তা জানকীরাম কর্তীক 
১৭৫৭ খৃষ্টাকে কারাক্দ্ধ হন। নেহান্বমাতামহ তাহাতেও তাহার 
প্রতি রুট না হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিতেই প্রয়াস পাওয়ায় যুবকের 
অত্যাচারের যাত্রা দিন দিন বাড়িতে”থাকে। তাহাতে বুদ্ধ আলীবদ্দ 
নিশ্চয়ই বিশেষ দুশ্চিন্তা গন্ত হইয়াছিলেন। ঘরে এই অশান্তি, বাহিরে 
মার্হাটাপিগের অনাচারে প্রঙ্গারা উৎপীড়িত। সমগ্র গ্রদেশে শাসন" 
শৃর্থল। নষ্ট হইবার সন্ভাধন ঘটিলে শেষে আলীবদ্দী বাধ্য হইয়া ১৭৫) 
শীইটাকে যার্ধাটাদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিঙ্কা গ্রজাদিগগকে 
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হাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা কক্সিবার উপায়, করেন। তিনি 
তাহাদিগকে কটক গ্রদেশ প্রদান করেন এবং বাঙ্গালার চৌথ হিসাবে 
লুন্টিত দ্বাদশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। ' এই ব্যবস্থায় বাঙ্গালার 
জনগণ বর্গীর হাঙ্গামা হইতে নিস্তার পাইয়া! বুদ্ধ স্থবাদারকে ধন্তবাদ 
দিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাড়ে স্বাদারের দৌর্বল্য সপ্রকাশ 
হওয়ায় বিদেশী বণিকরা প্রবল হইয়া! উঠি। এই দৌর্ধল্যেই ভারতের 
রাজনীতিক্ষেত্রে নৃতন বাবস্থার সুর্ভনা হয়। সিরাজদ্দৌলাঁর অত্যাচারে 
দেশের লোকের বিরক্তি সেই নৃতন ব্যবস্থা প্রবর্তন ভ্রুত করিম্াছিল। 
ঙাহার আলোচন! আমরা ইহার খরে--ষথাস্থানে করিব । সে ১৭৫৭ 
হষ্টাব্দের কথা 
পিতাশ্বরের পুত্র হররাম পিতার সম্পত্ত উত্তরাধিকার শুত্রে প্রাপ্ত 
হয়েন। তাহাকে বাবু হররাম সেন বণিত। তখন যে কেহ “বাবু” 
বলিয়া! অভিহিত হইত ন1। বর্তমান সময়ে যেমন “বাজ, “মহারাজা” 
ক₹তি উপাধি ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত হয় তৎকালে তেমনই নবাব 
বাদশাহরা বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে “বাবু” উপাধি দিতেন। 
তৎকাঁলে এ উপাধির সঙ্গে কতিপর দ্রব্যের ব্যবহারেও অধিকার 
অন্মিত। হররাম ডিমলা রাজবংশে সর্ব প্রধান ব্যক্তি বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে উড়িত্তা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস 
করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার কুশাগ্র বুদ্ধর পরিচয় পাওয়া যায়। 
একদিকে মুসলমান শাসনের ছুরবস্থা--অন্য দিকে ইংরাজের প্রভাব 
বিগার। দেশে এই বাবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিয্নাছিলেন, 
রাজনীতিক সত্তরঞ্চ খেলার নৃতন অয়পরাজয্ব হইবে । বুঝিয়া তিনি 
উড়িস্যা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং রক্গপুর 
সহরের মাহীগঞ্জ গঙ্জীতে বাস করিতে আরগু করেন। এখন রঙ্গপূর 
জিলায় মুসলমান ও হীন জাতীয় হিন্দু অধিবানীর পংখ্যাধিকা |: 


শ৮ বংশ পরিচন্ন। 


তথায় ভিনল! রাজবংশ ব্যতীত--রাজবংশের সহিভ আত্মর়তা-সথজে। 
বন্ধ গোপাল প্রনাদ বস্থর ও অন্রদা প্রসাদ সেনের পরিবার 
বাতীত আর দক্ষিণ রাটীয় কামস্থ গরিবার নাই। তিনি কি মনে 
করিস উত্তর বঙ্গের এই স্থানে আপনার কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না| সে বোধ হয় ১৭৫৫ খৃষ্টাবের 
কখ1। তাহার দুই বৎসর পরে পলাশীক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য পরিবর্তন 
হ়-_বাক্ষালার রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে নূতন অভিনেতাদিগের আরিরাব 
হয়। তখনও আলিবন্দী বাঙ্গালার স্থবাদার। প্রতিভাবান 
হররামের কার্ধ্যদক্ষতা আলিবদ্বীর দৃষ্টি অতিক্রষ করিল না--তিনি 
ছবরামকে উত্তরবঙ্গে কতকাংশের রান্্ন্থ আদায় করিবার কার্ধো নিযু-্ক 
করিলেন । 

ইহার ব্মবাবহিত পরে আলিবন্দীর মুত্যু হইল এবং তাহার দোহিজ্, 
সিরাজদ্দৌল। বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন,। নিরাজদ্দৌল] এরপ 
উচ্ছত্খল প্রকৃতির যুবক ছিলেন যে, “মুতাক্ষরীন' ইতিহাস লেখক 
লিখিগ্বাছেন, তিনি রাজপথে বাহির হইলে যাহাদিগকে দেখিতে, 
পাইতেন তাহার! যদি লাঞ্ছিত না হইয়া নিষ্কৃতি পাইত ভবে অদৃষ্টকে 
ধন্তবাদ দ্বিত। লোক তাহাকে দেখিলে ভগবানের নাম স্মরণ করিত। 
নমসাময়িক ফরামীদিগের রচনায় প্রমাণিত হইয়াছে, তিনি যাত্রীপুর্ণ 
খেয়ার নৌক] ভূবাইয়। দিদ্না যাত্রীদিগের প্রাণরক্ষার্থ প্রাণান্ত চেষ্ট! 
দেখিয়া আনন্দান্থভব করিতেন। এইরূপ লোক কখন প্রজ্ঞার প্রিয় 
হইতে পারে না। আলিবদ্রর পরিবার পাপের লীলাক্ষেত্র হইছিল 
--সেই পাপক্ষেত্রে বিলাসব্যসনে অভ্যন্ত নিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে 
আরোহণ করিলে দেশের লোক ভয়ে অস্থির হইল । তিনি অভি 
অন্লকালই বাঙ্গালার মদূনদে অধিতিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ স্তৎকালে 
, (তিনি ইচ্ছখলত] পার্রহার করিতেও: যুখানাধা চে! করিস্বাছিলের। 
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কিন্ত দেশের প্রধানগণ তাহাকে বিশ্বান করিতে পারেন নাই। 
আলিবদ্দীর মধ্যম জামাত! টদয়দ আহম্মদ পূর্ণিয়ার পাসনকর্ত1! হন। 
তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সওকতন্বক্ষ সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন 
সওকতজঙ্গ নির্ধবোধ ও অহঙ্কারী ছিলেন। গ্রসরাক্গন্দৌলার পরিবর্তে; 
তাহাকেই বাঙ্গালার স্থবাদ্দার করিবার জন্ত এক ষড়যন্ত্র হয়। তাহার 
সন্ধান পাইয়া! সিরাজন্দৌল! সসৈন্তে পুর্ণিয়ার দিকে যাত্রা করেন। 
পথিমধো তিনি ইংরাঞ্জদিগকে আক্রমণ করেন । 


তখন ঢাকার সহকারী শাসনকর্তী রাজা রাম্ববল্পত বিপুল ধল- 
সম্পত্তির অধিকারী । এই রাজবল্পতের প্রাসাদমন্দিরাদি পল্মাগর্তে নু 
হওয়ায় পল্প! কীত্ভিনাশ! নামে পরিচিত। সিরাজদ্দৌোল! তাহার ধন- 
সম্পত্তি হস্তগত করিবার প্রয়াপী হইলে রাজার পুত্র কৃতদাল ধনবতা্ি 
লইয়া সপরিবারে কলিকাতার ইংরাজ্দিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
সিরাজদ্দৌলা1 অবিলক্কে কতদানকে তীহার নিকট পাঠাইবার জন্ত ৪. 
কলিকাত। হুর্গ ভাঙ্গিয়৷ ফেলিবার জন্ত ইংরাজদ্িগকে আর্দেশ দেন) 
পূর্ণিরা যাত্রার সময় তিনি জানিতে পারেন, ইংরাজরা তাহার আদেশ 
পালন করিতে চাহেন না। জমান্ত বণিকদিগের এই ব্াবহাৰ 
সিরাজদ্দৌলার কাছে অসহনীক্ব মনে হয় এবং তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া 
যাইয়া নগরোপকগস্থিত কাশিমবাজারে ইংরাজ কোম্পানীর কুটি হস্তগত 
করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিয়। হুর্গ অধিকার 
করেন। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিলে অধিকাংশ ইংরাজ নরনারী 
জলপথে পলায়ন করেন; কেবল ১৪৬ জন ধৃত হন। নবাবের 
কশ্্চারীর! এই কয়জনকে ইংরাজদিগের ছৃর্গমধাস্থিত কারাগারে আবঙ্ক 
রাখেন | অঙ্কীর্ণ স্থানে বন্দীদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসে বায় দূষিত হওয়ানথ 
রহ লোকের মৃত্য হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে “অন্ধকৃপ হত্যা" নাষে 
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পরিচিত। কিন্তু ইহা ইচ্ছা-ুত হত্যা নহে। বিশেষ ইহার জন্ত 
সিরাজদেদল। শ্বয়ং দাক্বী নহেন। 

কলিকাত। জয় করিয়া সিরাজদ্দৌলা ভীতি প্রদর্শন করিয়া চুঁচুড়ার 
ওলন্দাজদগের নিকট হইতে ও চন্দননগরের ফরাসীদিগের নিকট হইতে 
যথাক্রমে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ও সাড়ে ও লক্ষ টাকা আদাম় করেন। 
ওদিকে হার সেনাপতি রাঙ্গা মোহনলাল পৈন্তলহ সওকতজঙ্গের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পৃর্ণিয়ার নিকটে নবাবগঞ্জে তাহাকে পরাজিত 
€ও নিহত করেন! তখন নবাব মহাসমারোভে ' বাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

সওকতঙ্ঙ্গের পরাভব হইল বটে, কিন্ত কলিকাতা আক্রমণ করিয়! 
'সরাজন্দোৌলা বে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন অচিরে তাহ! 
হইতে বৃক্ষ উত্পন্ন হইল । “অদ্ধকৃণ হত্যার” জন্ত সিরাজদ্দৌলাকে দোষী 
করা ঘায় না বটে, কিন্ধ ইংরাকগণ স্থিরভাবে সে নব কথার বিচাধ 
করিতে পারেন নাই । এই ছুর্ঘটনার নংবাদ যখন মাত্রাজে পৌছিল, 
খন মাত্রাজের কুটর ইংরাজর] ভ্রে(খে অধীর হইয়া তাহার প্রতিশোধ 
লইনে বদ্ধপরিকব হইলেন। কনেল ক্লাইৰ ৪ এডমিরাল ওয়াটসন 
সৈন্তু সংগ্রহ করিস জলপথে মাক্জাজ' হইতে বাঙ্গালায় আসিলেন । ১৭৫৬ 
কইষ্টাব্দের শেষভাগে তাহাবা গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করিয়া কলিকাত। 
€ পরে হুগলী দখল করিলেন। সংবাদ পাইনা সিরাঞজন্দৌল! 
কণিকাতা পর্য্যন্ত মাসিলেন, কিন্তু ভয় পাইয়া ১৭৫৭ থ্রীষ্টাব্ষের 
ই ফেব্রুয়ারী "তারিখে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির 
সরতে ইংরাজ41 বিনা শুক্কে বাণিজ্য করিবার এবং কলিকাতায় ছ”টি 
টাকশাল রাখিবার অধিকার লাভ করিলেন । নিরাজদ্দোলা তাহাদের 
ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন । এমন হীনতা হ্বীকার করিম! কোন 
'অধাৰ ইতংপূর্বে প্রজার সহিত £সদ্ধি করিতে ,বাধ্য হন নাই। এই 


চর 
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' অন্ধিতে সিরান্বদ্দৌলার অসারতা প্রতিপন্ন হইল এব সঙ্গে সঙ্গে ভাভ'র 


প্রতাপ ক্ষুপ্ন হওয়ায় তাহার শক্ররা ষড়যন্ত্র করিবার স্থযোগ পাইলেন ! 
এই ব্যাপারেই ইংরাজের প্রবল পরাক্রম দেখা গেগ । আবার ইহার 
কয়েক মাস পরেই যখন যুরোপে ফরাসীদ্দিগের মহিত ইংরাজন্দগ্রে 
'ববাদের সংবাদ রটিল, ক্লাইব চন্দননগর অতিক্রম করিয়া অধিরুত 
কবিলেন, তখন ফড়যন্ত্রকারীরা সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার 
চন্কু ইংরাজের সাহাধ্য গ্রহণ করিলেন । নিরাজঙ্দোলার সেনাপতি 
মীরজাফর, কোষাধাক্ষ রাজা রায় ছুক্পভ এবং প্রসিদ্ধ ধনী জগং শেঠর' 
“ঈরাজদ্দৌলার বিধ্পাধী হইলেন এবং ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের 
প্রধান ইংবাজ ওয়াটশনও তাহাদের দলে যোগ দ্রিলেন। সাবাস 
“ইল, মীরজাঞ্চর বাব হইবেন এবং নবাব হইয়া ইংবাজদিগকে প্রভূত, 
শর্ প্রদান করিবেন । নবাব ঘন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন 


-ফ্মীচাদ নামক এক বাক্কিব অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। তিনি ৩* লক্ষ 


টাকার লোভে ইত্রাজের সহিত মীরজাফরের ষড়যন্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা 
সর করিলেন। পুরস্কার কপ তনি৩* লক্ষটাকা পাঁইবেন এই কথ: 
'ল্খিয়। ক্লাইব এক দ্বাল সন্বিপত্র রচিত করেন এবং ওয়াটসন সে 
প্রবঞ্চনার বিবোধী হইলে জাল সন্ধিপত্রে ওয়াটসনের সহি জাল 


'রবেন। ১৭৫৭ খুষ্টাবের ২৩শে জুন পলাসীর যুদ্ধে মীরজাকবেব 


“বশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদেনেলার পরাভৰ হয়। 
পণাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজই প্রকৃতপশ্গে দেশের সর্ব মর্ববা হইলেও 
গাহার1 সন্ধিমর্ধান্ছনারে মীরজাফরকে নবাব করিলেন। মীরজ্ফব ও 


হ্ররামের কার্ধাদক্ষতায় ও শাসনকৌশলে মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে পঙ্গপুর ও 


'তন্জিকটবর্তী] স্থানসমূছের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ক্থতরাং পলাশীর 


যুদ্ধের পূর্বেও যেমন পরেও তেমনই হরবাম রঙ্গপুর অঞ্চলে সর্বপ্রধাপ 


বাকি হইয়াছিলেন। 
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মীরজাফর এককালে দক্ষ সেনাপতি ছিলেন; কিন্ত তিনি শাসদ 
কাধ্যে দক্ষ ছিলেন না। বিশেষ অগপ্রত্যাশিতরূপে নবাধ হইয়া! তিনি 
থীরভাবে কাজ কারতে পারিলেন না। তিনি বাঙ্গালার মসনদে উপ 
বেশন করিবার অল্পদিন পরেই অন্যায় আচরণে কোষাধ্যক্ষ রাজা রাঃ 
ছুলভের পাটনার শাসনকর্ত। রাঙ্গা রামনারায়ণের এবং 'মেদি নীপুবেক 
শাসনকর্তা রাজ। রামরামের সঙ্ষে গোল বাধাইলন। ইহারা সফলেই 
প্রভাবশালী ব্যক্তি! ক্রাইব মধ্যস্থ হইয়! ব্বাদ্ভঞ্চন করিয়া ন। দিলে 
মারঙজজাকরের কি হইত বল! ধায় না । এই সময বাদশাহ দ্বিতীর 
শাহআলম পাটন! আক্রমন করিয! রামনারামণকে' পরাস্ত করিলেন 
কিন্তু ক্লাইব কণেল কালিয়ডকে সেনাবল দিয় তথায পাঠাই 
বাদশাহকে পরাক্ভত করিলেন । মীরঙাফর সন্তষ্ট হইয়া ক্লাইবতক 
কোম্পানীর মিরার! জায়গীর দিলেন: 

মীরজাফণ মাহাদের অনুগ্রহে বাঙ্গলাণ মসনদে অধিচিত হইয়। 
ছিলেন, সেই ইংরাজ্ের কাছেও বিশ্বানঘাতক হইলেন-_তিন ওলন্াজ- 
[ন্গের সঙ্গে ষড়ঘ্ধ করিতে লাগিলেন । সেই কথা জানিতে পারিগ 
ক্লাইব চড়া াক্রমণ করিয়া এুলন্দাক্ষরিগকে লাঞ্চিত কবিলেন, কিন্ত 
যাহার! কুলর “ভাড্ডি মানিলে” কুকুবকে মারে কিন্তু হাড়ি ফেলে ন' 
তাহাদের দষ্টান্তের 'ঙ্চলরণ ক্রয়) তান মীরগ্জাফ্যকে কিছ বলিলেন 
ন। এই সমন্ধ ১৭৯৭ গৃষ্টাঞ্ছে প্লাইব স্বদেশে প্রতাবর্তন করিলেন এব 
ভান্লিটার্ট কোম্পানার বাঙ্গালার কুটির ন্ধাক্ষ হইলেন। 

মারজাফর ইংরাগদদিগকে বেয় সব টাক! দিতে পারেন নাই 
বিশেষত: বজাঘাতে পুত্র মিরণের মৃত্যুতে তিনি শোকে অকর্ণ্য হইয় 
পড্ডিয়াছিলেন | তদীয় জামাত! মীরকাশিম কলিকাতাদ্ কাউন্সিলের 
সঙ্গে গোল মিটাইতে আদিলেন। তাহার কার্্যদক্ষতায় ইংরাজরা গ্রীন্ঞ 
হলেন এবং মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়। তাহাকেই বাঙ্গালা 


সক 
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মদনদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । এই জন্ত মীরকাশিম কোম্পানীকে বদ্ধমান, 
চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলাত্রয় প্রদান করিলেন । সাহাযাকারী ইংরাঙ্ত 
রুশ্মচারীরাও অর্থলাত করিলেন। 

কাশিম রাজকার্যো দক্ষ ছিলেন এবং মীরন্বাফরের মত সর্বতোতভাবে 
উংরাজেব অধীন থাকিবার লোকও ছিলেন না। তিনি কর বাড়াই" 
এবং বায কমাইয়া 'অতাপ্লকাল মধোই ইংরাজেব দাবির টাকা শো 
করিয়াছিলেন। অভঃংপর তিন স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শান করিবাৰ 
উদ্দেশ্রে রাজধানী মুঙ্ধেবে স্থানান্তরিত কবিয়া একদল সেন! শিক্ষিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজদিগের সাহতি যীর কাশিযের বিবাদ 
ধাধিল। বাদশ।হী দপন্দবলে কোম্পানী এ দেশে বিন? শুষে বাণিজ' 
করিতে পারিতেন। অসাধু ইংরাঞ্জ কর্শাগারীব আপন আপন নৌকাত 
কোম্পানীব নিশান তুলিয়া! শু দ্িবাব দাস্ব এড়াইবার কৌশল অবলম্ব” 
কবিয়াছিল। তাহাদিগের কাডে ছাড় কনিধা দেশীয় বণিকরাও দেই 
নিশান তুলিয়া শুদ, এড়াইউ। ইহাতে রাজন্বের কিক্প ক্ষতি হইত, 
তাহা সহক্গেই অন্তমেয় | মীঁব কাশিম ভানসিটাটের সহিত পরামশ 
কাবয়া মাঙেশ করিলেন ফে, কোম্পানৈ কর্মচারীরা কোম্পানীর তুল্য: 
ধিকার পাইতে পাবন ন।-তীহাদিগকে আপনাদের বাবসায় পণ্যেও 
উপব শতকবা ৯২ টাকা হিনাবে শুক দিতে হইবে। কিন্তু কাউন্সিল 
গ্বার্থপর সদস্যগণ কেবল লবণের বাবসায়ে শতকরা! ২ টাকা ৮ আন 
দিতে স্বীকৃত হইলেন) তাহাদের বাবহার স্মরণ করিলে দ্বণান্গতব 


.হয়। ভ্যানসিটার্ট তাহাদেষ কথার অন্যায় ভাব দেখাইতে চেষ্ট 


করিলে তাহার! মে কথায় কর্পাত করিলেন না। হেষ্টিংস ভ্যানসি' 


 ট্ার্টের পক্ষাবলম্বন করায় বেটসন তাঁহাকে, প্রহার করিলেন। মীর 


র11শম বিরক্ত হইয়। তাহাদিগকে জঙ করিবার জন্য অন্তরাণিজোর শুক 
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একেবারে তুলিয়া দিলেন। ইহাতে দেশের লোকের বিশেষ উপকার 
হইল বটে; কিন্ত বিশেষ স্থবিধার পণ্য বদ্ধ হওয়ায় ইংবাজর! অসম্ত্ 
হইপেন। নবাৰের কম্মচারী পাটনায় ইংরাজদিগের কয়খানি নৌকা 
বানাতক্লাস করায় তথায় কোম্পানীর কুচীর অধ্যক্ষ এলিস পাটনা দখল 
করিলেন। কিন্তু গোরা নৈন্ট ম্দটাপানে বিহ্বল হইয়! পড়ায় 
নবাবের লোক আবাব নগর দখল করিয়া এলিস প্রভৃতিকে বন্দী 
করিল । নবাব রাজা মধে]। সকল ইংবাজকে বন্দ করিতে আদেশ 
দদূলেন। 
এই সময় মীবকাশিষ কতকট! হসজ্জিত। তিনি বাঁদশাহের নিকট 
হইতে বাঙ্গালা, বিষ্বার, উড়িষ্যাব শ্ুবাদাবী পাইয়া ভূমিরাজস্ব পরীক্ষা 
করিয়া নৃতন করিয়া নিদ্ধারিত করেন এবং কঠোবভাবে বাকি বকেয়া 
আদায় করেন। তাহার চেষ্টায় প্রদেশের বাজন্ব ১ কোটা টাকা বুদ্ধ 
পাঁয়। গ্র্গন খ! নামে পরিচিত একজন মাবমানী হুগলীতে বঙ্গের 
ব্যবসা করিতেন। তীহাকেই নবাব সেনাদল শিক্ষিত করিবার ভার 
দেল । ৩ বৎসর যাইতে ন! খাইতে প্র্গন কোম্পানীর সেনাদলের 
আদশে ১৫ হাজার অশ্বারোহী ও ২৫ হাজার পদাতিক সৈনিক শিক্ষিত 
করেন । তনি কামান ঢালাই করিবার কারখানা প্রতিন্নিত করেন 
এবং উৎকৃষ্ট বন্দুক প্রস্তুত করান। তদবধি বহকাল মুঙ্গেরের বন্দুক 
এ দেশে প্রসিদ্ধ ছিল । 
মীরকাশিমের ব্যবহারে ইংরাজর! আব।র মীরজ্বাফরকে নবাব 
করিয়া! মুদ্ধে প্রবৃত হয়েন। যুদ্ধে বাশিমের পরাজর হইতে লাগিল । 
১৭৬৩ খুষ্টাবে গেরিয়ার মুদ্ধে পরাভূত হইয়! তিনি পানা আগের পূর্বে 
যে নৃশংস কাধ্য করেন, তাহাই তাহার চরিত্রে অনপণেয় কলঙ্ক কালিম। 
লিপ্ট ক'রয়াছে। তিনি রাজা রামনারায়ণ, অবগৎ শেঠ, রাজা রাঙ্বলপত 
প্রভৃতিকে এবং এলিস প্রভৃতি ইংরাঙ্জ বন্দীদিগকে নিহত করেন। 
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১৭৬৪ থৃষ্টাব্ধে বক্সারের যুদ্ধে আবার কাশিমের পরাতব হইলে বাদশাহ 
ও ইংরাজের অনুগ্রহ লাভের জন্ত লালায়িত হইলেন। 

ওদিকে মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধের সংবাদে বিলাতে কোম্পানীর 
কক্তীর! ক্লাইবকে উপযুক্ততম লোক বুঝিয়া পুনরায় বাঙ্গালার পাঠাই- 
লেন। ১৭৬৫ থৃষ্বান্দের মে মাসে তিনি যখন কলিকাতান্ব পৌঁছলেন. 
তখন মীরজাফরের ম্বৃত্যু হইয়াছে--তাহার পুত্র নাঁ্সরিমূদ্দৌলাকে 

ংরাজরা নবাব শ্বীকার কবিয়া লইম়াছেন। ক্লাইব মুর্শিদাবাদে যাইস: 

স্থির করিয়া আঁদিলেন, সেনাবিভাগ ও রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় সব কাজের 
ভার ইংরাজদ্বিগের থাকিবে; খাজনা আদায়, বিচার প্রভৃতি ব্বেমন 
নবাবের নামে এ দেশেব কন্মচারীদিগেব দ্বারা নিশন্্ হইছিল, 
তেমনই হইবে। নবাব নিজ খরচ। বাবদে ও বিদ্ভালম্বা্দর ব্যয় জন্য 
বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাক পাইবেন । তাহার পর ক্লাইব বাদশাহকে বাধিক 
২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীরুত হইয়া তাহার নিকট হইতে কোম্পা- 
নীর নামে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িস্যার দেওয়ানী লইলেন। ১৭৬৫ 
খষ্টাদের ১২ই আগ্ট এই সনন্দ কোম্পানীর হস্তগত হইল। 

কোম্পানী হররামের প্রতিভার পরিচয় পাইম।া এবং তীহাও প্রভাব 
বুঝিয়! তাহাকে 'আপনাদের কার্যো নিযুক্ত করিলেন, 

মিষ্টার গুডল্যাড যখন রঙ্গপুরেব কালেক্টাব তখন হবরাম নেওয়া 
দেবা সিংহের প্রতিনিধি হইয়। তথায় আগমন করেন। বাজস্বের 
নৃতন বন্দোবস্ত বিধানে তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করিতেছিলেন। 
কিন্তু ““ছিয়াত্বরের মন্বন্তরে সেই সাফলোর বিদ্ধ ঘটে। ১৭৬৯--৭৯ 
থুষ্টান্ে বাঞগলাম্ বিষম ছুতিক্ষ দেখ! দেয় । বাঙ্গনা ১৭৭৬ সালে 
ঘটিত হয় বলিম্বা ইহা এ দেশে “ছিয়াত্তরের মম্বস্তর”” বলিয়: 
পরিচিত। বন্ধিমচন্দ্র আনন্দমমঠের' আরস্তে এই সময় দেশের ছুরবস্থার 
চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন--১৭৭৪ পালে ফসন ভাল হয় নাই, সুতরাং 


| 


সঙ বংশ পরিচন্'। 


১৭৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল-্লোকের ক্রেশ হইল, কিন্তু রাজ! 
বাজন্ব কড়ায় গণ্ায় বুঝিগ্া। লইল। রাজন্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিখা 
দরিত্রেরা একস্ধ্যা আহার করিল । ১৭৭ সালে বর্ধাকালে বেশ বৃষ্টি 
হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কপা করিলেন। আনন্দে 
"আবার রাখাল মাঠে গান গাহিল, কৃষক-পত্বী আবার রাপার পৈছার জঙ্ 
স্বামীর কাছে দৌরাত্্য আর করিল। অকম্মাৎ আশ্বিন মাসে 
দেবতা বিমুখ হইলেন । আশ্বিনে কাহ্িকে কিছুমাত্র বুঠ্টি পড়িল না, 
যাঠে ধান্য সক্গগ শুকাইয়! একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার ছুই 
এক কাহণ ফলিয়াছিল, রাজপুরুষের1 তাভা সিপাহীর জনা কানয়া 
বাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা 
উপবাস করিল, তারপর একপদ্ধ্াা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল। 
তারপর ছুইসন্ধযা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, 
কাহার মুখে তাহা কুলাইল শা। কিন্ত মহম্মদ বেজ! খা 
বাজস্ব আদায়ের কর্ত! মনে করিল, এই সময় “সরফ্রাঞ্জ” হইব | একে- 
বাবে শতকর[ দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দ্িল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার 
কোলাহল পড়িয়া গেল। লোকে প্রথমে ভিক্ষা কন্সিতে আরম্ভ করিল, 
তারপর কে ভিক্ষা! দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ কবিল। তারপরে 
বোগাক্রান্তত হইতে লাগিল । গরু বেচিল, লাঙ্গল জ্োয়াল বেচিল, 
বচধানা খাইয়া ফেলিল, ধরবাড়ী বেচিল, জোতজম1 বেচিল, তারপর 
মেয়ে বেচিতে আরস্ত করিল, তাবপর ছেলে বেচিতে আর কিল, 
স্বারপর স্্ী বেচিতে আরস্ভ করিপ | 'ভারপর মেয়েছেলে, স্ত্রী কে 
কিনে? খবিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের 
পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা! খাইতে 
লাগিল। ইতর ও বন্তেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। 
অনেকে পলাইল ॥ যাহার! পলাইল, "তাহার! বিদেশে গিয়া অনাহারে 


ভিমল! রাজবংশ ৮৭ 


অরিল। যাহার! পলাইল না, তাহারা অথাগ্ খাইয়া, না খাইয়া, রোগে 
পড়িয়া গ্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । অনেকে জর, গলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত 
(রাগে মরিল। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাহূর্তাব হইল, গৃহে গৃহে লোক 
বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়) কে কাহাকে স্পর্শ করে? 
“কহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে 
“কহ ফেলে না। অতি রমণীম্ববপু অট্রালিকা মধ্যে আপন! আপনি 
পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে সে গৃহবাসীরা রোগী 
ফেলিয়া ভয়ে পলায়।” 

এই: দুর্ভিক্ষ ও ছুর্ভিক্ষপ্জাত ব্যাধিতে বাঙ্গালার প্রায় এক হতীয়াংশ 
লাক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ্রতিহাসিক হণ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গালার 
প্রজা ৪০ বৎসরে এই দুর্ভিক্ষনিত ক্ষতি পূর্ণ করিতে পারে নাই । এ 
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দেশেব এই অবস্থা গ্রজার ঘরে অন্ন নাই, জমীদার অর্থশুন্ট, 
অথচ জমীদীরার খাজন। বাড়িয়াছে। খাজন। দিতে না পারায় অনেক 
ক্ুমীদারের সম্পততি মিলাম হইতে লাগিল। এই সময় হবরাম প্রায় 
৮” খানি 'মৌজ1 খরিদ করিয়া লইয়া! পৈত্রিক সম্পত্তি বদ্ধিত করিলেন। 
£ই সব মৌজার কতকগুলি তাহা পুর্ন বামজীবনের নামে খরি॥ হয়। 

ইহা'র পর বাঙ্গালার রাক্জন্থের “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ হয়। ১৭৭৪ 


৮. ংশ পরিচয় 


খুষ্টাব্ব হইতে ঘে ভাবে বৎসর বৎসর রাজন্ব বদ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে 
খাজনা অনিশ্চিত হওয়ায় জমীদারেরা জমীজমার কোনরূপ উন্নতির 
চেষ্টা করিতেন না। সেই জন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টাররা লর্ড 
কণওয়ালিসকে রাজস্ব নির্দিষ্ট করিতে উপদেশ প্রদান করেন, 
তদন্থলারে তিনি ১৭৮৯ থুষ্টাব্ে দশ বৎসরের জন্য “দশশাল।” বন্দোবস্ত 
করেন এবং তাহাই চিরস্থামী হয়। এই বন্দোবস্তে স্থির হয়, জ্রমীদাবের। 
নিদ্দিগ খাজনা দিয়া পুরুষানুক্রমে জমীদারী সম্ভোগ করিতে পারিবেন, 
কোম্পানী জমা বাড়াইতে পারিবেন না। বৎসরের মধ্যে নিন 
কয়দিন হ্র্যান্তের মধ্যে কিম্তিমত খাজন। শোধ করিতে না পানি 
জমীদারের জমীদ্ারী নিলাম হইয়। যাইবে । কোম্পানী যেমন 
জমীদারের রাজস্ব বাড়াইতে পারিবেন না, জরমীারও তেমনই হাজা, 
শুক!, ফৌতী, ফেরারী কোন অজুহাতে খাজন। মকুব পাইবেন না) 
প্রজার উপর যে সব মাথট বা আবওয়াব চলিত ছিল, সে সব এক 
কারিয়। মেটি জম। নির্ধারিত হইবে । রাইয়ত তদনসারে পাট্ট। পাইবে 
অমিধার আর ফোন নূতন মাথট বা আবওয়াব বলাইতে পারিবেন ন1। 

এই বন্দোবস্তের সময় হরবাম তদীয় পুত্র রামজীবনকে লইন্' 
কোম্পানার সঙ্গে আপনার জনাদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন! 
হহাতেও তাহার দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়। ধায়। কেননা তখল 
অনেক জমিদার এ ব্যবস্থা করা লঙ্গত কি না তাহা বিবেচনা করির, 
এন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রঙ্গপুর জিলার অমিদারদিগেক 
[দ্ধধার বিশেষ কারণও বিগ্বমান ছিল । 

& যখন “দশশাল।” বন্দোবস্ত প্রথম প্রবর্তিত হয়) তাহার অল্পদিন 
পূর্বেও রঙ্গপুর জিলার অনেক স্থান কুগবিহার রাজোর অস্ততূক্তি' থাকার 
রঙ্গপুরের জমীদারের] সহসা কোম্পানীর সঙ্গে রাজন্ব বন্দোবস্থে প্রবৃত্ত, 
হইতে ইত্তস্ততঃ করিয়াছিলেন! হ্ররাম কিন্ত বুঝিয়াছিলেন, এ দেশে 
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স্বগীয় রাজ। জ্রানকীবল্লভ সেন বাহাছুর । 


ডিমল। রাজবংশ ৮৮ 


ইৎরাজশাসন বন্ধমূলই হইবে । কাজেই বাদসাহেব কাছে তিনি ষ্ে 
সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, ইংরাজ সরকারের সঙ্গে তাহ! বন্দোবস্ত করিয়' 
লয়েন। তিনি “দশশাল।” বন্দোবস্তের সুবিধাও বুঝিতে পাবিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে জমীদারের! জমীদারী হস্তান্তর করিবার অধিকার 
পাইয়া পুরুষান্ুক্রমে একই খাজনায় জমীদার ভোগ দখল করিতে 
পান্বিবেন-স্থির হইল। এইবপে সমগ্র বাঙ্গলার বাজজস্ব ২ কোটী ৬৮ 
লক্ষ ৯ শত ৮৯ সন্ধা টাকা বা ২ কোটী ৮৫ লক্ষ *৭ হাজাব ৭ শত ২২ 
টাকা নির্ধারিত হইল। 

দমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পব ১৭৯০ খুষ্টাব্দে হুররাম 
লোকান্তরিত হইলেন । তদীয় পুত্র রামজীবন তাহা বিপুল সম্পত্তি- 
লাভ করিলেন। ইহার সময় ১৭৯৩ খুষ্টাবে “দশশালা” বন্দোবস্ঃ 
কায়েমী হইয়া “চিরস্থায়ী” বন্দোবন্তে পরিণত হইল। সম্পরত্ত লইয' 
তাঁহাকে কতকগুলি মামলা মোকদ্দম|ঘ় বিব্রত হইতে হইয়াছিল: 
পে.সব মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি পম্পত্তির শৃঙ্খলাবিধানে 
ও উন্তিসাধনে মন দেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পবিণত বয়সে তাহার 
মৃত হয়। 

রামজীবনের পুত্র জয়রাম নিষ্ঠাবান ও বন্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি 
দানশীল বলিম্বা খ্যাতিলাভ করেন। তিনিই মহিশশ্জ হইতে ডিমলা 
বাসস্থান পরিবর্তন করেন। ডিমলা নীলফামাবী মহকুমার অন্তর্গত ৷ 
তাহার পুশ্র সন্তান না৷ থাকায় তিনি নীলকমলকে নত্বক গ্রহণ করেন! 

অল্প বয়সে নীলকমলের মৃত্যু হয়। তিনিও অপুত্রক থাকাদ্ব 
তাতার পত্বী শ্ামহন্দরী চৌধুরাণী স্বামীগ ত্যাক্ত সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারিণী হয়েন। কিন্তু নীলকমল পত্বীকে দত্তকগ্রহণের অধিকার ও 
অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অন্থমৃতিবলে শ্ু'মান্ুন্দরী জানক' 
বল্পভকে দত্তক গ্রহণ করেন। 


১০ জা পরিচয় । 


বঙ্গপুরে *শযামানুন্দরী খাল” কাটাইয়! পুত্র জানকীবঙ্নত জননীর 
পুণাম্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। অকালবৈধব্যে শ্বামাহ্ন্দরী এতই কাতর 
হইলেন যে, তিনি দেওয়ান রামরতন মিত্রের উপর সম্পত্তির তাঁর এবং 
পত্তির আত্মীয় ঈশ্বরচন্জ্রের উপর সাংসারিক সব ভার দিষ্কা ডিমলার 
গুহে যাইয় নিজ্ঞনবাসে ধর্শচর্চায় পারলৌকিক কাধ্যে মন দিলেন । 
তিনি সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরচন্ত্রের উপর যে ভার দিম্বাছিলেন, ঈশ্বরচন্ত্র 
হার সদ্ববহার করিলেন না। তিনি বড়য্্ করিয়। অনিষ্ট চিন্তায় 
মন দিলেন। ফলে ডিমলার প্রজার! বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং 
গ্গামাহুন্দরী তাহার গৃহে বন্দী হইলেন কলিলেও অত্যুক্তি না। অগত্যা 
তিনি মাহিগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ান রামরতন অবস্থা 
ববেচনা কখিয়া সম্পত্বি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গ্রদান করাই সঙ্গত 
বিবেচনা করিয়া তাহাই করিলেন। কোট অব ওয়ার্ডসের নুব্যবস্থায় 
গশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ টাকার খণ পরিশোধিত হইল । ১৮৫২ 
পৃষ্টান্ডে খ্যামান্থন্দরীর লোকান্তব হয়। 

বিষয়কার্যে অসাধারণ দক্ষতা ও লোকহিতকব কার্ধা _এই হই 
করণে বাজা জানকীবল্পভের নাম স্থপরিচিত। বদ্ধমান জ্িলায় বাগনা, 
পাড়া গ্রামে তাহার জন্ম হয়, পরে শ্যামান্ন্দরী তাহাকে দত্তক 
শহগ করেন। 

প্রথমে জানকাবল্পভকে দারুণ মৌকদদমায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল । 
ইাহার পিতামহ অয়রামের ভাগিনেয় কানাইলাল দত্তক অসিদ্ধ বলিয়া 
দম্পত্তি দাবি করিলেন। দুই পক্ষে মোকদমা চলিতে লাগিল। 
শেষে হাইকোর্টে বিচারে জানকীবল্লভই যখন সম্পত্বির অগদিকারী 
সাব্যস্ত হইলেন, তখন কয় বংসর মোকদমার ব্যয়ে সম্পত্তি ধণভারে 
. গীড়িত। কিন্ত জানকীবন্পভ তাহাতে কিছুমান্ত্ ভীত ন| হইয়া! অদম্য 
উদত্মাহে সম্পত্তির সবন্দোবস্ত করিলেন। তাহার চেষ্টায় কেবল থে 


ভিলা রাজ বংশ ৯১ 


*স্পতি খণমুক্ক হইল তাহাই নহে; পবস্ত তিনি বছ সম্পত্তি ক্রয়ও 
কুবিতে পারিলেন। 

জানকীবন্লভ রঙ্গপুরে, বগুড়ায়, দিনাজপুরে, ২৪ পরগণায়, বারাণ- 
গীতে ও কলিকাতায় বছ সম্পত্তি ক্রয় করিনা রাজপরিবারের সমুদ্ধি 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে--তিনি নিঃশ্বার্থভাবে 
বু দায়িক জমীদারের জমীদারী কাধ্য পরিচালন ভাব লইয়া তাহা- 
'দগেব সম্পত্তি ঝণমুক্ত করিয়। দিয়াছিলেন। অনেক স্থলে ধণের 
আধিক্য যে সব সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসও লইতে অন্বীকার করিয়া 
হন, সে সব সম্পত্তি তাহারই সথবাবস্থায় নির্দোষ হইয়াছে । তাহার 
শাহাধয না পাইলে অনেক পুরাতন জমীদার ঘর দারিপ্রাহখ ভোগ 
করিত। তিনি যে “সব অমীদার ঘরের উপকাব করিয়াছিলেন সে 
সকলের মধ্যে নিযলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য__রাধাবল্পভের 
সদা প্রসাদ সেনের ঘর, কতেপুরের যতীন্্রকুমার চৌধুরীর, টাঙ্গাইলের 
-কলাসগোবিন্দ মজজুমদারেব, ভূঁভসরার ছৃর্গাকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের, 
£গখ চত্ত্রমোহন রায় চৌধুরীর নাবালক পুন্র প্রতাপচন্জ বায় চৌধুরীর 
€ মনীষাচন্দ্র রায় | চৌধুরীর, মাহিগঞ্জের হৃবনযোহন চৌধুরীব ন।বালক 
পৃশ্ধ গোপালচন্দ্র চৌধুবীর ও মাহিগঞ্জের রাজে ্্রমারায়ণ চৌধুরীর। 
নি নিঃস্বার্থভাবে এইরূপে ছুঃস্থ জমীদারদিগের উপকার সাধন 
কবিয়াই নিরস্ত ছিলেন না; পরন্ধ আরও বহুবিধ লৌকহিতকর 
শরথষ্ঠানে আপনার অসাধারণ কর্ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিগ়্াছেন। 
তনি অবৈতনিক ম্যাজিছ্রেট ছিলেন এবং স্বাধীনভাবে যোকদ্দমার 
'বচাব করিবার “ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি লোকালবোর্ডের 
চেয়ারম্যান, গ্িলাবোর্ডের সদস্য এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেক্বাবম্যান 
স্ছলেন। একই সময়ে এত কাজে তাহার অসাধারণ উৎসাহের ও 
কার্যাদক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট হইত। সর্ধজই তিনি আগনার বুদ্ধি 


৯২ ংশ পরিচয়। 


বিবেচনার পরিচয় দিতেন। এইরূপ নানা কাজের পুরস্কার শব” 
সরকার ১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দে তাহাকে “রাজ” উপাধি প্রদান কবিয়া সম্মা 
নিত করেন। 

রঙ্গপুরের হিতকরকায্ো তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। রি 
কখন তীহার সাহাযালাভে বঞ্চিত হইত না। ১২৮০ বঙ্গাব্ধে দ্বতিক্ষ 
দেখা দিলে তিনি প্রায় ৫ হাজার টাক! ব্যয় কবিয্াা আপনার জমী- 
দাব'র এবং রঙ্গপুর জিলার অন্থান্ত স্তানের লোককে চাউল বিত্ত? 
কবিয়াছিলেন। 

রঙ্গপুর জিলা হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিশি বহ 
অর্থব্যয়ে শ্যামাস্ন্দরী খাল খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তখন পাঃ 
রা বেলী বাঙ্গালার ছোটলাট। তিনিই দে খালের প্রতিষ্গাং 
উত্সব (02106 ০6157011% ) সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

রঙ্গপুর মিউনিসিপ্যালিটীব চেয়ারম্যান হইয়। তিনি মিউনিসিপ্াা, 
লিটির আয় বদ্ধিত করিয়াছিলেন এবং সহবে বহু স্বাস্থ্যোন্রতিকর বাবশ্থ, 
কবিয়াছিলেন। প্রধানত: ভাহাবই অর্থসাহাধো মিউনিসিপ্যাল আছি 
নিশ্মিত হয়। রক্ষপুব কষিপরাক্ষ) ক্ষেত্রের জন্ত তিনি ৮ হাজার টাক' 
দান করিয়াছিলেন। কষিই তে দেশে লোকের প্রধান অবলদ্ধ, 
সে দেশে কৃষির উন্রতি-বিধান কৃত প্রয়োজন তাহা তিশি 
বুঝিতেন এবং সেই জন্য রঙ্গপুরে কষিক্ষে্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কব" 
হিলেন। 

দানকীবন্নভের দান রঙ্গপুরেই নিবদ্ধ ছিল শা; তাহার জম? 
*'্রীতে নানাস্থানে তিনি বিদ্যালয় ও চিকিৎসালম্ব প্রতিষ্টত করিব 
সে সকলের বারবহন করিতেন। তিনি স্বধশ্বনিষ্ঠ ও পরোপকার 
1ছলেন এবং দাঙ্দিলিং শৈলখপরে হিনুদিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবা” 
(58171511000) প্রতিষ্ঠা হাভার অন্যতম প্রধান কীছি | 


ডিমলা রাজবংশ ৯৩ 


বঙ্গ দেশের, বিশেষ বঙ্গপুবেগ অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ১৯১* 
্ষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে পত্ধী রাশী বৃন্দারাণী চৌধুরাণীকে 
এ পুল কুমার যামিনীবল্লভকে রাখিয়৷ রাজা জানকীবপ্লভ দেহত্য!গ 


কবেন।! 


ভাওয়ালের রাজবংশ । 


ঢাকা জেলার অস্তঃপাতী ভাওয়াল রাজষ্টেটের নাম কাহাবশ্' 
নিকট অবিদ্িত নহে । ভাওয়াল ঢাক] জেলার উত্তরে অবস্থিত, 
ঢাকার উত্তর হইতে উত্তরে ব্রহ্ষপুত্র ও মধুপুর গড়ের দক্ষিণ সীম; 
পর্য্যন্ত লক্ষ! নদীর পূর্বে ও তুগাক নদীর পশ্চিমে বহুপরিমিতভূমি ইহাও 
'অন্তনিবিষ্ট। ঢাকার উত্তর হইতে ব্ষপুত্রের দক্ষিণ এবং লম্্মার পশ্চি 
হইতে তুরাকের পূর্বব ইহার মধ্যেই প্রায় ৫৭৯ বর্গমাইল অর্থাৎ ১১২৯৯৪3 
বর্গবিঘা! ভূমি আছে । লোকসংখা প্রায় ৬৫৩৮৬, তন্মধ্যে হিন্দু ২৭১০৫ 
ও মুসলমান ৩৭৭৮১, ভাওয়ালে ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প. 
ভাওয়ালের অধিকাংশ ভূমিই পতিত ও জরঙ্গলময়। এস্থানে কোনও 
বৃহৎ নদী নাই। কেবল বালু ও টঙ্গী নদী নায়ী দুইটি ক্ষুদ্ধ নদী আছে 
ভাওয়ালের অধিকাংশ ভমিই উচ্চ এবং সর্ধত্র সমতল নহে ! জদ্দের - 
পুরের কিয়দা,র উত্তর হইতে উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত গজার বৃক্ষে পরিপূণ্‌ . 
ইহাতে ব্যান, ভল্লুক,মহিষ প্রভৃতি হিংঅজস্ত সকল বাস করে। ভ'ওয়াতল 
হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, বন্ুয় প্রভৃতি বাস করে। এখানকার বংশ 
ও কোচ নামক ছুইটি অসভ্য াতিও হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত ; 
ংশীয় গণ বলবিক্রমশ।লী ও সাহপী। ইহার দূর্গা কালী প্রভৃতি ভিন্দ 
দেব-দেবীর অচ্চনা করে, কৃষিকাধ্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিক! 
১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কালানারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর ইহাদ্িগকে 
উপবীত ধারণের অন্মতি করিয়াছিলেন এবং তাহারা তদন্ুযায়ী 
আচরণ করিতেছে । কোচের! দুটকান্র শ্রমশীল। ইহারা শ্বতগ্ক কদর) 


ভাওয়ালের রাঞ্জবংশ ৯৫. 


ভাষায় কথাবার্তা বলে, কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষাও জানে । ইহার! ছুর্গাকালী 
প্রভৃতি কোন কোন হিন্দু দেবদেবীর অচ্চন। করে।. কৃষিকাধ্য এখং 
কাষ্ঠ বিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিক]1| ফিরিঙ্গিদের আচার ব্যবহার 
প্রায় মুসলমানের ন্ায় ; কেবল বিবাহ ও ভজনাদি খ্রীষ্টানদের মতানু- 
সারে হইয়া থাকে। বন্গগ্ারা বনদেবতার পৃ! করে। কৃষিকার্ধ্য 
এবং চাকুরীই ইহাদের জীবনোপায়। ইহারাও বাঙ্কবালা ভাষাতেই 
কথাবার্ত। বলে। সাকোনার পশ্চিম দিকে মাধব চালাগ্রানে 
সিদ্বিমাধব নামে এক পাষাণময়ী দশতৃজা মৃত্তি আছে। হিন্দু মুসলমান 
সকল জাতীয় লোকই তাহার অর্চনা করে। হিন্দুগণ পাঠা বলিদান কৰে, 
এবং মুসলমানগণ কুকুট বলি দেন্। 

থিনিই কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই' 
চেদি রাজ্য এবং চেদ্দি পতি রাজা শিশুপালের নাম শুনিয়াছেন। 
অধুনা ঢাকার উত্তর পশ্চিমে ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাদ প্রত্তাপ ও 
স্থলতান প্রতাপ প্রস্ততি যে সকল বড় পরগণা বড়বড় জমিদারের 
সম্পন্তিরূপে বিরাজমান রহিয়াছে, সম্ভবতঃ এক সময়ে সেই সমগ্র 
ভূভাগ শিশতপালের চেদিরাজ্য তৃক্ত ছিল। তন্ত্র চেদিরাজ্য কামাধ্যার 
এক অংশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্থৃতরাং যে ভূখণ্ডের কথা বল; 
হইতেছে উহ ধূর্ববদিকে হয়ত বর্তমান কামাথা পধ্যন্ত বিস্তৃত একট' 
বিশাল রাজ্য ছিল। ভাওয়ালের উত্তর পশ্চিম অংশে দীঘালির ছিট 
নামক স্থানে রাজ! শিশুপালের রাজধানী ছিল বলিয়া লোকমুখে 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। দীঘালির ছিট এখন হিংশ্র ব্যাপ্ত ভল্লুক 
গ্রভৃতির আবাস স্থান হইলেও তথাপি ছিটের স্থানে স্থানে প্রাচীন 
প্রাসাদের ভগ্নাবুশেষ, প্রাচীরাদির ইষ্টক প্রভৃতি দৃষ্টি গোচর হয় । 
কামাধ্যার একাংশ কামাখ্যা বৃড়ীগঙ্গা পর্যান্ত বিস্তৃত হয়, তাহা! হইলে 
বর্মান ঢাকা নগরী যে এক সময়ে ভাওয়ালেরই অস্ততৃক্ত ছিল,তাহাতে- 
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আর কে!ন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বুড়ীগঙ্গ! বোধ হয় এককালে 
ভাওয়ালের দক্ষিণ সীমার প্রাকৃতিক রেখা ছিল । 

বর্তমান মহেশ্বর দিও একদিন ভাওয়ালেরই এক অংশ ছিল। 
“মহেশ্বরদির পৌরাণিক নাম মাহেশ্বতী। এই সম্মিলিত বিশাল ভূমির 
কটিদেশে রঙ্গত মেখলায় শীতল ও বিস্তীর্ণ লক্ষ নদী প্রবাহিত। 
সেই লক্ষ্বাই এখন শীতললম্ষ্মা নাম ধারণ করিয়া পশ্চিমে ভাওয়াল ও 
“পূর্বে মহেশ্বরদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই ছুই পৃথক পরগনার সীমা রেখায় 
"পরিণত থাকিয়া আপনার স্বাঞ্থাপ্রদ নিশ্বল জলে একপারে ভাওযমালের 
অন্য পারে মহেশ্বর দির অধিবাসীবৃন্দের পিপাসা নিবৃত্ত করিতেছেন। 

রাজকীয় বিভাগ অঙ্ুসারে বর্তমান ভাওয়াল ঢাকার উত্তর হইতে 
উত্তরে ত্রহ্ষপুত্র ও মধুপুর গড়ের দক্ষিণ এবং লক্ষা নদীর পশ্চিম হইতে 
আরম্ভ করিয়া তুরগ নদীর পূর্ব পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজমান 
স্ভাওয়ালের অধিবাসিগণ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বেশী । এখানে 
সুসলমান প্রাধান্য অধিক হইবার কারণ এই যে বোধ হয় বহুদিন 
যাবত ভাওয়াল মুনলমান বাদশাহগণের শাসনাধীন ছিল। ভাওয়ালের 
ক্ষেত্র চির উর্বর! ; কৃণ্ষকাধ্যের স্ববিধা ভাওয়ালের ন্যায় আর কোথাও 
আছে কিনা সন্দেহ । কৃষি প্রধান স্থান বলিয়া বোধ হয় মূনলমান কষকই 
এখানে বছুসংখ্যার বংশাহক্রমে বাস করিতেছে। রাজা শি্তপালের বংশ 
থরেরা কতকাল ভাওয়ালে রাজত্ব করিয়াছিলেন তৎপরে কি সুত্রে কখন 
ভাওয়াপ রাজ্য কোন্‌ রাঙ্জার অধিকারে ছিল সে সকল কথা বলিবার 
'উপান্ব নাই। কালক্রমে পরাক্রান্ত প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব 
লোপ পাইলে ভাওয়ালে কতকগুলি ইতর শ্রেণীস্থ লোকের আধিপত্য 
ঘটে। এই সময় এক দুঃখিনী চণ্ডালিনীর গর্ভে যমজ পুত্রের উৎপত্তি হয়। 
একটির নাম প্রতাপ ও আর একটির নাম প্রসন্ন। ছঃখিনী চণ্ডালিনী 
গরু রাখিয়া! জীবনযাত্র! নির্বাহ করিত। দেশে রাজা নাই, সকলেই 
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্ব স্ব প্রধান। যমজ বালকদ্বয় বিধাতার ইচ্ছায় যে শক্তি লইয়া জন্ম 
ধারণ করিয়াছিলেন, সে শক্তি গোচারণের মাঠে সীমাবদ্ধ থাকিবার 
নহে। তাহার! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখিম্বা স্বদেশে 
অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন এবং স্বকীয় বিষ্কা বুদ্ধির বলে এবং বাহুর 
শক্তিতে ভাওয়াল ও চাদ প্রতাপ প্রভৃতি স্থানের স্বাধীন রাজা হইয়া 
বসিলেন। বর্তমান জয়দেবপুরের প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব রাজবাড়ী 
নামক স্থানে তাহাদের রাজধানা স্থাপিত হয়। তাহার! “রায়” উপাধি 
গ্রহণ করেন। এখনও রাজবাড়ীতে রাজবাড়ীর চিহ্ন স্বরূপ তগ্র দালান 
€ পরিখাদি রহিয়াছে । প্রতাপরায় ও প্রসঙ্গরায় কষাণদিগকে লেখাপড়া 
শিখাইতে যত্ববান ছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া! শিখিতে গেলে কৃষি 
কাধ্যের বিশ্ন ঘটিবে বপ্রিয়া তাহারা লেখাপড়া শিখিতে সম্মত হয় না। 
পরিশেষে সহঙ্গে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে রায় রাজছয় “চাঁধানাগরী» নামে 
একপ্রকার লেখার আবিষ্কার করেন। ভাওয়ালের কোন কোন চাব! 
এখনও সেই চাষানাগরী অবগত আছে। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের রাজত্ব 
অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কারণ সৌভাগ্য বৃদ্ধির সহিত তাহাদের 
'অহঙ্কারও বর্ধিত হইম্বাছিল। তাহারা অহঙ্কাবের বশবর্তী হইয়। ব্রাহ্ম - 
গণের জাতি নষ্ট কুরিতে প্রয়াস পাইয়পছিলেন। ইহাদের রাজত্বের পর 
সমগ্র দেশ দিজীর সম্রাটের অধিকারতৃক্ত হয়। কথিত আছে, প্রসন্ন 
ও প্রতাপ রায় একদা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছিলেশ এবং নিজের] অন্ন 
পরিবেশনের জন্ত অন্নের থালা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্রাঙ্ধণেরা 
ধলেন যে তাহারা রাজমহিষীর হাতের ভাত ছাড়া আর কাহারও হাতে 
খাইবেন না। উভয় ভ্রাতা তখন উভয়ের স্ত্রীকে রাজম্হিষী বলিয়। 
আস্ফালন, করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই আস্ফালন শেষে খোসা 
হন্বঘুদ্ধে পরিগত হইল, যুদ্ধে উভয় ভ্রাতা প্রাণ হারাইলেন, লক্ষে 
সঙ্গে প্রতাপ ও প্রসঙ্গ রাছের গ্রুতাগের যবনিক! পড়িজ 
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এই সময়ে ভাওয়ালের অন্তঃপাতী চৈক্লাগ্রামে ষবন জাতীয় গাজী 
বংশীয়েরা বিলক্ষণ সন্বাস্ত ছিলেন । তথংশীয় পহরূন সা! গাজী সম্রাটের 
নিকট হইতে বর্তমান টাদপ্রতাপ, কাশীমপুব, তালেপবাদ, স্থলতান 
প্রতাপ ও ভাওয়াল-.এই পাঁচ পরগণা! একত্রে বন্দোবস্ত কবিঘা লন। 
তাহার মৃত্যুর পর তীহার উত্তবাধিকারী সা! করকবম! গাী এ ক্গমিদারী 
ভোগ করেন । ইনি ছম পুত্র বাখিয়া পরলোক গমন কবেন। মৃত্যুকালে 
সমস্ত জমিদারী 'পুত্রগণকে বিভক্ত ববিয়া দিয় যান এবং পুন্রদ্দের 
ঞ্রত্কের নামাঙ্লাবে বার যাৰ অংশের নাম বাখা হয়। “ভাওয়াল 
গাজী” নামক একগরত্রেব নামান্ছমারে এই দেশের নাম "ভাওয়াল পরগণা 
বাখা হয়। বডগাঙ্গীব মৃত্যুব পব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাছুর গাজ" 
কর্তৃত্ব লাভ কবেন। ম্পর তাাব পুত্র মহাতাপ গাজী, ₹ৎপর তৎপুত্র 
ফাজীল গাছী, তৎপর তৎপুত্র নৃবগাজী কর্তৃত্ব করেন। নূরগাজীব পুত্র 
হীর! গাঙ্গী ও ধৌলত গাজী উহার ক্রমে ভাওয়ালের কর্তৃত্বপদ লাভ 
কবেন। হীবাগাঙ্গীব মৃত্যুর পর তীাহাব ভ্রাতা দৌলত গাজী শাসন 
কর্তীহন। ভাওয়ালের পূর্ববা*শে লক্ষানদীব তীরস্থ বর্তমান কালী- 
গপ্চেব নিকটবত্বী চৈর। গামে ইহাদের রাজধানী ছিল। তথায় আজিও 
অট্ালিফার ভগ্রাবশেষ দেদীপামাসি বহিয়াছে। গাজটুরংশীয়ের। অতীব 
নিষ্ঠর ছিলেন । মনরে সমযে তাহারা একপ কাজ করিতেন যে তাহা 
শুনিলে শরীব বোমাঞ্চিত হয়। নানাস্থনে প্রাচীন ভগ্নবাড়ী ও 
দীবিকা দেখিস্না বোধ হয় থে এখানে অনেক ধনাঢা ও বর্ছিয। ভিন্ন 
ঠতন্থগণ বাস করিতেন, কিন্তু উহাদের অত্যাচারে হিন্দু- গৃহস্থগণ 
এঞ্ে একে, স্থানান্তরিত হইগাছে। এমন কি ভাওয়ালের অনেক 
ইতর প্র্জাও অত্যাচার সহ করিতে না পারিকা নানাশ্বামে 
চলিয়। গিযাছে। দৌলত গাজীর সমরে ভাওয়ালের লোক সংখা 
তি অঙ্লই ছিল। কাছেই তদ্দারা নবাব সরকারের রাঙক্ষ শোধ 


ভাওয়াঞ্জের রাজবংশ ৯৯ 


হইত না। দৌলতগাঁজীর নিকট বহু টাঁক। বাকী পড়িয়া থাকাতে 
ঢাকার নধাব সরকারে তাহার নাষে মোকদদম! হদ্ধ এবং তাহাতে পরাস্ত 
হইয়া মুর্শিদাবাদ নবাবের নিকট আপীল করেন। এ সময়ে কুশধ্বজ 
রাম নামক একব্যক্তি মুশিদাবাদ নবাব সরকারে উকিল ছিলেন, তাহার 
সাহায্যে দৌলতগাজ্জী মোকদ্দমাঘ় জম্ললাভ কবেন। তখন হইতে 
দৌলত গাঙ্গির সহিত কুশধ্বজ রায়েব পরম সথ্যতা ও বন্ধুত্ব 
স্থাপিত হয় । 

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্বযোগিনীর পুশিলাল বড়ই উচ্চ সন্থানাহ্‌ 
ন্থাস্ত ব্রাহ্মণবংশ । রত্বেশ্বর শট্টাচার্ধ্য বজ্বযোগিনীস্থিত পুশিলান বংশ- 
সম্ভত। বত্বেখবরকি কাবণে স্গানি না গৃহত্যাগ করিয়' 
চলিয়া যান জ্ঞাতিগণ তাহাকে নিরুদ্দেশ বলিয়। নিদেশ 
কবেন। কিন্কু বাস্তবিক তিনি নিকন্দ্ট উইক বান না, সম্ভবতঃ 
তিনি বিগ্তা শিক্ষাব অন্ত দেশত্যাগ কবিপাহছিলেন। বিস্ভালাভ 
করিয়াও তিনি ঘটনা চক্রে দেশে ফিরেন নাই। মুর্শিশিবাদেষ নিকটবত্ী 
গোতরনাঘক শ্বামে এক অধ্যাপকের বাটীতে পাইয়া তিনি পাঠাভ্যাসে 
প্রবৃত্ত ইন। অধ্যাপক তাহা বিগ্যাবুন্ধি ও স্থচরিত্রে মুগ্ধ হইয়। আপ- 
নার একমাত্র স্থজ্জবী কল্ঠাব সহিত তাহার বিবাহ দেন এবং কন্ছ' 
জামাতাকে স্বগৃহে স্থান দিয়া লোকান্তবে গমন করেন। পণ্ডিত বতেশ্বর 
আর শ্বদেশে ফিরিস্বা আসেন না। তাহার পুত্র রামচন্দ্র চক্রবততী ও 
পৌঁজ নারান্বণ চক্রবর্তী অধ্যাপন! করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। নারায়ণ চক্রবর্তীরই পুত্র কুশধ্বজ চক্রবর্তী। কৃশধ্বঙ্গ 
শিক্ষাথলে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উকিল নিষৃক্ত হন। অন্লদিনের 
মধ্যে স্বকীঃ, ধিজ্ঞাতী ও ক্বার্ধাদক্ষতার গুণে নবাব সরকারে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নবাব তাঁহার শুণে যুদ্ধ হইয়া াহাকে খরার 
উদাবি প্রান করেন। মুর্শিদাবাদে উকিল কুশবধজী রায়ের ধম 


কৃশধবন্থ বায় 


১০০ ংশ পরিচয় 


বিস্তৃত পসার, সেই সময় দৌলতগাজীর ম্বণক্ষে ওকালতী করিয়া তিনি 
তাহার বন্ধুত্ব লাভ করেন, সে কথ পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই বন্ধুত্ব 
লাভের পর কুশধবজ মধো মধ্যে প্রায়ই ভাওযালে বেড়াইতে 
'আসিতেন। 
কুশরধবজ রায়ের পিতা নারায়ণ চন্দ্র চক্রবন্তির ভ্রাতা রুদ্র চক্রবন্তি। 
রুদ্রচক্রবস্তীর সন্তানদিগের সহিত কুণধ্বজ রায়ের মনোবাদ উপস্থিত 
হয়। কুশধবজ্ তাহাদের সংসগ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে 
যাইবার সন্কল্পকরেন। অনন্তর দৌলতগাজীর আগ্রহে 
€ যত্বে বাধ্য হ্ইয়! বর্ধমান ক্ষয়দেবপুরের পশ্চিমদিগবর্ি টাদনা গ্রামে 
ক্ষায়গীর স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া এ স্থানেই স্বীয় বাপস্থান 
নোনীত করিয়া! লইলেন এবং সপরিবারে টাদন। আলিয়া! বাম করিতে 
লাগিলেন। ভাওয়াল আলিয়া উনি সর্ধর্দাই গাজীদের বাড়ী যাইয়! 
ভাহাদের কাধা প্রণালী দেখিতেন। কাধ্য কশ্মের বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া 
তিনি দৌলত গাজীকে সবিশেষ জানান এবং উক্ত গাজীও তাহাকে 
আপনার প্রধান দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন । কাজ কন্বের হবিধার 
জন্ত ইনি গাছা গ্রাম নিবাপী বর্ধমান জমিদার শ্রীুত মহিম5ন্জ্র ঘোষের 
পুর্ব পুরুষকে বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও কাঁধ্যদক্ষ জানিয়! নায়েবী পদ প্রদান 
করিলেন এবং যফঃম্বলের সমস্ত ভার তাহার হন্তে সমর্পণ করিলেন। 
বায় মহাশয় অকর্ধণ্য লোকদিগকে কার্য হইতে অপহ্যত করিয়া সেই 
সেই স্থানে যোগা-লোকপমৃহ নিষুক্ত করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে রাজোর স্থশঙ্খলা স্থাপিত করেন। তাহার করৃত্বাধীনে আসিয়া 
এমিদারী ভাল চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু গাজী জমিদারের স্বভাব 
চরিহ আর কোনমতেই ভাল হইল না। তাহাদের, অত্যাচার 
উৎপীড়ন পূর্ব চলিতে লাগি্। কিছুকাল পরে কুশধরজ রায় 
সথিহলোক ত্যাগ করেন । 


ক্র চত্রবর্তা 


ভাওরালের রাজবংশ ১৩১ 


কুশধবজ রায়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ৬বলরাম রায় গাজীবংশেব 
দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। ৬বলরাম রায় জানকীনাথ রায় নামে ভাও- 
যালে পরিচিত। তিনি পিতার পদে নিযুক্ত হ্ইয়া 'অতি 
দক্ষতার সহিত কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। গাজী জমি 
দারদের অত্যাচারের মাত্র! কিন্ত ইহার আমলেও কমিল না। ক্রমে 
ভাওয়ালের রাজলম্মী অত্যাচারী ও অকন্মণ্য গাজী তৃস্বামীর আশ্রম 
ত্যাগ করিম পুশিলালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। ভাওয়ালের জমিদারাঁ 
গাজী মুনিবের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ কর্শচারী ৬জানকীনাথ রায়ের নিজন্থ 
হইয়। পড়িল। 
৬জানকীনাথ রায় যারপর নাই কাধ্যক্ষম ও প্রকৃত ক্ষমতাশালী 
বাক্তি ছিলেন। তিনি গাজীর্দিগের দেওয়ানীপদ গ্রহণ করিয়া জমি- 
চান দাপীর সর্বেবসর্বা। কর্তা হইয়া উঠিলেন। গাজী ভূম্বামীর 
বাজ. অত্যাচারে ও চরিত্র দোষে ভাওয়াল ইতিপূর্বেই জনশূন্য 
হইয়া পড়িয়াছিল। বে সকল প্রজা! তথাপি দেশের 
মমতার মুগ্ধ হইয়া শত অত্যাচার সহিয়াও ভিটা ছাড়িয়া যায় নাই, ক্রমে 
তাহাদের পক্ষে গাঙ্গীর অপব্যবহাৰ অসহ্‌ হইয়। উঠিল । প্রজ। সমস্ত 
দল বিয়া বিস্রোহী হইয়া উঠিল । *তাহার! খাজন! বন্ধ করিয়া দিল, 
গাঙ্জী আর রাজকর যোগাইতে পারেন না। নবাব গাজীর প্রতি যং- 
পরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। পক্ষান্তরে জানকীনাথের কর্শকুশলতা দেখিয়া 
ভাওয়াল পরগণ। জানকী বায়ের উপর সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। 
কিন্ত জানকীনাথ এইরূপ গুরুভার একাকী আপন স্বন্ধে লইতে সাহস 
পাইলেন না। গাছার বর্তমান আমিদার মহিম বাবুর পুর্ব পুরুষের 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি ভাওয়াল পরগণার ভার লইতে সম্মত 
হইলেন। অতঃপর জানকীনাথ নিজ নামে 1%*, মহিমবাবুর পুর্ব 
পুরুষের নামে 1/* এবং পানাসোণার পূর্ব পুরুষের. নামে *%* আনা 


গাজীর পতন 


১০২ ংশ পরিচস্ 


এই হাষে বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ভাওয়ালের জামদারা গ্রহণ 
করিলেন। বাদশাহও তাহাদের প্রতি শ্রীত হইয়া ৬জানকীনাথকে 
ও গাছার ঘোষ মহাশয়কে “চৌধুরী” উপাধি প্রদান করেন । 
জমিদারী দরধল করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না। 
গ্রজার। সকলেই গাজীর উপর অসন্তষ্ট ছিল, সুতরাং প্রজার আন্গকুলা 
পাইয়া জানকী নাথকে ভাওয়ালের অধিপতি হইতে বড বেশী বেগ 
পাইতে হইল না! জানকীনাথের ব্যবস্থায় ভাওয়াল বাজ্জা বেশ 
স্থচারুজূপে চলিতে লাগিল । কিছুদিন দক্ষতার সহিত জমিদারী 
পরিচালনার পর জানকীনাখ লোকাস্তুর গমন করেন। গাল্জীর 
বংশধরগণ এখনও পূর্ধোক্ত চৈরা গ্রামে নিকটবর্তী জাঙ্গালিয়া নামক 
স্থানে বান করিতেছেন । 
৬জানকীনাথ রায় মহাশয়ের তিন পুত্ধ। এরঘুনাথ বাধ, রাজীব 
লোচন রার ও শ্রীকুষ্ঃ রার। জোষ্ট রখুনাঘ এ ম্ধাম রাজা জমিদাবীর 
কার্ধাভার গ্রহণে অস্মমত হওয়ায় কনিষ্ঠ শ্রীরুষ্ বায় হিজরি 
১০৮৮ সালে তই জেলহজ্জ বাদশাহ উদ্পধিব সনন্দ পাইয়া 
জধিদারীর ভার গ্রহণ করেন। চানন! গ্রামে ব্যাগ ভললক প্রতি ভিত 
কস্তর উৎপাত নিতান্ত অসহা হইয়া, উঠিলে শীত বার চাদনা হইতে 
“পীড়া বাড়ী” নামক স্থানে মাপনার বাসস্থান নিশ্মীণ করেন । রাজীব 
বাদ তাহার নঙ্গে আসেন । জোষ্ঠ বুপুনাথ বার দেপুরায় অবস্থান 


রঘুমাথ রায় 


করেন। রথুনাথ রায়ের বংশলোপ হইঘছে । বাজীবলোচন রায়ের 
বংশধরগণ এখনও বাজবাটার সন্গিকটে সস্থমে বাস করিতেছেন 
সকুষ নায় চৌপুরীএ ভিন পুত্র বাখিরা হ্ভাগ করেন । জোস 
কজ্গৎ রায় ও নধ্যপ শ্যাম রা "অপেক্ষা সর্ব কনিষ্ঠ গয়দের রাম 
ছক ওয়, সমধিক বুদ্ধিমান ৪ ঘোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলয় জমিদার 
চৌধুরী]: পরিগালনার ধিকাব শ্রীরুঞ্চ রাগ্গ জয়দেবরায়কেই দিয়া 


ভাওয়ালের রাজবংশ ৰ নি 


'খান। অন্ত ছুই পুল্র কেবল মাপিক কিছু কিছু ধোরাকীর “বাবদ কিছু 
জমি পান। জগৎ রায়ের বংশ নির্্ল হইয়াছে। শ্যাম রায়ের 
ংশধরগণ এখনও জয়দেবপুরে বাস করিতেছেন। 

৬ জয়দেব রায় চৌধুরী যখন জমিদাবীর ভার গ্রহণ করেন, তখন 
পল! সোনার ৮%* আনার অংশের অধিকার একজন অকর্শণ্য নির্বোধ 
লোকের হস্তে ছিল। সে শাসন কাধ্যে অক্ষম 
হইয়া! নিজ ছুই থানি অংশের জমিদারী জয়দেব 
রায় চৌধুরীকে লিখির়া দেয়। জয়দেব রায় এই ভাবে 1/* আনা 
'অংশের মালিক হওয়া অধ্ধকতর প্রতাপান্থিত হুইঘা উঠেন । 
প্রজাগণের অচুরোধে তিনি নিজ বাস গ্রামের নাম -"্পীড়াবাড়ী" 
স্থলে “জয়দেবপুর” রাখেন | জয়বেব রায় 8৪18৫ বৎসর নিজবুদ্ধি 
কৌশল ও ক্ষমতা বলে স্ুশঙ্খলাব সহিত জমিদাবী শালন করিয়া 
পরলোক গমন কবেন। ত্বাহার একট মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রের নাম 
» ইন্দ্র নারায়ণ রায়। 

৬ ইন্দ্র নারায়ণ রায় “চৌধুরী” উপাধি গ্রহণ পূর্বক ॥/* আশি 
*'মদারীর মালিক হন। ভ'পষালেব 1/০ আনিতে যখন ইন্ত্রনারায়ণ 
বায় চৌধুরী লিক, সেই সমধযে গাছার ঘোষ 
ংশের যিনি 1৭ আনির জমিদার ছিলেন 
তাহারও নাঘ ৬ ইন্দ্র নারায়ণ গৌধুরী ছিল। নামের একতা হেতৃ 
উত্তয় ইন্দ্র নারায়ণে বিশেষ সথা ও বড়ই সষ্ভাব জন্মে! প্রথম হইতেই 
$/* আনি ও।০* আনি এজমালী লম্পর্তি ছিল। উভয় ইন্দ্রনারায়ণ 
আপোঁষে 1/ আনি ও 1৬০ আনির জমি বন কবিযা ভূমি পৃথক 
করিয়া লন। এ বিভাগ এখনও বলবৎ আছে। 'এই. সময় আর এক 
র্ঘটনা ঘটিল। এখন গাজীর অত্যাচার নাই বটে, কিন্তু ভাগয়ালের 
নরনারা ছিংশ্রজন্তর অভ্যাঢারে প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত. হইয়া গ্রজাকু্ 


এ জয়দেব রায় চৌ ধুরী 


« ট্রন্্র মারাষণ রা 


১৩৪ বংশ পরিচয় 


নির্শল হইতে লাগিল! অনেকে ভাওয়াল ছাড়িয়া দিগ দিগস্তরে 
চলিয়া গেল। স্থতরাং ভাওয়াল পূর্ববাপেক্ষাও অধিকতত্ জঙ্গলাবৃত 
হইয়া উঠিল। ॥/* আনি ও 1৬০ আনির উভদ় ইন্ত্র নারায়ণ ভাওয়ালের 
রাজকর আর চলে না দেখিয়া হিং জন্ত বিনাশ ও জঙ্গল আবাদের 
জন্য বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। কায়মনোবাক্যে ফত্বু করিয়া 
তাহারা কৃতকার্ধা হইতে পারেন নাই । অবস্থা এরূপ শঙ্কট জনক 
হইয়া! পড়িয়াছিল যে, জয়দেবপুর গ্রামবাসীর! হিং জন্তর উৎপীড়নে 
রাত্রিতে নিজ বাটাতে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া ইন্দ্র নারায়ণ 
চৌধুরী মহাশয়ের প্রাচীর বেপ্রিত বাড়ীতে আপিয়া বা করিতে থাকে। 
ইন্দ্র নারায়ণ নিজ বাটীর কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র বন্দির নিশ্মাণ করিয়া 
উহাতে ইন্দ্েশ্বর নামে শিব সংস্থাপন করেন। এখনও এ শিব ও 
মন্দিরের ভগ্নীবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানটী তদবরধধি শিববাড়ী নাষে 
প্রস্দ্ধ। ইন্জ্রনারায়ণ হইতেই এই বংশের নামের সঙ্গে “নারায়ণ” শবের 
যোগ হইরা আমিতেছে। বিজর নারায়ণ, চন্দ্র নারায়ণ ও কীর্তি 
নারায়ণ রার এই তিন পুত্র রাখিয়। ইন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী লোকান্তর 
প্রাপ্ত হন। 

ইজ্জ নারায়ণ রায়ের মৃত্যু সময়ে চন্দ্র নারায়ণ এ কীন্তি নারায়ণ রা? 
বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। তথাপি সর্ব জোষ্ট বিজয় নারামণ রায় তাহাদের 

রি হর সহিত এক যোগেই জমিদারী কার্য পর্যালোচন! 

কাঁর্তিনারাকণ করিতে প্রবুত্ত হন। পরগণা! আরণাময় । 
হিংঅজস্তর অত্যাচার অসহৃ। আর দ্বারা সদরে খাজনাও ভালরূপ 
চলিয়া উঠে নাঁ। বিজয় নারায়ণ 1৭ আনির জমিদারের সহিত 
পরামর্শ করিয়া ভাওয়ালের উন্নতি কল্পে এক নৃতন উপায় উদ্ভাবন 
করিলেন। বহুমৌজা নিঞ্কর দিয় এবং অনেক মৌজা বিনামূল্যে 
তালুকরুপে লিখিয়া দিয়া নানাস্থান হইতে ত্রাঙ্দণ কায়স্থ ও বৈদ্য 


ভাওয়ালেরু রাজবংশ ১৩০৫ 


প্রভৃতি বংশের ভত্রলোকদিগকে ভাওয়ালে আনিয়া বাম করিতে 
লাগিলেন। এইব্পে ভাওয়ালে বহু সংখ্যক তালুকদারের সৃষ্টি হইল। 
এই সকল ত্বালুকের আয় বর্তমানে প্রায় লক্ষ টাক1। বিজয় নারায়ণ 
রায় ও কী্ি নারায়ণ রায় জীবিত থাকিতে উদয় নারায়ণ রায় নামে 
একটি পুত্র রাখিয়া চন্দ্র নারায়ণ রায় লোকান্তর প্রাপ্ত হন। কিছুগিন 
পরে কনিষ্ঠ কান্তি নারায়ণ রায় ও ভ্রাতুণ্পুত্র উদয় নারয়ণ রায়কে 
রাখিয়া বিজয় নারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় মানব লীলা সংবরণ 
করেন। , 

কাতিনারায়ণ ভ্রাতৃপ্ুত্র উদয় নারায়ণকে লইয়া এক যোগে জমিদারী 
কাধ্য পধ্যালোচনা করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই উদর নারায়ণ 
রাজনারায়ণ নামে একটি শিশু পুত্র রাখিয়া কাল- 
গ্রাসে পতিত হৃন। অতঃপর কীহিনারায়ণ রাকষ 
চৌধুরী একাকীই জমিদারীর কাধ্য করিতে থাকেন৷ তদানীস্তন 
ব্যবস্কান্সারে বিজয় নারায়ণের সম্পত্তির অধিকারী তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কীতিনারায়ণই হইলেন। কীত্তিনারায়ণের শ্বভাব একটু ভীরু হইলেও 
তিনি বড়ই ধার্শিক, উদার, দয়ালু ও ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন। কীন্তি- 
নারায়ণ রায় চৌধুরী ৬১ বৎসর লরয়ক্রমকালে নরনারায়ণ রায় নামে 
একপুত্র ও অষ্টম যাস গর্ভবতী পত্রী রাখিয়া লোকাস্তরিত হন। তিনি 
খন তন্থত্যাগ করেন, নরনারায়ণের বন্ধন তখন মাত্র ১১ বৎসর । 
কীহ্িনারায়ণের মৃত্যু হইলে বয়স্ক রাজনারায়ণই জমিদারীর কাধ্য 
দেখিতে লাগিলেন। খুক্পতাত নারায়ণ অল্প বয়স্ক হইলেও কাজ কণ্খে 
কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। নরনারায়ণ রায় অল্প বয়সেই অসাধারণ, 
বুদ্ধিমান, সাহসী ও বলবিক্রমশালী হইয়! উঠিয়াছিলেন। 
নয়নারায়ণের বাল্গে ঈদৃশ প্রতিভা দেখিয়। রাজনারায়ণ 
বাবুগ্ধ পিতৃব্বস! অন্বিকাদেবী ভাবিলেন, এ বালক এখন যেরূপ প্রত্তিভা- 


»কীতিনারারণ রা 


৬লরদায়ারণ রা 


১৩৬ ংশ পরিচয় 


শালী ও বুদ্ধিমান দেখিতেছি, না জানি এ বড়' হইলে রাঙ্জনারায়ণকে 
কিক্প বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে। অবশেষে কৌশল কবিয়া শক্রুপক্চ 
নারায়ণ দিকদারের বাটাতে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়! নরনীরায্পণকে 
বিষ গ্রঘোগে মারিয়! ফেলিল। রাঞ্জনারারণ ও নরনারায়ণে বিশেষ 
প্রণয় ছিল । রাজনাবায়ণ এই অসহা শোক সহ করিতে পারিলেন 
না। বাহারা এই ব্যাপারে লিপ ছিল তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা 
প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন! উহাতে অগ্বিকাদেবী একদিন তাহাকে 
বলিলেন, তুমি ইহাদিগকে আর কষ্ট দিও না। ইহাবা দোষা নহে, 
আর যদ্দি দোষ করিদ্নাও থাকে তাহ। তোমারই মঙ্গলের জন্য । 
অদ্িকাদেবী এই নুশংস ব্যাপারে জড়িত, রাজনারায়ণ তাহ প্রথমে 
বিশ্বাস করিতে পাবেন নাই । এখন আর অবিশ্বান রহিল ন।। শনি 
ক্রোধে ও ছুঃখে আব অন্িকাদেবীর মুখ-দর্শন করিলেন না। তাহাকে 
নৌকা করিদ্বা ৬কামীধাদ পাঠাইর়া দিলেন! এই প্টনাব পর 
বাজনারারণ রাখ কিকিৎকাল জমিদ্ারা ভোগ কবিয়া লোকান্তরিত 
হন। রাজ নাবারণের ঘড়ে ভাওয়ালের বহুসংখাক হিংস্র জন্ত নিহত 
হইয়াছিল । | 

রাজনারারণ হখন মুভা-কবলে পতিত হন, তখন পতৃব্য লোক 
নারা়ণ নাবালক তিন লোক নাবায়ণের বিবাত সগ্ধন্ধ স্থির করিয়া 
ছিলেন। কিন্ু বিবাহ অন্পশ্র করিয়া যাইতে 
পারিঙ্গেন না, রাজনারাঘ়ণ নিঃসন্তান) সুতরাং 
গগাক নারায়ণ রায় চৌধুরীত জমিদাবীর মালিক হইলেন। রাঙ্জ- 
নারায়ণের শাসন কালে বেধভাগে বঙ্গদেশ নবনের অধিকার হইতে 
ছ্যাত হছয়া ইংরেজ রাজের অধীন হয়। লোকনারারণ অপ্রাপন বয় 
বলির! ভাওয়ালের বিপুল জামদারী উত্তরািকারা হ্ত্তে তাহার 
সুইল। বালক হইলেও লোক নারায়ণ বুদ্ধিমান্‌ ও ভাস্ষবশী ছিলেন। 


এজাকনারণ বার 


ভাওয়ালেবু রাজবংশ ১০৭ 


সুতরাং . জমিদারী কার্ধ্যে বির ঘটিল না। তিনি অতি পরিপাটারূপে 
কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ১৯১৪ সালে ভীষণ ছুভতিক্ষ 
উপস্থিত হয়। এই ছুর্ভিক্ষের সময় কামাখ্য। ও কুচবিহার হইতে 
বহুসংখ্যক অসভ্য কোচ ও বংশী জাতীয় লোক ছৃর্ভিক্ষে প্রাণ'রক্ষার্থ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। লোক নারায়ণ রা চৌধুরী গাছার জমিদার 
কষ্তানন্দ রায় চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই আশ্ররাথী অসভ্য 
দিগকে 1/* ও 1৮/০ 'আনিতে কতক নিফর ভূমি দিয়া তাহাদিগকে 
স্থাপন করিলেন। এই উপায়ে ভাওয়ালের লোক সংখ্যা কিছু বাড়ে । 
বন্দুকাদি অস্ত্র ব্যবহারে পারদশী অসভ্যদ্দিগের কৌশলে ভাওয়ালে 
হিংস্র জন্তর ভয় অনেকটা নিবারিত হয়। এই ছূর্তিক্ষের সময় ঝাঝর 
গ্রামে 1/ আনির প্রা সীতারাম বাহা নামে একজন বড় কষাণ 
ছিল এবং তাহার ঘরে প্রচুর ধান্ত মঙ্গুত ছিল। সীতারাম উচিত 
মূল্যে নিজের গোলার ধান দিয়া ঘৃতিক্ষ-ক্রিষ্ট বহুসংখ্যক প্রজার প্রাণ 
বক্ষা করেন। উদার হৃদয় লোক নারায়ণ রায় চৌধুরী দীতারামের 
এই স্যবহারে এতদূর সন্তষ্ট হইলেন যে, সীতারামকে এক নায়েবা 
কাধ্যে নিয়োগ করিয়া তাহার বাসগ্রাম ঝাঝর ভাহাকে ভালুক করিয়া 
দিলেন ৷ 

১১৪৯৮ সনে "লোক শারায়ণ বায় চৌধুরী ও কষ: শ্লাম কিশোর 
চৌধুরীর নামে -২৫১৬০২ টাকা সিককাতে ভাওয়াল সন্থদ্ধে দশশালা 
বন্দোবস্ত হয় এধং তৎপর ১২০১ জালে ॥/০ আনি ননং মহ 
১১৭৭৪ ট্রাকা নিম্কাতে লোক নারায়ণ রাফ চৌধুবীর নাষে এবং 1/* 
আনি ১০ নহংমহাল ১৩৩৩৮৬ টাকা সিক্কাতে কষ্ষশ্তাম কিশোর রায় 
চৌধুরী নামে পুথক তালুক হইয়া পড়ে । 

লোক নারায়ণের সময়ে ভাওয়ালে মলঙ্গির ধুম হয়। মলঙ্গির এক 
শ্রেণীর দন্ত্য। ইহারা জাতিতে মুসলমান । ইহাদের, পরকাস্ত ব্যবসায় 


১০৮ ংশ পরিচয় 


ফকিরের সাজে ভিক্ষা করা। কিন্তু লোকের সর্বন্থ লুনই ছিল 
ইহাদের প্রকৃত ব্যবপায়। শীতকানে উহারা আসি ২৩ মাস পর্যন্ত 
বর্গির মত ভাওয়ালকে উত্পীড়িত করিয়া চলিয়। বাইত । দুই তিন 
বার এইরূপ হওয়ায় পরে রাজপুরুষগণ কতক এই দৌরাঝ্ম্য নিবারিত 
হইয়া যায়। বলা আবশ্যক বে এ সময় এ দেশে ইংরেজের শাসন 
স্কোটোনোনুখী। লোক নারায়ণ রার চৌধুরী মহাশয়ের ৯ নং জমিদার 
ভূক্ত “বান্দাখোলা” নামক স্থান চগ্ডালের জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়ািল। লৌক নারায়ণ তাহাদিগকে নিজের বাহৃবল ও বুদ্ধি 
সামর্যের দ্বারা অচিরে বশীভূত কবেন। পার্বতী কাশীমপুরের 
জমিদারের সহিত নৈতী স্থাপিত হয়। 

লোক নারায়ণের পত্বীর নাম ৬ দিদ্ধেশ্বরী দেবী। সিদ্ধেশ্বরী 
চৌধুরাণী ভাওমাল ইতিহাসের এক অতি বড় প্রসিদ্ধ! রমণী । তাহার 
কথা যথাসময়ে কথিত হইবে । ১২০১ সালের ভান্র মাসে লিদ্ধেশ্বরী 
চৌধুরাণীর গর্ভে ধার্মিক শ্রেঠ গোলক নারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ 
করেন। গোলকনারায়ণ যখন তিন মাসের শঞ্ষ 
তখন গোলকনারায়ণকে রাখিয়া লোকনারাযবণ 
ইহলোক হইতে চিরতরে প্রস্থানণকবে । 

স্বামী ্বর্গগত, পুত্র শিশু। নি্গেশ্বরী বেবী চক্ষে অন্ধকার দেখিল্লেন 
কে বা! হরনিনারী রক্ষ। করিবে ? কিরূপেই বা ক্রোড়স্থ শিশু মান্য 
হইবে? পতিনোকের দঙ্গে এই সকর ছুরূহ ভাবনা তাহাকে অধীব 
করিয়। তৃলিল। কোর্ট অবওয়াডন্‌ হইতে নারায়ণ দাল বাবু নামে 
এক ব্যক্তি জমিদারীর তত্বাবধাদ্বক নিযুকু হন। 

ফোন সম্পত্তির মালিকও অভিভাবক নাবালক ও স্ত্রীলোক হইলে 
প্রাপ্ত বয় সপ প্রকৃতি ছুট লোকের! অদ্ধকার গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া 
বন্ধুও হিতৈষীর মৃষ্ঠিতে কুমস্ত্ণার বিষ ঢাঁলিতে আরম করে। এ ক্ষেত্রেও 


৬এগোলকনারাহণ রায় 


ভাঁওয়ালের রাজবংশ ১৩৯ 


তাহাই হইল। রাঁজনারায়ণ রায় চৌধুরীর সন্তানহীন! বিধবা স্ত্রী 
ভারিণী দেব্যা তখন জীবিতা ছিলেন, লোকেরা তাহাকে পোষ্য 
গ্রহণে মন্ত্রণা দিয়া তাহা কর্তৃক ॥/* আনি হইতে 1 আনি পৃথক 
করাইয়া তাহার নিজ দখলে লইয়া ষায়। উহার! প্রায় সমগ্র ॥/ 
আনীর প্রজাগুলিকে হস্তগত করিয়! সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর গ্রাসাদচ্ছাদন 
পধাস্ত বন্ধ করায় তাহাকে উপবাসিনী করিয়া তুলেন। চৌধুরাণী 
শিশু লইয়া মহ! বিপদ সমুদ্রে পতিত হইলেন। কতিপয় জ্ঞাতি 
কর্মচারীর সাহাকযা তিনি কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে 
লাগিলেন । পরিশেষে ভগবানের দয়ায় সিদ্ধেশ্বরী অপার মমুত্রে 
কুল পাইলেন। আদালতে নাবালক গোলক নারায়ণ রায়ের উচ্ছী রাম 
শঙ্কর রায়ের নামীম্স ও ছায়েত নামা উপস্থিত করিয়া উহা প্রমাণিত 
হইলে বিত্ত ক্লোক হইতে মুক্তিলাভ করিল। উচ্ছী কর্তা হইলেন। 
সিদ্ধেশ্বরী দেবীরও অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর হইল। 


তারিণীদেব্যা পোষ্য লইয়া পৃবা্টলে বান করিতেছিলেন। পোস্ত 
বয়স্থ হইলে তারিণী দেবীর সহিত তীহার ঘোরতম মনোবাদ উপস্থিত 

»ইল। পোস্ত মাতাকে পুবাঈল হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তারিণী 
দেবা। যে সিঙ্ধেশ্বধীকে পথের ভিখারিণী বানাইবার যোগাড় করিতে 
ছিলেন, এখন আবার তাঁহারই শরনাপন্ন হইলেন। পোস্ত নামঞ্জুর 
হইয়া যায়, স্থতরাং উক্ত ৬* আনি পুনরায় গোলক নারায়ণ রায় 
চৌধুরীই প্রাপ্ত হন। 


গোলকনারাঞ্ণের এই সময়ে একটু বয়ম হইয়াছে এবং তাহার 
প্রথঘ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী তেছন্িনী, 
বুদ্ধিমতী ও জমিদারী শাসন সংরক্ষণে প্রকৃতই ক্ষমতাশালিনী ছিলেন। 
যেখানে শক্তি সেইখানেই সম্পদ। দিদ্ধেস্বদী গু নাবালক থাকা 


১১, ংশ পরিচয় 


কালে উহার সাহাধ্যে এমনভাবে জমিদারীর শাসনকার্ধ্য চালাইডে 
লাগিলেন যে ভীষণ ঝটিকাবর্তে ভাওয়াগ বিতাড়িত হইয়াও অক্ষুত্ 
রহিল। গোলক নারায়ণ বঙ়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মাতার হাত হইছে 
জমিদারীর কাধ্য ভার গ্রহণ করিলেন না। 


গোলক নারায়ণ রান্র তেজন্বিনী মাদের ছায়ায় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ 

থাকিরা অন্থরূপে বিকাশ প্রাপ্ত লইলেন। গোলক নারায়ণ ধার্মিক, 

সতাবাদী, ভিভেন্দ্ি। উদার চরিত্র, দয়ালু, উদালীন 

০০০2 প্রকৃতির লোক হইক্! উঠিলেন । ১২২৫ সালেব 

২৫শে শ্রাবণ গোলক নারায়ণ রাদ্ধ চৌধুরীর প্রথম পরিণীতা পত্র; 

লক্ষ্মী প্রিয়া দেবীচৌধুরাণীর গতে কাঁলী নারায়ণ চৌধুরী জন্গগ্রহণ 
করেন। 


ভাওঘালে আবার একটা অন্তি ভর্বঙ্কর বঝটিকার স্ত্রপাত হয়। 
ভাএয়াল 1 আনির জমিদার একালীকিশোর রাঘ্র চৌধুরী খণ দাদ 
জজ্জরিত হইয়। ঢাকার প্রপিক্ধ নীলকর জমিদার ওয়াইক্গ সাহেবের 
নিকট ছমিবারীর কতক অংশ বিক্রপ্ধ করেন। শাহেব কৌশল ক্রমে 
1/* আনির অন্তান্ত জমিদারদিগের* নিকউ হইতে ও 1% আশির কিছু 
কিছু অংশ খরিদ করিনা ভাওয়ালে প্রবি্ট হন। ওয়াইজের ত্রাসে 
এখন ঢাকা কম্পিত, হিল। ওয়াইঙ্গকে ডাওয়ালে প্রবিষ্ট দেখিয়া 
বুদ্ধিমতী দিদ্ধেশ্বরী চিন্সিত হইলেন। ওয়াইন সিদ্ধেশ্বরী চৌধুকাণীর 
জঙমগিরারী দখল করিবার নিমিত নানাপ্রকারে বিবাদের হুত্্রপাত 
করিলেন । ওয়াইজ সাহেব মনা নামক স্থানে সদর কাছারী এবং 
জযদেবপুরের পশ্চিমাংশে ভাবারির! নামক স্থানে অন্ত এক কাছারা 
বপাইয়। 1/* আনির অমি বঙ্পূর্বক দখগ ও প্রঙ্জা হস্তগত করিবার 
নিমিত্ত গ্রজার উপর অপরিলীম অত্যাচার ও উতৎপীড়ন আরম্ত করিলেন! 


ভাওগালের রাজবংশ ১১১ 


এই সময়ে কালীনারাণ রায় চৌধুরী ২ বৎসরের যুবক নিতান্ত তরুণ 
বন্বস্ক হইলেও তিনি পুজনীয়! পিতামহী সিদ্ধেশ্বরী 
চৌধুরাণী মহাশয়ার উপযুক্ত পৌন্ররূপে বিকাশ 
প্রাপ্ত হইতেছিলেন। জশিদারী কার্যে এই বয়সেই তাহার বিলক্ষণ 
জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি যেমন নাহসী তেমনি কৌশলী ও শীক্ষবুদ্ধি 
হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধেশ্বরী স্থঘোগ্য পৌত্র হইতে ওয়াইক্ত সাহেবের 
ন্যায় ভয়ঙ্কব প্রবল রিপুর আক্রমনে বিশেষ সাহাব্য প্রাপ্ত হইলেন । 

১২৪?সালে বিবাদ চরমে বাইয়া উঠিল । দিদ্ধেস্বরী /চৌধুরাণী প্রজার 
কান! ও সাহেবের লোকের অত্যাচার আর সহা করিতে শারিলেন না। 
শেষে মরিয়া হইয়। তিনি পৌত্র কালীনারায়ণকে লইয়! ওয়াইজ 
সাহেবের অত্যাচার দমনে প্রবুত্ব হইলেন । কোচবংশী ও অন্তবিধ 
বহু লাঠিয়াল সংগৃহীত হইল । ভগীরথ পাঠক নানে ঢাকার এক প্রসিক্ক 
বলবান ডন্গীর চৌধুরাণী পক্ষের দলপতি হইল । ওয়াইজ সাহেবের 
দলপতি পার্থ সর্দার। এখনও ভাওয়ালের লোক ভগীরথ ও পাঞ্জুর 
নাম শুনিলে ভয়ে কাপিয়া উসে। শান্তিপ্রিয় ও ধাশ্মিক গোলকনারারণ 
রায় গেধুরী এই সকল অয়োজন দেখিয়া তীর্থ পর্যটন উদ্দেশ্টে মু্শি- 
দাবাদ অঞ্চলে চক্সিয়া যান। তীর্থঘাত্রায় তাহার বড় আনন্দ ছিল। 
তিমি সংসারে স্বভাবতঃ উদাসীন ছিলেন। অনেক সময় সঙ্গাসী হইয়া 
চলিয়া ঘাইবাব উদ্মোগ করিতেন । কিন্তু মায়ের কৌশঙে পারিতেন ন1। 
মিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী ও কালী নারায়ণ রাঁয় চৌধুরী সপরিবারে জয়দেবপুর 
ত্যাগ করিয়া ঢাকায় বাল! বাটাতে গিয়া থাকেন। কাধ্যভার কর্মচারীর 
উপর থাকে । 

১২৪৫ পালের ২৬শে অগ্রহায়ণ অতি প্রত্যুষে ওয়াইজ সাহেবের দল 
পাচ সরদার.নামক নাকের অধীনে জয়দেবপুর লু$ন ও মাধবের মন্দির 
ভগ করিবাদ উদ্দেস্তে তারারিয়। কারি হইতে অ়দৈবপুর অভিমুখে 


৬কাঙীনারাযণ রায় চৌধুরী 
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চে 


যাত্রা করে। ইহা শুনিয়া ভগীরথ পাঠকের দল ভারারিয়া 
অভিমুখে ধাবিত ইয়। তারারিয়! কাছারীর কিঞ্চিৎ পূর্বে শিখারখান 
আম্ধী নামক পুক্ধরিণীর উত্তরে মাঠের মধ্যে উত্তয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ 
হয়। পাঞ্জুর দল পরান্ত হইয়া পলায়ন করে। এয়াইজ সাহেব পরাভূত 
হন। 

সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরী কতকাল জীবিত ছিলেন, ওয়াইজ সাহেবের 
সহিত বিবাদ বিসংবাদ ততকালই চলিয়াছিল। কিন্তু এরূপ প্রবল 
বিবাদ আর হয় নাই। ওয়াইজ সাহেব ও বিবাদে মেটের উপর তেমন 
স্থবিধা করিতে পারেন নাই। 

এইব্ধপ ঝটিকার পর ঝটিকায় নিরবচ্ছিন্ন উদ্েঙ্গিত হইয়াও সিদ্ধেশ্ব- 
বীর বুদ্ধি কৌশলে ॥/০ আনি সম্পূর্ণ অন্ষু্ন ছিল। অবশেষে ১২৫২ 
সালের ঠবশাখ মাসে এই ভাগ্যবতী তেজন্থিনী ॥/* আনির জ্মিদ্নারী 
মস্থ্, গৃহে গ্রভৃত সঞ্চিত ধন ও পুত্র গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী ও 
পৌন্্র কালীনারায়ণ বায় চৌধুবীকে সুস্থ করিয়া জম্নদেবপুরে মানবনীলা 

বরণ করেন। 

যাতৃবিয়োগের পর গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশন্ন পুত্র কালী- 
নারায়ণ রায় চৌধুরীর প্রতি অমিদারার কাধ্যভার সমর্পণ করিয়া 
জপতপাদি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । 
কিন্তু কালীনারায়ণ রা» চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই পিতৃদেবকে উল্নজ্ঘন 
করিয়া! জম্দারীর ভার লইতে সম্মত হইলেন না। অগতা। অনিচ্ছায় 
গোলক নাবায়ণ রারকেই জমিদারী*কার্যে লিপ হইতে হইল। মাতার 
জীবিতকালে তিনি জমিদারীর কোন খবর লইতেন না। কিছুদিন 
কার্য করিবার পর জমীদারীর ব্যাপার তাহার নিকট হুর্বাহ ভার 
বনি বোধ হইতে লাগিল? তিনি কোন বর্খচারীর সহিত কোমি- 
“জপ পরামশ না বরিয়া একদা! একাকী ওয়াইজ 'সাহেষের খাটাতে 


ভাওয়ালেয় রাজবংশ ১১৩ 


উপস্থিত হইনা সন্ধির প্রস্তাব কবেন। সাহেব তাহাকে, সত্যবাদী ও 
ধার্থিক বলিয়৷ অন্তরের সহিত শ্রদ্ধ! করিতেন। স্থতরাং সদ্ধির 
প্রস্তাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। পর ধিনেই লেখা গড়। 
হইয়া যায়। অতঃপর ১২৫২ সালে কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে 
জমিদারী লিখিয়। দিয়া তিনি পুনরায় জগ তপে নিযুক্ত হইলেন। 

১২৫৬ সন পধ্যস্ত ওয়াইজ সাহেবের সছিত আর কোন বিবাদ 
বসন্ধাদ হয় নাই । ভাওয়ালের লোক পরম শান্তিতে বাদ করে। 
অতঃপর ওয়াইক্র, সাহেবের সহিত ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হয়। 
গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী বড়ই উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুপ হইয়া পুনরায় 
গয়াইজ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি অসীম সাহসের 
সহিত প্রস্তাব করেন, “সাহেব, বালক কালী নারায়ণের সহিত ভোমার 
বিবাদ করা পোষায় না। অথচ তুমি ও আমি ভাওয়ালে থাকিতে 
শাস্তি নাই। অতএব হয় আমার ইচ্ছাহ্থরূপ মৃল্য দিয়া আমার 8/* 
আনি খরিদ করিয়া লও অথব1 1৬০ আনির যে সকল ভূমি তুমি 
বরি্ধ করিয়াছ বা দখল করিয়া লইয়াছ সাধ্য হইলে তোমার 
ইচ্ছান্গুরূপ মুল্য দিয়! আমিই তাহা ক্রুম্ন করিনা লই 1 সাহেব তাহা 
শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “তুমি বিক্রয় “করিবে কেন? যদি আমার 
থরিদ। হিন্তার প্রতি আমাকে লক্ষ টাক! মূল্য দেও, তবে আমিই 
বক্রয় করিব।” গোলক নারায়ণ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়! 
আফেন। ইহা শুনিয়া তাহার কর্চারিগণ বিস্মিত হন। কালী 
নারায়ণ ও তাহ! শুনিয়া ইতন্ততঃ করিতে থাকেন। গোলক নারায়ণ 
রায় চৌধুরী কাহারও নিষেধ গশুনিলেন না । অবশেষে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার 
টাকা মূল্যে, ওয়াইজ সাহেবের ৬/০ আনি।সম্পত্তি খরিদ করা হয়। 
'অতংপর ভাওয়ালে স্থায়ীরূপে শান্তি প্রতিঠিত হইল বর্টে, কিন্তু গোলক 
নারায়ণ রায় মহাশয় এই কাধ্যে খণগ্রন্ত হইলেন। 

[এ 
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১২৫৮ সালে অমিদারী খরিদ হইল। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের নুবুদ্ধি ও কাধ্যের স্থবন্দোবন্তে ১২৬৩ সালের মধ্যেই 
সমস্ত খণ শোধ হইয়া গেল। এইরূপে অমিদারী নিরাপদ ও বদ্ধিত 
করিয়া এবং খণদায় হইতে সম্পূর্ণ মৃক্তিলাভ করিয়া ১২৬৩ সালের ১৩ 
পৌধ গোলক নারায়ণ দ্বর্গীরোহণ করেন। গোলক নারায়ণ 
চৌধুরী মহাশয় নিজ বাট়ীর পশ্চিম দিকের গজাশক সেঁচাইয়া আত 
,বৃহদাকঝার এক দীর্ঘিকা খনন করেন। ঠাকুর মায়ের বিগ্রহ পূর্বে 
খড়ের ঘরে ছিল, তানি সেই ঘর পাচা মন্দিরে পরিণত করেন। নিজ 
বাটার খড়ের ঘবগুলি পাক! দু'মহল্ল! অট্রালিকায় পরিণত করেন । ঢাকাব 
মাদারজাগ্ডার গলিতে কিঞ্চিৎ ভূমি খরিদ করিয়া বড় একটা বাটী নিশ্মাণ 
করা হয়। জয়দেবপুরে বাটীর নিকট বিস্তীর্ণ বাজার বসাইয়া আহাধ্য 
দ্রব্যাদির অভাব দূর করেন। তিনি বাটার পশ্চিম দিকে মঠ নিশ্মাণ 
পূর্বক উহাতে তারামূৰি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। ঘেজ্বয়দেবপুর এক্ষণে 
ঢাক! হইতে ২২ মাইল দূরে অতুলশোভা ও সম্পদের পসার 
খুলিয়া ঢাক! নগরীর এই্বধ্য সম্পদকেও প্রতিহিংসা করিতেছে 
সেই জয়দেবপুরের প্রতিষ্ঠা স্বীয় গোলক নারায়ণেরই অতুল 
কীন্তির ফল। ূ 

সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর শাসন ও ঢাকার প্রবল প্রতাপ ওয়াইজ 
সাছেবের সহিত ভরঙ্কর যুদ্ধ গ্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গে বিংশতি বৎসরের 
যুঝ। কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর সাহস, বুদ্ধি ও 
কাধ্যদক্ষতার [কিঞ্চিৎ পরিচয় পুর্ববেই পাওয়। 
গিয়াছে । গোলক নারায়ণ জীবিত থাকিতেই 
ভাওয়ালের ॥/* আনির জমিদারী ঘটিত কর্তৃত্ব কালী নারাম্ণ রায় 
চৌধুৰী মহাশয়ের হাতেই গড়াইয়া' পড়ে। পিতৃদেবের স্বর্গারোহনের 
পরে তিনিই ভাওয়াল 1/* আনির নর্বময় বর্ত। হন। 


, কাঁলীনারায়ণ রায় 
চৌধুরী । 


ভাওয়াজের রাজবংশ ১১৫ 


গোধক নারায়ণ রাম্ম চৌধুরী মহাশয্বের ছুই পরিণয়। প্রথম 
পরিণীতা পত্বী লক্ষ্মী প্রিয়। বেবী চৌধুরাণীর গর্ভে প্রথমত: একটা 
কন্তা সম্ভানের জন্ম হয়। তৎপর কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় 
জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা আনন্দময়ী দেবী যখন মাত ৯» বরের, 
বালিক। এবং কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মাত্র চারি বৎনরের শিশু/ 
তখন লক্ষ্মীপ্রিয়। দেবী চৌধুরাণীর মৃত্যু হয়। 


কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শৈশবে একটী সোপার পুতুলের 
মত হ্থন্বর ছিিলেন। গোলক নারায়ণ প্রভৃত সম্পত্তির মালিক । 
তাহার একটা মাত্র পুত্র শৈশবে মার্তৃহীন । মাত। নিদ্ধেস্বরী চৌধুরাণী 
নেহে আবরিয়া লইম্না শিশুকে গ্রতিপাঁলন করিতে লাগিলেন । 
পিতামহীর আদরে ও দ্বেহে থাকিয়া কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী 
মহাশয্বের লেখা পড়ায় ভত মনোযোগ ছিল না। তিনি তত্ানীস্তন 
চলিত সামান্যবপ বাঙ্গাল। লেখা .পড়। শিখিলেন। সেই দামান। 
লেখাপড়। শিখিয়াই তাহার কতকগুলি পুকরুষোচিত গুণগ্রামের বিকাশ 
হইতে লাগিল। তিনি অস্থারোহণে অল্প বয়দ হইতেই ভারি নিপুণ 
হইয়! উঠিলেন। 


কালী নারায়ঞজ রায় চৌধুরী যর্খন ম্খত্র ৯ বংসরের শিশু তখন, 
গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় গোপনে কামাখ্যা চলিয়া যান। 
জমিদারী তখন শক্রসন্কল। কালীনারায়ণ শৈশবে মাতৃহীন। 
এখন পিতৃদেবও নিরুদেশ। কালীনারাম্ণের এখন মাতাপিতা, 
নহান্র ও শক্তি সমন্তই-পিতামহী সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী। 


কালীনারায়ধ 'বান্থ চৌবুরী যেমন একটু একটু করিয়া! বন্ধসে 
বাড়িতে'লাখিলেন, ততই তাহার শরীরে লৌন্দর্য, হৃদয়ে সাহম ও মনে 
সতীক্ষ বুদ্ধির, ধিকাশ হইতে লাগিল। পূর্বেই বা হইয়াছে তিনি 


১১৬ বংশ পরিচন 


অশ্বীরোহণে বড়ই নিপুণ ও পারদর্শা ছিলেন। শাঝে মাঝে অশ্বা- 
রোহণে একাকী টাকায় বাতাস্বাত করিতেন । 

শুভক্ষণে তিনি ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্রেট ওয়াপ্টার সাহেবের 
কৃঠিতে যাইয়া তাহার সহিত লাক্ষাত করেন। সাহেব কালীনারায়ণের 
দিবা কাস্তি, তীক্ষ বুদ্ধি ও মধুর বাক্যবিন্যাস গটুত্া দর্শনে প্রীত 
হইলেন। তিনি শৈশবে মাতৃহীন। তাহার পিতৃদেব নিকুদ্দেশ। 
এই সকল ছঃখজনক কাহিনী শুনিয়া সাহেবের মনে দয়ার উদ্রেক 
হইল। ক্রমে তিনি তাহাকে স্সেহ করিতে আরঘ্ভ করিলেন। তায় 
পত্বীও মাতৃহীন বালক কাঁলীনারারণকে আদর করিতেন। ওয়াণ্টার 
দেবের একটি পুর কালীনারার়ণ রায় চৌধুরীর সমবযস্ক ছিল। 
ঠাহার সহিত কাঁলীনাবায়ণেব সৌহাদ্দয জন্সিল--উভয়ে একত্রে বেড়াঈ- 
ন্তন ও একত্রে খেলাইতেন। একসঙ্গে অশ্বারোহণে ক্রোশের উপর 
ক্রোশ পারভুহ্ণ করিতেন। 

ওয়াপ্টার সাহেব বালক কালীনারায়ণের অভিভাবঙ্ঠ স্থানীয় হইয়। 
'তদানীস্তন প্রচলিত পাবশ্য ভাব! যাহাতে তিনি শিখিতে পাবেন 
"সই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়। দ্রিলেন এবং যাচাতে নিকুদ্িষ্ট গোলক 
নারায়ণের অনুসন্ধান হইতে পাবে তাহাব ও যথাযোগা বাবস্থা! করিলেন। 
ষ্ঠাহার উভন্ববিধ চেষ্টাই “ফলবতী হইল। কার্লানারায়ণ পারশ] 
'তাষায় বিশেষ বাধ্পতি লাভ করিলেন। কামাখ্যায় গোগক নারায়ণ 
তায় চৌধুরীরও সন্ধান পাওয়া! গেল। সিদ্ধেশ্ববী চৌধুরাণী বহু হতে 
গোলক নারায়ণকে গৃহে ফিরাইয়! আনিলেন। 

কালীনারায়ণ অস্বারোহণে যেমন কৃতীত্ব লাভ করিলেন, বন্দুক 
চালনাতেও তেমনি পিদ্ধহত্ত হইয়া উঠিলেন। শিকারে ভাহার উৎসাহ 
€ লাহম অপরিসীম, সন্ধান অবার্থ। এই ছুই পৌরুষ গুণে ও 
মযাজিষ্রেট, সাহেবের 'মস্থগ্রছে দাহেব মহলে তাহার পরিদয় ও আমর 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১১৭ 


হইতে লাগিল। তিনি. সাহেবদের. লইয়া! শিকারে যাইয়! ভয়ঙ্কর হিং 
গন্ভর সম্মুখীন হইতেব।: তাহার খিষ্টালাপ, চতুরত। ও বুদ্ধিমত! দেখিয়! 
সাহেবের! তাহার উপর বড়ই সন্ত হইতেন। 

কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যখন মা ১৪1১৫ বদরের বালক, 
তখন অর্থাৎ ১২৩৯ সনে তাহার প্রথম পরিণয় হয়। কোন সন্তান 
জন্মিবার পূর্বেই তাহার প্রথমা পত্ধীর মৃত্যু হয়। ১৯ বৎসর বয়সে 
অর্থাৎ ১২৪৩ সনে তিনি দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন। ১২৫১ সালে 
তাঁহার একটি কন্ত! জন্মে, কিন্তু এই কন্যা একমাস মাত্র জীবিত ছিল। 
ইহার পর ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাহার আর কোন সম্ভান জন্মে নাই। 
গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর তিনি 
পুনরাম্ণ এক বিবাহ করেন। সেই পত্বীর গর্ভেও একটি কন্যা জন্মে। 
তাহার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। স্বর্ণময়ী ও গোলক নারারণের অন্ু- 
রোধে কালীনারায়ণ তৃতীম্নবার দ্বার পরিগ্রহ করেন । 

গোলক নারায়প রায়, পুত্র কালীনারায়ণ ও কন্যা স্র্ণমন্ী 
দেবীকে রাখিয়া! লোকাস্তর গমন করেন। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের তৃতীয় পত্বীর গর্ভে প্রথম একটি কনা! জন্মে । সেই কন্যাব 
নাম কুপাময়ী দেরী। অনস্তর ১২৬ সনের আশ্বিন মাসে তাহার 
একটি পৃত্র সন্তান হয়, সেই পুজ্রের নাম রাজেন্ত্র নারায়ণ রায় চৌধুরী । 
কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী কিরূপ বুদ্ধিমান, সাহসী, চতুর এবং কার্য 
কুশল ছিলেন, পিতা! গোলক নারার়ণ রাম্থ চৌধুরী মহাশয় জীবিত 
থাকিতেই ' বিশেষতঃ ওয়াইজ সাহেবের সহিত বিবাদে তাহা ম্পই 
পরিস্ষুট হইয়াছে।, এক্ষণে কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর কর্তৃত্ব 
ভাওয়ালের প্রতি কমলার শুভ দৃর্টিপাত হুইল। ওয়াইজ নাছেবের 
সহিত বিবাদ মিটিম্বা গেলে কালীনারারণ সমগ্র 1/* আনি ও এজমালি- 
রূপে 1/* আমির কতক আনা. অংশের মালিক ইইলেন। তিনি 


১১৮ বংশ পাঁরিচগ্ক 


'জমিঙ্গারী কার্ধ্য' কুশলতায় যেমন পরিপক্ক তেমনই কৌশলী ' ছিলেন । 
তাহার যত্বে ও চেষ্টা নিজ জমিদারীর নিকটন্থ জমি ও অন্যান্য 
পরগণার অংশ খরিদ হইতে লাগিল। পার্খবর্তী জমিদারি প্রভৃতির 
সহিত তুমি গঠিত বহুমোকদ্দমায় তিনি জয়লাভ করিলেন। এইকপে 
তাহার সম্পত্বির আয়তন ও আদ্র বৃদ্ধি এবং অধিকার ক্রমেই বিস্তৃত 
হইতে লাগিল । নিজ বাড়িটি সমগ্ঘ চক মেলান ও পাক করিয়! 
প্রস্তুত করা হইল। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের শিষ্টাচার 
সঘ্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া ইংরেজ ভদ্রলোকগণ তাহার সহিত দেখা 
সাঙ্গ শিকার ও বৈষয়িক প্রয়োজনে সর্বদা তাহার গৃহে গমনাগমন 
করিতেন। অতএব তিনি সাহ্বছিগের অবস্থানার্থ একটি স্থৃনজ্জিত 
রঙ্গমহাল প্রস্তুত করাইয়া নিজ গৃহের শোভা ও সৌন্ব্ধয আরও 
সংবদ্ধিত করিলেন। অতিথি সৎকারার্থ দীর্ঘ স্থানব্যাপী একটি 
একতালা বাটার শ্রেশী নিশ্মিত হইল। জয়দেব্ুরের জঙ্গল 
পরিষ্কার হইল । বাঘ, ভন্লুক প্রভৃতি হিংন্র জন্তগণ কতক বন্দুকের 
মুখে প্রাণ বিসঙ্জ'ন করিল, কতক জঙ্গলের আশ্রয় হারাইয়। দিগন্তরে 
চলিয়া গেল । বনাবৃত জগ্গদেবপুর প্রাসাদ পংক্ি, নব নিশ্িত প্রশস্ত 
বাজপথ, সুদৃশ্য নানাপ্রব্য সহিত স্বন্দর বাজার এবং বন্ধিত লোক 
সংখ্যায় স্থন্দর ও সমুদ্ধ হইয়। উঠিল। তিনি ঢাকার নানাস্থানে 
কয়েকটি পাক! বাড়ী নিশ্মাণ করিলেন। কলিকাতা ও কাশীধামে 
কালীনারায়ণের ভূমি ৪ বাসোপযোগী বাষী খরিদ করা হইল। 
জয়দেবপুরে ও ঢাকায় গাড়ী চলিবার উপযুক্ত রাস্তা ছ্িল। এ 
পথে ঘোড়ার গাড়ীতে ঢাকায় ও জয়দেবপুরে যাতায়াত চলিত। 
চৌধুরী মহোদয় নিঙ্জ বাটীতেও ভাল ভাল ঘোড়া সংগ্রহ করিলেন। 
তাহার পীল খানায় হন্তী সংখা! বাড়িতে লাগিল। হন্তী শিকারে 
ভাহার বড়ই সব ছিল। তিনি প্রতিধৎ্লর হাতী শিকারে হহির্গত 
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| হইতেন। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীতপ্রিয় 
ছিলেন। তাহার গীত বাদোও অভ্যাস ছিল। তীহার বত্ধে 
জয়দেবপুরে ইংরেজী বিদ্যালয় ও ভাওয়ালের নানাস্থানে ফতিপয় 
বঙ্গবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়দেবপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় 
ও পোষ্টাফিসও তাহারই কান্চি। 

ভাওয়ালে ভদ্রলোক বড় কম ছিল। এই সময়ে তালুকদার ভিন্ন 
ভদ্রলোক অধিবাপীর সংখ্যা বদ্ধিত হয়। কালীনারাদণ রায় চৌধুরী 
মহাশয় মিষ্টভাষটু ও সদালাপী ছিলেন। তাহার তিতর দয়া ও 
সদাশয়তাও প্রচুর পরিমাণে ছিল। প্রজাবর্গের সখ-হুঃখের সংবাদ 
তিনি সর্বদা লইতেন এবং অতি সামান্য কর্মচারী ও ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র 
প্রজাও তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের সহিত প্রাণ 
খুলিয়া আলাপ করিতেন। প্রজারাও তাহাকে ভক্তি করিত এবং 
ভালবাসিত। ভাওয়ালের প্রজাঠিতৈধিণী সভা তাহার প্রজা! 
বস্তার অন্যন্তম প্রমাণ। তিনি 1৬* আনির জমিধারদিগের 
সহিত একযোগে ১২৭২ মালের ১*ই বৈশাখ জয়দেবপুরে “প্রঞ্জা 
হিতৈষিণী সম্ভ৮ নামে একটা সভার প্রতিষ্টা করেন। পূর্বে 
ভাওয়ালের ভূম্যধিকারীরা' মোল্লাসেলামী, বণ ত্রাঙ্মণদ্দিগের যাজনিক 
ক্রিয়ার জমা ইত্যাদি নানাপ্রকার জমা প্রজাদিগের নিকট হতে 
আদায় করিতেন। পপ্রঙ্জ৷ হিতৈষিণী সভা”*র সভাপতি কালীনারায়ণ 
বায় চৌধুরী এ সকল জম] রহিত করিয়া দেন। ভাওয়ালের প্রঙ্গাবর্গের 
মধ্যে কেহ ছুর্গোৎদব ও মহোৎসবাদি করিতে ইচ্ছুক হইলে জমিদার- 
দিগকে প্রচুর নজর দিপা সন্ত করিয়। এ সকল কাধা করিবার জন্য 
সনদ লইতে হইত। কালীনারায়ণের প্রজাহিতৈষিণী সভ। ধ সকল 
অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া গ্রজাবর্গকে স্্েচছানথরূপ 
জাকঞামকে ুর্গোত্সব ও মহোৎসব করিতে অনুমতি, প্রদ্থান করেন । 
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কন্ত! পণ গ্রহণ করিতে তিনি ভাওয়ালের ইত্বর প্রজাদিগকে দৃঢ়কূণ্ 
নিষেধ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালস্থ অন্ধ আতুর প্রত্ভৃত্ির ভিট! বাড়ীর 
জমা তিনি রেহাই করিয়। দিম্বাছিলেন। জয়দেবপুরবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ- 
দিগের বিবাহে তিনশত টাক। হারে দানের তিনি ব্যবস্থা করেন। তিনি 
দীঘি পুষ্করিণী খননার্থ এককালীন দশ হাজার টাক। দান করিয়াছিলেন । 
তিনি অনেক আত্মীয় স্বজনের খাটাতে নিজ বায়ে জলাশয় খনন করিয়। 
দিয়ছিলেন। বৃদ্ধ ও পুরাতন কর্চারীদিগের পেন্সন দানেও তাহার 
আস্তরিক উৎসাহ ছিল। তাহার পূর্বপুরুষ ভাওয়ালের জঙ্গলে কোচ, 
বংশী প্রভৃতি জাতীয় বহুলোককে আশ্রয় দান কবেন। বংশীর্দিগকে 
বৈশ্য স্থির করিয়া কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী তাহাদিগকে উপবীত গ্রহণে 
অধিকার দেন। বিস্তালোচনা ও অন্তান্ত সৎ কশ্মে তিনি সময়ে সময়ে 
অর্থদান ও সাধ্যাহুসাগে যত্ব করিতেন। ইহাতে গবর্ণমেপ্ট হইতে 
বহু প্রশংসাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বাক্লাও সাহেব যখন ঢাকার কমিশনার তখন বুড়ীগঙ্গার তটে 
পোস্তা বাধাহবার প্রস্তাৰ ঠয়। বাক্লাণ্ড সাহেব এই কার্ধোর নিশি 
কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট সাহাযা চাহেন। তিনিও 
অন্তানবদনে এতছুপলক্ষে এক্ছালীন বিংশতি সহন্্র মুদ্রা প্রদান 
করেন। অতঃপর ঢাকায় একটি কৃষিপ্রদর্শনী মেগা তয়। কানী- 
পশারারণ রায় চৌধুরা মহাশয় এই মেলার সময় বহুবিধ দ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়া উৎমাহের সহিত মেলার কার্যে যোগদান করেন। এই 
সকল কারণে গবর্ণষেন্ট তাহাকে “রায় বাহাছ্ুর” উপাধি প্রাণন 
করেন। এ 

তাহার তিন বিষাহ। তৃতীয় স্ত্রী রাণী সত্যভামার গর্ভে ১২৬৬ 
সনের 'আব্িনমাসে ১৮৫৪ বীষটাবে রাজা রাঝেজনারাযণ রায়চৌধুরী 
জল্মগ্রহণ করেন। রাজেজনারায়ণ শৈশবকাল হইতেই কাবিধান্‌, 
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বুদ্ধিমান, মেধাবী ও. সহদয়। তিনি বিস্ভাধয়ে ইংকাী ৪ 
বাঙ্গালা তাষ। অধ্যয়ন করিতেন। রায় কালীনারায়ণ রায্রচৌধুরা 
বাহাছুর তাহার একমাত্র পুত্র যাহাতে স্থশিক্ষ। প্রাঞ্ধ ও মান্য হইয়া: 
তাহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে সম্মানিত হইতে পারেন, 
*সইজন্ সর্বদা বদ্ববান ছিজেন। তিনি স্বয়ং সাহেবদিগের সহিত 
সর্বদা! আলাপাদি করিতেন বটে, কিন্তু ইংরেজী না জানা হেতু পলে গলে 
অস্থবিধা অঙ্ুব করিতেন। পুত্র যাহাতে এই অস্থবিধায় পতিত না 
হয়, প্রথমাবধি তাহার সেইদিকে লক্ষ্য ছ্গ' | পুত্রের শিক্ষা ও জমিদারী 
কার্ধ্যের উপর দৃষ্টি রাখার অভিপ্রাযধে কালীনারায়ণ রাঙ্চৌধুরী বাহাদুর 
“বেডফোর” নামে একটি সাহেবকে কম্খচারী নিয়োগ ফরেন। বেঙ- 
ফোর্ডের শাসন সময়ে জমিদারী বার্যে তেমন কোন প্রলিদ্ধ ঘটন। 
ঘটে নাই, কিন্তু তাহ! হইতে রাজেজ্নারায়ণ রায়চৌধুরী সাহেবদিগের 
রীতিনীতি ও চরিত্র বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পান এবং শ্রতিনিয়ত 
তাহার সহিত আলাগ করিতে করিতে তাহার ইংরেজী ভাষায় কথাবার্তা 
বলিবার অভ্যাস হয়। কালীনারায়ণ চৌধুরী বাহাছুরের গুণ গ্রামে, 
সংস্্ঠটানে ও সংকর্ে উৎসাহ দেখিয়া গবর্ণমেপ্ট তাহার উপর অধিক- 
তর সন্ত হন। , অবশেষে তাহাকে “লাজ! বাহাছুর” এই গৌরবর্জনক 
উপাধি প্রদান করা হয়। ঢাকা জেলার হিন্দুজমিদারবর্গের মধ্যে তিনিই 
সর্কপ্রথমে এই গৌরবজনক উচ্চসম্মান লাভ করেন। রাজেন্্র নারায়ণ 
রায় চৌধুরী তখন “কুমার বাহাদুর” বলিয়৷ পরিকীঙিত হইতেন। 
রুমার বাহাছুর অশ্বচালনা, বন্দুক ছোড়া, নির্ভয়ে ও উৎসাহের সহিত 
হিং অন্তর সঙ্গুখীন হওয়া প্রভৃতি পুক্রযোচিত গুণ গ্রামে তই 
অলন্কত হইতে লাগিলেন, রাজ। বাহাদুরও হৃদয়ে ততই আনন্দ অস্থভব 
করিতে লাগিলেন। রান! বাহাদুর সমগ্র ত্রান্ষণ.. সমাজ তক তন 
করিয। খুবিযা। সহংশজাতা, একটি সন্দরী আদদণ তনয়াকে গুজবরণেব 
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মনোনীত করিলেন। মহাসমারোহে পুজের শুভ পরিণয় ক্রিয়া সমাধ! 
হইল। 

এদিকে তিনি ওয়াইজ সাহেবের ফুলবাড়িয়ার সম্পত্তির বড় একটা 
অংশ খরিদ করিম শ্বকীয় আয় ও এলেক! বৃদ্ধি করিয়া লষ্টলেন। 
কৃতী ও কীত্বিমান্‌ বাজ! বাহাদুর আকাজ্কার অন্ধুন্ূপ বহুকাধ্য সম্প্ 
করিয়া সখ সৌভাগ্য যদিও ভাগাবান, তথাপি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে 
একটি গুরুতর ভাবনা জাগক্কক হইয়৷ তাহাকে অহোরাতআ জালাতন্‌ 
করিতে লাগিল --মে ভাবনা! ভবিধ্যতের | 

বৃদ্ধিমান্‌ ও দূরদর্শী রাজা বাহাদুর দেখিলেন যে, বার্ধক্য আনিয়। 
ধীরে ধীরে তীহার দেহ-মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। বুঝিলেন 
পথিবীতে তাহাকে আর বড় অধিক দিন বাস করিতে হইবে না। 
কুমার এখনও শিক্ষাথী বালক। সম্পন্তি প্রকাণ্ড এবং উহার শাসন 
কার্ষধ্যও জটিল। যদি হঠাৎ তীহাকে তহ্ত্যাগ করিতে হয়, তাহ 
হইলে কি উপায়ে এই বিপুল সম্পত্তি অঞ্ষুণ রহিবে, কি প্রকারেই বা 
কুমারের শিক্ষাকার্ধ্য স্থসম্পর্প হইবে! তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন 
না, কিন্তু তাহার ভীক্ষ চক্ষু নীববে একটি ক্ষুশিক্ষিত বিজ্ঞ ও বিশ্বাস- 
ভাজন কর্শাধাক্ষের অগ্জসম্ধানে নিত রঠিল। 

একালীগ্রসন্ন ঘোষ তখন ছোট আদালতের হেডক্রার্ক। 
গঁকায় তিনি দ্বিতীয় বাগীরপে সন্মানিত। বান্ধব পত্জ এই সময়ে 
বঙ্গেব 'সকল দিকে তাঁহাব গভীর চিস্তাশীলতার 
পরি5য় দিয় বঙ্গীয় লেখক সমাঙ্গে প্রথম শ্রেপীতে 
তাহার গৌরবের আনন প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। 
রাজ। কালীনারা়ণেক দৃষ্টি ত1হার উপর পড়িতেছিল। ভিনি গোপনে 
পগোপনে ঝালীগ্রসন্রের সহিভ কথাবার্তা চালাইয়া বুঝিলেন যে 
কালীপ্রলয়ই তাঁহার বিশাল -্খিধারী চালাইমার উপযৃক্ত ব্ক্ি। 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১২৩ 


অবশেষে বেডকবোর্ড সাহেবের মৃত্যু হলে কাগীগ্রস় ঘোষ মহাশয়কে 
তাহার ষ্টেটের ম্যানেঙ্গাররূপে নিধুক করা হয়। কালীপ্রসন্ন বাবু 
জয়দেবপুর রাজ্যের কশ্মভার গ্রহণ করিলে রাঞ্জা বাহাছর যেন তাঁহার 
হত্তে কার্ধাভার দিয়! সোয়ান্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাচিলেন। তিনি 
কিছুদিন নানাতীর্থ স্থান পর্যটন করিয়া শাস্তিতে গৃহে ফিরিয়। আসেন 
এবং ১২৮৫ জনে ইংরাজী ১৮৭৮ হী; অন্দে রাজা কালীনারাষণ 
স্বর্গারোহণ করেন। সমস্ত ভাওয়ালবাসী ঠাহার মৃত্যুতে কাদিয়া 
আকুল হইল পিতৃশোকে কুমার বাহাদুর একেবারে মুহামান 
হইলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ধ বাবুর তত্বাবধানে জমিদারীর কাধ্যে 
একটুও বিশৃঙ্ঘল। ঘটিগ ন।--বেশ শান্তি ও নুশৃঙ্ধলার সহিত 
কালীপ্রসন্ন বাবু জমিদারী চালাইতে লাগিলেন। 

কুমার রাজেন্ত্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর বয্ধসে যুবক হইলেও 
বুদ্ধিমান ও তেজস্বী এবং স্বভাবতঃই উদ্ধার 
ছিলেন। তাহাতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশদ্বের 
মত বিজ্ঞ মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি উত্তরোত্তর 
জ্ঞানবলে বলীয়ান হইতেছিলেন। 

রাঙ্ধা কালীনারায়ণ বার চৌধুরী বাহাদুরের লোকান্তর প্রাপ্তি 
সমর পার্ববন্তী ভূম্যধিকারীদিগের সহিত বিবাদ বিসংবাদের গুছ কারণ 
বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধ গাজার তিরোধানের পরে চারিদিক হইতে 
কুমার বাহাছুবের তন্মণ বযস্কতার জন্ক শত শিখায বিবাদের বন্ধিঃজলিয়। 
উঠ্টিল। একদিকে এই বিবাদ, অন্যদিকে 1/* আনির বছু মালিকের 
বহু অংশ এজমালি,থাকা হেতু খাজনা আদায়ে অন্থবিধা এব মালিক- 
দিগের পরস্পর জেদ বাজে ও অবৈধ লোভে প্রজ্ঞার প্রতি গুরুতব 
দৌন্গাত্য চলিতে লাগিল। তৃতীয় আর এক দ্বিকে স্বাখযালের 
তালুকধারধিগের কতক বৃদ্ধ রাজার সময়েই জধ্যারেক ক্ষমতা 


ঝুম র রাজন্রনায়াক্ঈণ 
চৌধুরী 


১২৪ ংশ পরিচয় 


উল্লঙ্খন পূর্বক স্বন্থ প্রধান ভাবে মাথ! খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। 
এক্ষণে আরও বেশী উচ্ছঙ্খল হইদ্প! উঠিলেন। বিজয্ননারায়ণ রায় 
চৌধুরী প্রতৃতি ভাওয়ালের উদ্নতিকল্পে একদিন ধাহাদগকে আদর 
করিম্বা ভাওম্বালে আশ্রয় দিস্বাছিলেন এবং তালুক ইত্যাদি দানপূর্বব 
যত্বের সহিত বান কবাইয়াছিলেন তাহাদের অনেকে কালবশে 
সেই আশ্রিত ও আশ্রয়ের পুবাতন সম্বন্ধ ভূলিয়! গিয়! নিতাস্ত 
উচ্ছ ক্ঘল হইয়া উঠিলেন। সমস্ত তালুকদারের আয়ের সমষ্টি এখন লক্ষ 
টাকার বেশী। 

কালীপ্রসক্ন বাবৃখ বুদ্ধি চারিদিগের এই মারাত্মক গোলঘোগেব 
মধ্যেও ধীবভাবে মাপনার গন্তবয পথ বাছিষ্া লইল। কুমাব 
বাহাছুরেখ বৈষয়িক ব্যাপারে একটা মূল সুত্র সন্ধানে দৃঢ়তা আশৈশৰ 

» লেই দৃঢ়ত। ও তেজোপূর্ণ কার্যাকার্ষের পথে অস্থিতীয় সহায় 
হইল। স্থৃতরাং চারিদিক ও অভ্ান্তব উল্লিখিত প্রকারে শক্রসঙ্কুল 
রহিলেও তাহাব উপর কোন দিক হইতে আঘাত পড়িতে পারিল না। 
বন্ধঃক্রথ বুদ্ধব সঙ্গ সঙ্গে কুমার খাহাদুবেব বিবিধ উচ্চতর গুণেব 
বিকাশ হইতে লাগিল । তিনি ইংরেজী ভাষা ইংরেজের মত 
অনর্গল ইংরেজা বালতে শিখিলেন। শিল্প, সাতিত্য ও সঙ্গীতে 
তাহার শৈশবাবধি প্রগাচ অগরাগ ছিল, এক্ষণে সেই অন্থরাগ এ সকল 
বিষে প্রকৃত রুতিহে পরিণত হইল। তিনি স্বয়ং সাহিত্যান্থরাগী ও 
কাব্যপ্রিয় ছিলেন, ্টাহার মন্ত্রী কালীপ্রসন্নও বঙ্গের অগ্ততম প্রধান 
সাহিত্য সেবক ও কবি ছিলেন। এই হেতুই জয়দেবপুরে প্রগিদ্ধ 
সাহিত্য সমালোচনী ভার প্রতিষ্ঠা । সাহিতা সমালোচনী লভ। 
হইতে বহু উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থধূ্রণে সাহাষা দান হয়! 
হইয়াছে। অনেক লেখক ও গ্রন্থকার অল্লাধিক মাত্রায় পুরস্কৃত হইয়া- 
ছিল। এখনও সভার এই দেশহিতকর অন্থষ্ঠান অব্যাহত চলিড়েছে। 


ভাগঘাল্ের রাজবংশ . ১২৫ 


এতঘ্যতীত কুমার রাছাছুর 'অস্কান্ত বছ প্রয়োজনীয় বিষয়ে জানলাভ 
করিয়া অক্লনকাল মধ্যেই প্রচুর গ্রবীনতা। লাভ করিলেন। 

কতকগুলি ধন কোথাও সঞ্চিত হইলেই সেই ভাগারের প্রহরীকে 
গবমেন্ট উপাধি দ্বার সম্মানিত করেন না। ধনের সঙ্গে ঘদি গুণের 
সমাবেশ হয়, সাধারণের হিতে পরার্থে যদি অর্থের সন্ধ্বহার হইতে 
থাকে, তাহ। হইলে দেশের রাজাও সেই দিকে গ্রীতি ও শ্রপ্ধার সহিত 
পষ্টিপাত করিয়া থাকেন । . 

ভাওয়ালের ,প্রিয় দর্শন, মিষ্টভাষা, উদার প্রকৃতি ও সদাশন্ব যুব 
কুমার বাহাছরের প্রতি গবর্ণমেন্টের অচিরেই দৃষ্টি নিপতিত হইল । 
উাহার সৎকার্যে আত্তরিক অন্থরাগ ও সাধারণের হিতে মুক্ত হন্ডে দান 
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেন্ট বুঝিলেন, রাজা কালী নারায়ণ 
বায় চৌধুরীর শ্্রীমান্‌ পুত্র কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী তাহারই 
যোগ্য উত্তরাধিকারী বটে! গবর্ণষেন্ট তাহাকে “রাজা বাহাছর” 
উপাধি প্রদান করেন। যে দিন রাজেন্দ্র নারাম্ণ এই উপাধির সনন্দ 
গ্রহণ করেন, সেদিন ঢাকায় বিশেষ উৎসব ও সমারোহ হইয়াছিল । 
রাজ। বাহাদুর বিষ্তা়াগী ছিলেন। পূর্বধঙ্গে সংস্কৃত চ্চার প্রধান 
প্রতিষ্ঠান সারম্বত সমাজের তিনি অন্তঙ্তম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
ঢাকা কলেজ ও *তৎপ্রদত্ত বৃত্তি ও বিবিধরূপ সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া- 
ছিল। তীহারই সাহায্যে দরিদ্র ভাগ্ডার (1907 870) স্থাপিত 
হয়। সারগ্ত সম্গমাজ ও ঢাকা কলেজ প্রীতি ও আনন্দ সহকারে রাজা 
বাজেন্ নারায়ণ চৌধুরীকে ছুইখানি অভিনন্দন পত্র প্রন্নাৰ করিযা- 
ছিলেন । তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল ঢাকার সীথার মধ্যে 
আবদ্ধ ছিল না--তাহা দুরদিগন্তে সমগ্র বঙ্গদেশে গ্রন্থত হইছিল । 
রাজ! হইয়াও তাহার ব্যবহারের অমায়িকতা, ও শিষ্টাচার একটু ও 
কমে নাই .যে-ক্েহই- তাহার নিকট যাইত মেই-ই আহার নিরভি- 


১২৩ ধংশ পরিট 


মানিতাক্র মৃদ্ধ হইয়া ধাইত। ভিনি সঙ্গীত :বিদ্কার বিশেষ পারদর্শা 
ছিলেন এবং ব্যবস্থারিক সমত্ত বুদ্ধি তীহার অতি প্রধল ছিল। কি 
ইন্ছিনীকান্গিং, ফিভাক্তারী ভিমি ন1 জানিতেন এখন কর্ম ছিল না। 
ভাখয়ালের তাগুকদার ও প্রপ্ধাবর্গের মধ্যে যে অসন্তোষ ছিল তাহা! 
তাহা সঙ্যধহারে দুর হইল। রাজা বাঁহাছর বহু সহন্র টাকা বায়ে 
তাওয়ালের স্থানে স্থানে, পুঞ্করিণী খনন করিয়। প্রজাবর্গের পাণীয় জলের 
অভাব দুর করিয়াছিলেন। 

ভূমিকম্পে রাজা বাহাদ্রেব পুপ্াতন বাচী অত্যন্ত কতিগ্রন্ত হয়। 
তিনি ঢাকার নদীতটে যে একটি অতি হ্ন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া: 
[ছলেন ভাহাও ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়! যায় । তিনি বছু লক্ষ টাক! 
ব্যয়ে নৃত্তন প্রণালীতে ও নৃতন ধরণে প্রকৃত রাজপ্রাসাদের মত এক 
বিরাট বাী নিশ্বাণ করেন। ণৃতন নৃতন শোভা সম্পদে জযঘদেৰ- 
পুরের মৃঠ্ঠি তীহারই আমলে চিত্ত ও মনোমুগ্তকর হয়। রাম্া রাজেজ 
নারায়ণের দানের তালিকা! কর। যায় না-_-করিতে গেলে এক বৃহদাক্কার 
গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তবে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বল! ধাইতে পারে 
যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, করিমগঞ্জ গ্রভৃতি জেল! ও মহকুমায় এমম কোন 
সদছষ্ঠটান ও সৎকণ্ম হয় নাই যাহাতে রাজ্জা রাজেজ নারায়ণের 
দান না আজাছে। 

রাজা রাজেজ নারাঃণের তিন পুত্র ও তিন কন্তা। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
কুমার রখেজনারারণ, মধ্যম কুমার রমেন্্রনারাঘণ ও ফনিষ্উ কার রবীন্তু 
নারায়ণ রায় চৌধুরী । রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ কালীগঞ্জে তাহার 
পিতা ত্রাজা কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে একটি উচ্চ ইংরেজী 
'বিগ্তালর গ্রতিষ্ঠা করেন। জয়দেবপুরের দাতব্য চিকিংসারয় রাজা 
রাজেজ নারাক্সণেরই কীতি। ভিনি তাহার জঙিদারীর মধ্যে ঢা! 
হইতে ময়মদলিখহ পর্ধ্যন্ক বিশীর্ণ ভূমিখও রেলবত্া নির্াগ অন্ত ইঞ্টাণ, 


মের পপ স 


প্রি লে দে এপ জজার চা 





স্বগীয় কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ রায়। 


. ভাওয়াজের বাজবংশ ১২৭ 


বেঙ্বল' রেলওয়ে “কোম্পামীকে দান করিয়া গিয়়াছেন। ১৯০১ 
ষ্টান্দের ২৬শে এপ্রেন রাজ! রাজেন্দ্র নান্ধায়ণ বিশাল জমীদারী রাগিনা 
পরলোক গমন করেন। তিনি বহ্ধিশাল জেলার অন্তত -বাকপুর, 
নিবাদী কালী নাথ ভট্টাচার্যের ক্ন্ঠ| বিলাসমণি দেবীর পানি গ্রহণ 
করেন। রাণী বিলাস মণি দয়! দাক্ষিশোর অস্ত সর্ব সাধারণের আন্ধার 
পাত্রী ছিলেন। রঃ 
১৮৮২ খৃঃং ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কুমার রণেজজ নাবামণ রায় 
চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। কুমার রণেজ্জ নারায়ণ মধ্যম কুমারের 
রাজন, বি তাহার ্থৃতি চি স্বরূপ একটি অত্বাথশাল। 
রা চৌধুরী. স্থাপন করেন। তিনি ্বগসবাপ্রিয় ছিলেন। কুমার 
রপেজনারায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
হইয়াছিলেন। দিজীর দরবারে তিনি নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং 
এই সময় হইতে ভাওয়াল "রাজষ্টেট * বলিয়া গবরষেণ্টের নিকট 
পরিগণিত হম্ব। কুমার রণেজ্জনারায়ণ অতিশয় উদারচেতা লোক 
ছিলেন। জনহিতকর কার্ধ্যে ত্বীহার বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল। 
দেবদধিজে তাহার প্রগাট ভক্কি ছিল। অনেক ক্রান্ধণ পণ্ডিত এবং 
গরীব ছুংখীকে তিনি প্রচুর অর্থ সাহাম; করিয়াছিলেন । বহু টাকা বায়ে 
তিনি জয়দেবগুহের অতিথিশালার দালান গ্রস্ত করিয়াছিলেন । ঢাকায় 
যে স্পোর্টিং ক্লাব আছে তিনি তাহার একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 
আর কিছুদিন আীবিত থাকিলে কুমার বাহাছুর দেশের ও দশের 
অনেক উপকার, সাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু ছুঙ্ঘয় কাল অকালে 
তাহাকে তাঙ্বার.করালগ্রামে আকর্ষণ ক্ষরিয়া লইয়াছে। ১৯১০ গ্রীঃ 
অন্যে ১৪ই; লেপ্টেম্বর তারিখে মাঝ ২৮ বতমর ব্যশে রাজ- 
পরিবার়রর্গ ও ভাখয়ালবামী7র শোক্তমাগকে ভাঁমাইয়! তিনি ইহলোক 
হইস্ডে চলিয়| গিষ়্াছেন। তিনি ক্িকাতার €বাবাজাত্রর প্রসিদ্ধ 


১২৮ বংশ পরিচয় . 


মতিলাল বংশের বাবু ছরেন্তরনাথ মভিলালের পঞ্চম কন্যা শ্রীযুক্তা 
সরজুবালা দেবীর পাপিগ্রহণ করেন। 

রাক্গ! রাজেজ্নারায়ণ রায়ের ম্বতার পর বাবু স্রেন্্রনাথ মতিলাল 
ভাওয়ালে যাইয়। রাজষ্টেটের কার্ধ্য পর্ধাবেক্ষণ ৭ প্রঙ্থলা বিধান করেন 
এবং কিছুদিন তিনি স্রেটের মাঁনেজার পদেও নিযুক্ত ছিলেন। 

জ্ীযুক্তা সরহুবাল' দেবী স্বামীর ন্যায় অনেক ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিত ও 
গরীব ছৃঃখীকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়। থাকেন। স্থূল ও কলেজের 
অনেক ছেলেদের বায়ভার তিনি বহন করিতেছেন । দেবধিজে তাহার 
প্রগাঢ ভক্তি । তিনি প্রতিবৎসর বৈশাখ, কার্ঠিক ও মাঘমাসে প্রত্যহ 
একটা করিয়া শুদ্ধাচারী ত্রাঙ্ধণ ভোজন করাইয়া! গ্রতোককে পরিধেষ বস্ত, 
হত্ত ও মাঘমাসে উদত্কৃষ্ণ শীতবস্ত্র দান করিয়া থাকেন। তিনি অনেক 
টোল, স্কুল ও অন্যান্ত জনহিতকর কার্ষ্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন ! 

ভাওয়াল রাজবংশ শিক্ষা বিস্তারে চিরকাল সচেষ্ট । ১৩২৭ সালের 
-হসাঁবে দেখ! ধায় এ সনে রাজকোধ হইতে ১৪০০০ টাক! শিক্ষা 
প্রচার কলে প্রদান কর! হইয়াছিল । ভাওয়াল ষ্রেট হইতে নিম্নলিখিত 
স্কুল সমূহ পরিচালিত হইতেছে । কোন্‌ কোন্‌ স্কুল রাজকোষ হইতে 
সাহায্য পায় নিযে তাহার তা'।লক! ছেওয়া গেল :--জয়দেবপুরে 
রাণীবিলাপমশি হাইস্কুল, কালীগঞ্জে দুইটা হাই স্কুল, দশটি মধ্য 
ইংরেন্ী স্থুক্স) ৩৬টি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৭টি বালিকা বিদ্যালয়, 
১টি সংস্কৃত টোল। ইহা ব্যতীত দরিদ্র অনেক ছাতকে বড়রাণী 
নরধুষালা দেবী নিজের তহবিল হইতে সাহায্য করিনা থাকেন। 
নাতব্য 'চিকিৎসালয়ের জন্ত প্রতি বৎসর ষ্টেট হুইন্ডে ১২১১২ 
টাক! খরচ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এইরপ ১৪1১৫ 'হাজার' টাঞা 
বাছকোষ হইতে দেওয়া হইয়] থাকে। বহদান ও বিবিধ সাগুষ্ঠানেয 
জন্য ভাওয়াল রাজবংশ চির শ্রলিঙ্ধ. 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১২৯ 
বংশ তালিকা । 
রত্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য 
ব্রামচন্্র চক্রবর্তী 
1 


রে 001 
নারায়ণ চক্রবর্তী রুদ্র চক্রবর্তী 
॥ 
বন রায় 
বলরাম ঞা চৌধুরী (জানকীনাথ রায় নামে পরিচিত ) 


স্পা পলা শ্পোশিসিীি রি 


| _ | 
বুনাথ রাহীবলোচন শ্রীকষ্ণ রায় চৌধুরী 


| | | 
জগত্রায় শ্যামরায় টে নাবাণ রায় চৌধুরী 
এ রায় চৌধুরী 


০ শি 


। 1]. | 
বিজয়নারায়ণ চন্ত্রণারায়ণ কাঠিনারায়ণ 
] , 


| 
হানার নরনারায়ণ লোকনারায়বণ 
রাজনাবায়ণ গোলকনারামণ 


সস পর». এ পারার এল এর 


ৃ | 
রাজ। কালী নারায়ণ স্বর্ণময়। দেবী 
(কল্তা ) 





সাপ সস এ এ ৩৯৯ পাস উজ আস 


| ] 
কপাময়া দেবী রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ 
' (কনা) | 


| - 1 | । |... 
ইন্দুময়ী রণেজ্জ জোতির্বয়ী রমেন্্র রবীন্ত্র নারায়ণ তরুণময়ী 
(কনা): (ক্গ্তা) নারায়ণ (কন্ঠ) 


৪ চি 


রাজ গোপাল লাল রায় বাহাছুর। 


শাক. 


রঙ্গপুর-তাজহাটেব রাজা! গোপাললাল রায় বাহাছুর স্বগীদ্ 
মহারাজ গোবিন্দলাল রায় মহোদয়ের ওরলে ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দের ১লা 
আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এই রায় বংশ পৃন্দে 
পঞ্জাৰে বাস করিতেন, বাদসাহ ফরেকশাহের রাজত্বকালে তীহাণ' 
বঙ্গদেশে আগমন করেন । এই বংশের মান্নালাল রায় রংপুরের 
মন্তঃপাতী মহিমগঞ্জে আসিঘ্া বসবাস করেন। এখানে তিন 
স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবপায় করিয়া প্রভৃত ধনরত্বের অধিকারী হন। তি 
তে স্থানে বাস করিস্বা মণিকারের -বাবলায় চালাইতেন, সেই অংশকে 
“তাজহাট”। বলিত। ক্রমে তিনি রঙ্গপুর ও তঙ্গিকটবত্তা অন্যান 
ঞ্জেলোয় তৃসম্পত্তি ক্রয় করেন। এইরূপে তাজহাটের বর্তমান জমিদার 
বংশ প্রতিিত হয়। 

স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দ লাল রায়ের জনহিতৈষণা ও পরো” 
কারিতা গুণ দর্শনে কি ভারতীয় কি ইউরোপীয় 'সর্বশ্রেণীর লোকে 
াহার প্রতি শ্রস্কাবান হইয়াছিল। তিনি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে 
কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; গ্ুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্টও তাহার 
উদাধ্য ও দানশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রথমে “রাজা” তৎপব 
“রাজাবাহাহ্বর” এবং পরিশেষে “মহারাজ!” উপাধি প্রদান করেন ' 
ককন্তু নহারাঙ্জ গোবিন্দলাল এই রাজদন্ত সন্গান বেশীদিন উপভোগ 
করিতে পারেন নাই । ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখে ভূমিকম্পে 
একটি আকম্নিক দুর্ঘটনায় যহারাজ গোবিদালাল ইহলোক হইতে 





রাজ “গাপাললাল রায় খাহাছুর 


রাজ্জা গোপাল লাল রায় বাহাছুর ১৩২ 


মহাপ্রস্থান করেন । পিতার মৃতু!কালে রাজাবাহাদুর গোপাললাল কেবল 
মাত্র দশ বৎমর বয়স্ক বালক ছিলেন । কাজেই তাহার বিশাল পৈতৃক 
সম্পত্তির তত্বাবধানের ভার তাহার মাতা মহারাণী শরতঙ্থন্দরী দেবী 
এবং মাতামহ রামরুষ্ণ মহতার স্বন্ধে পড়ে। কিন্তু অল্লকাল পরে কোর্ট 
অব. ওয়ার্ডম্‌ তাহার জমিদারীর তত্বাবধারণ ভার গ্রহণ করেন। 

কয়েক বর রাজাবাহাছুর কলিকাত৷ হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ 
করিস্বাছিলেন। পরে কোর অব ওয়ার্ড ঘখন তীহার জমীদ্দারীর, 
পরিচালন তার গ্রহণ করিপ্নে, তখন রাজাবাহাদুর মধ্য প্রদেশের 
্বস্তরগত রায়পুবের রাজকুমার কলেজে প্রেরিত হন; সেখানে তাহার 
বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভ৷ দর্শনে প্রিন্সিপাল জে, ডি, অস্ওয়েল হইতে 
অধ্যাপকগণ সকলে একবাকো তাহার প্রশংসা করেন এবং ভিনি 
কয়েকটী পারিতোধিকও লাভ করেন। ১৯৫ সালে তাহার জননী 
মহারাণী শরত গ্ন্দরী দেবী স্বর্গীরোহণ করেন। তখন তিনি রাজ 
কুমার কলেজ্জ পরিত্যাগ করিযা স্বগ্রামে আগমন করেন । তাহার 
খুবতাত স্বর্গীয় লাল! শিবনারায়ণ কপুব তাহার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন । 

রাজ। বাহাদুরের চবিজ্রে যাহা কিছু মহৎ ও অন্ুকরণফোগ্য দৃষ্ট হয়, 
তদ্নমুদয়ের মুল তীাচ্ছার রাজকুমার কলেজের শিক্ষা ও খুর্পতাতের 
উ্রপদেশ। এই সর্ময়ে মি: ই, ক্যাগুলার বি, এ, মিঃ ম্যাকেঞ্রী এবং 
মংএ কোমাক্‌ ক্রুমান্থয়ে তাহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজাবাহাদুর 
ভবিষ্তদূ জীবনে যে উচ্চ আসনে উপবেশন করিবেন, গৃহশিক্ষকেরা 
স্টাহাকে তছ্ুপযোগী শিক্ষা দিতে যত্বের ক্রি করেন নাই । নিজের 
জমিদারী কাধ্য পরিচালনে যেক্প পরিমাণে জমিদারী কার্যপন্ধতি 
শিক্ষালাভ কর! দরকার, রাজাবাহাছুর তাহ! শিক্ষ। করিতে যত্বের ক্রুটি- 
করেন স্কাই । অধিকস্ত তিনি অতীব মনোযষোগের সহত আইন শিক্ষ? 
করিয়াছেন । 


১৩২ ংশ পরিচয় 


রাজা বাহাছর সাবালকত্বে উপনীত হইয়া জমিধারীর কার্ধ্ভার 
স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পূর্বে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজ্বার মি: সি, 
এইচ, পোপের সহিত নিজের জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ করেন। 

দেশের অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া! প্রত্যক্ষ জান লাভের জন্য 
রক্ষিণ ভারতের সর্ধত্র--তাহার প্রথম গৃহ শিক্ষক মিঃ*ই, ক্যাগুলারের 
মমভিব্যহারে ভ্রমণ করেন । 

রাজ! বাহাদুর যদিও অহোরাত্র অধারন করিয়া! মানসিক উৎকর্ষ 
লাভে তৎপর, তথাপি তিনি শারীরিক অঙ্গ চালনায় পরাজ্খ হন 
নাই। বালাবস্থা হইতেই রাজা বাহাদুর টেনিস, বিলিয়ার্ড 
ক্রকেট ও ছুটবল ক্রীড়ার সকলকে পরাজিত ও মুগ্ধ করিতেন, 
বাঙ্গ। বাহার একজন স্থুদ্ক্ষ শিকারী এবং শিকারের প্রতি তাহাব 
সন্ধান অব্যর্থ। তিনি অস্বারোহণ ও সন্তরণেও অতি পারদর্শা। 
দাইকেল চড়িতে, মোটর চালাইতে রাজা বাহাদুর সুদক্ষ । ইহা 
সাড়া সঙ্গীত শানে ঈহাব বিশেষ অনুরাগ আছে এবং নিজেও একজন 
স্থগায়ক | ফটোগ্রাফ তুলিতে রাজ! বাহাদুর সিদ্ধহন্ত | 

১৯০৮ সালের ১লা আগষ্ট, রাজাবাহাছুর তাহার পৈতৃক তাজহাট 
জমিদারীর কার্ধ্যভার শ্বহশ্মে পরহণ করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহেব 
পদাঙ্চ অগুসরণপূর্ববক প্রক্গারগুন, রাজভক্কি, সচ্চরিক্রতায় গীত 
গভণ্মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নিয়মিতভাবে রঙ্গপুর ও 
শন্যান্ত স্থানের স্কুল ও দাতব্য চিকিৎলালয় সমূহে অর্থ সাহায্য করিয়া 
শ্রাসিতেছেন। তাজহাটে তাহার স্বর্গীয় পিতা৷ ঘে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় 
স্বাপনু করিয়া যান, তিনি সেই স্কুলটী অর্থ সাহায্য দ্বারা পরিচালনা 
করিতেছেন । | | 

ভাজহাটে একটি দাঁতবা খ্ধধালমেরও : তিনি পৃষ্ঠক্টেষকতা 
করিতেছেন। ২১৯১২ সালের ওর! স্থুন গভপমেন্ট ফ্রাহাকে তাহার 


রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর ১৩৬ 


রাজভুক্কি) বদান্ততা ও দেশ হিতৈষণার পুরস্কার শ্বরূপ-- “রাজা” 
উপাধি প্রদান করেন। 

উত্তর বন্ধের শ্রে্ঠ জমিদার স্বরূপে তিনি উত্তর বঙ্গের যাবতীন্ব 
জেলার আন্দোলনে সর্ববাগ্রগণ্য পদ গ্রহণ করিয়া আদিতেছেন। 
বিগত নয় বত্মর ষাবত তিনি রঙ্গপুর মিউনিসিপালিটার মনোনীত 
চেয়ারমানবূপে কার্ধ্য করিয়া আসিতেছেন । একবার নম্ব-_ছুইবার 
নয়, তন তিন বার তিনি এই পদে মনোনীত হইয়াছেন । মিউনিলি- 
পালটীর চেয়ারম্যাঁনরূপে তিনি ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 
রঙ্গপুরের ভূতপূর্বব ম্যাজিষ্টেট, ও বদ্ধমীন বিভাগের ভূতপূর্বব 
কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ধ আই, সি, এস্‌, মহোদয় লিখিত 
41২0001088৮ 0০-৫৪)৮ নামক গ্রন্থে তাহার বিশদ বিবরণ আছে। 
রাজাবাহাছুর রঙ্গপুর ডিস্ীক্ট বোর্ডের সভ্যব্বপেও তিন বৎসর কার্য 
৷ করিকাছিলেন। গত পাঁচ বৎসর যাবত তিনি রঙ্গপুর অমিদার সতার 
পভভাপতিরূপে অতি ষোগাতার সহিত কাধ্য করিতেছেন । তিনি 
কলিকাতার ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান এসোপিখেসনেরও সভ্য এবং এক বৎসর 
কাল ইহার সহকারী মভাপতি রূপেও কাধ্য করিম্াছেন। এতন্বতীত 
তিনি বঙ্গীয় জমিদার সভা ও ভারতীয় জমিদার সভার সন্ত । 

বিগত যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধ ভাগারে প্রভৃত অর্থ দান করিয়া- 
ছিলেন। 

'১৯১৮ সালের ওরা জুন তারিখে তীহাকে তাহার রাজ উক্তির 
পুধস্কার স্বরূপ “রাজাবাহাছুর” উপাধি প্রদান কর! হয়। 

তিনি শ্বকীয় মহঘ, ওঁদার্যয, বিনয় ও সরল ব্যবহার গুপে আপামর 
সাধার্রের শ্রদ্ধা ভক্তির ভাজন হ্ইয়াছেন। যদিও রাজাবাহাছুর 
বয়সে নবীন, তথাপি তিনি জঙ্দিদারী কার্ধ্য অতি নুন্দররূপেই বুঝেন 
এবং নিজে সমন্ত কার্ধয পর্ধ্যবেক্ষণ কয়েন। রাজাবাহাছবরের, তিনটা 


১৩৪ ংশ পরিচয় 


সম্ভতান। জ্যে্ রাজকুমারী স্থখারাণী দেবী--১৯১৩ সালের ওর! 
আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় রাজকুমার গিরীজ্জ লাল 
বায়-.১৯১৪ সালের ৩*শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং তৃতীয় রাজ 
পুত্র ভৈরব লাল রায়--.১৯১৮ সালের ওর] জুন জন্মগ্রহণ করেন। 


রাজ! বনবিহারী কপূর বাহাদুর 
সি-এমৃ-আই 





৬ নন্দলাল সেট, তালওয়ারের পুর্ব পুরুষগণ প্রথমত: লাহোর 
হইতে মথুরায় আলিম বসবাদ করেন ; পরে তাহারা বন্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কাকসা থানার এলাকার মধ্যে সৌয়াই নাষক গ্রামে আসিয়া 
বসবাস করেন। ৬ নন্দলাল সেট তালওয়াবের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ 
কবেন; জ্যেষ্ঠ ৮ গোপালচন্দ্র, মধ্যম ৬ বল্পভচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ 
৬ গৃদাধরচন্্র। ৬ গোপালচন্দ্র সেট তালওয়ারের সন্তান সম্ততিগণের 
মধ্যে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র হরিদাস সেট তালওয়ার । 

বদ্ধমান নিবাশী খ্যাতনামা! ৬ পরাণচন্দ্র কপূর, ইহার চাবিপুত্র 
ঞ চারি কন্া জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র ৬ শ্যামচন্দ কপূর, 
মধ্যম ৬ তারাচন্দ কপুর, তৃতীয় ৬ প্লাসবিহারী কপূর ও চতুর্থ 
॥ চুনিলাল কপুর। | 

বঙ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৬ তেজচন্দ কপুরের 
ওরসজাত গুজব ৮" প্রতাপচন্দ, কপূরের মৃত্যু হওয়ার পর 'তিনি 
৬পরাণচন্ত্র কপুরের কনিষ্ঠ পুত্র ৮ চুনিজাল কপুরকে দৃত্ধকপুত্জ গ্রহণ 
কবেন' এষং মহাতাবচন্গ, কপূর নাঁষ দেন। ৬ পরাণচ্জ্ছ কপুরের 
তৃতীয় পুত্র ৮ রাপবিহারী কপুরৈর-পুজ সঙ্তাম না হপঠান্ধ তিনি 


১৩৬ বংশ পরিচয় 


হরিদাস সেট সোয়াইগ্রাম নিবাপী ৮ গোপালচন্্র সেট তালওযারের 
কনিষ্ঠ পুত্র তালওয়ারকে ১৮৫৪ শ্রী: দৃত্বকপুত্র গ্রহণ করেন। সেই 
দত্তক পুত্রের ১৮৫৩ গ্ঃ অবে ১১ই নভেম্বর তারিখে জন্ম হয়ঃ তত্পরে 
তাহাকে জন্বরিলাল কপূর নাম দেন। দতৃক্ষ 'পুত্র গ্রহণে 
অভ্য্পকাল পরেই ৮ বাসবিহারী কপূরের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 
করেন । তাহার নাম ঠভবব চন্দ কপূর রাখা হয় তীহাব 
শীরবজাত পুত্র জন্মনর পর এ বালকের প্রতি যেমন তাহার স্সেহ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই অপরপক্ষে দত্তকপুজ্ জু রিলালের 
উপর স্নেহ মমতা 9 বত্ব হাস হইতে লাগিল । এই সকল ব্যাপাব 
বেখিয়। জুহুরালালের পিতৃষ্বল। ! » গ্রাম্চ্ত্র কপুরের মধ্যম৷ পত্রী 
এবং মহারাজাধিরাজ! ৬ মগ্ছাতাবচন্দ, বাহাদুরের ধাত্রীমাত। 
উভয়ে একে পরামশ করিষ্কা তীাঙাকে জহুরিলালের প্রতি 
জন্সেহাদির কথা সমুদয় বিশদরূপে জানান । তাহা শুনিয়। উক্ত 
মহারাজা তাহার এনেছীরের প্রতি বিশেষ বিবক্ক হইয়া তাহার 
বাটা হইতে তাহার দত্তকপুজজ জনুরিলালকে নিজ রাজঅন্তঃপুরে 
আনিম়। রাখেন এবং তাহার নাম জন্ুরিলাল পরিবর্তন করিয়া নিজ 
সহোদর ৮ রাসবিহারী কপুরের নামের সহ মিল, করিয়া প্রীদৃক 
বনাবহারা কপূর নাম রাখেন । তদবধি মহাবাজাধিরাজ। বাহাছুব 
তাহাকে স্বীয় পুত্রের ন্তা লালন পালন করতঃ তদীর বিস্কাশিক্ষার 
সমৃদয় ভারগ্রহণ করেন। মহারাজ মহিষী পরলোকগত। মহারাপী 
অধিরাণী নারায়ণ কুমারা ঠাকুরাণী বালাবধি বনবিহারীঞে স্বীর 
পুত্রের '্তায় ন্নেহ করিতেন। পক্ষান্তরে বনবিহারী কপুর মহারাজ! 
এবং মহারাণীকে স্বায় পিতাধাতার তুল! নে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
ক্ষরিতেন। পঞ্চদশবর্ধ বয়ঃক্রম পর্ধান্ত তিনি রাজঅন্তঃপুরে প্রতি- 
প্রালিত হইয়। পরে রাজবাটীর মধ্যে স্বতঙ্জ একবাচীতে বাস, করিতেন 


রাজ! বনবিহারী কপূর বাহাদুর নি-এস-আই ১৩৭ 


মহারাজাপ্রিরাজ! বাহাছুর ইহার বিবিধ সদ্গুণাবলী দৃষ্টে ক্রষশ: 
বিশেষ ম্েহ করিতেন,-একদগও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। 
তিনি ক্রমান্বয়ে রাঞ্জবাটীর যাবতীয় কার্ধ্য তাহাকে শিক্ষা দিয়ছিলেন। 
বাল্যাবধি মহারাজাধিরাজের নিকট শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া 
উহার যাবতীয় সদ্গুণের অন্কুকরণ করিয়াছিলেন । 

ক্রমশঃ যেমন তীহার বয়ংক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ। 
বাহাছুর তেমনি তাহাকে জটিল ও গুরুতর রাজকার্ধা সকল শিক্ষা 
প্রান করিতে লাগিলেন। অল্লকাল মধ্যেই অতিশয় যনত্ব ও পরিশ্র্থ 
সহকারে রাঙ্কারয সকল শিক্ষা করতঃ কার্্যভার গ্রহণের উপযুক্ত 
হ দয়ায় প্রথমত: তাহাকে জমিদারী ও দেবোত্বর খরচ এলাকার কার্্য- 
ভার প্রদান করেন। ১২৮২ সালের বৈশাখ মাম হইতে ১২৮৩ পধ্যন্ত 
উত্তয় এলাকার কাব্য উত্তমরূপে দক্ষতার সহিত পর্যবেক্ষণ করায় 
ষাহার কার্য কৌশল, দুরদর্শিতা, যত্্র এবং পরিশ্রমে বিশেষ সন্ত 
হহয়। তাহাকে ১২৮৪ সালের €বশাখ মাস হইতে ইংরাজি ১৮৬৭ থু 
বন্ধমান রাজের ““দিওয়ান-ই-রাজ” আখা দিদ্বা একটি পদ সৃজন করিয়া 
উদ্ক পদে নিষুক্ত করেন। 

১৮৭৯ থৃঃ * মহারাজাধিরাজ| মহাতাবচন্দ. বাহাছুর একটি 
মন্ত্ণাসভা সংগঠন করত: ইহাকে উক্ত সভার ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট 
পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এভাদৃশ পুঙ্থান্পুঙ্খবূপে যোগ্যতার 
সহিত রাজকার্ধ্য পরিদর্শন করিতেন যে, মহারাজাধিরাজা! তাহাকে 
খন যেকোন বিষয় প্রশ্ন করিতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর. 
প্রণৃন করিয়া! মহারাজাকে প্রীত করিতেন। ৰ 

মহারাকাধিরাজ মহাতাবচন্দ, বাহাছুরের জোট শ্যাপক বংশগোপাল 
নন্দে সাহেবের প্রথমা পত্বীর গর্ভে দুইটা কন্তা ও একটী পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন।. প্রথম! ফন্পায় নিয় নিরঞ্জন দেয়ী দেবী। ইঠার বিবাহ আগ্র! 


১৩৮ বংশ পরিচন্ন 


নিবাসী প্রহলাদ দাস কপুরের সহিত হয়। পুজ অঙ্বাপ্রসাদনন্দেকে 
মহারাজাধিরাজবাহাছুর ও মহারাদী অধিরাদী দেবী দত্তকপুত্ররূপে 
গ্রহণ করেন এবং আফতাবচন্দ, মহাতাঘ, বাহাছুর নাম দেন। 
কনিষ্ঠ কষ্ঠ। . ্রণবদেরী দেবীর জন্মগ্রহণের অতাক্পদিবস পরেই গর্ত 
ধারিণীর মৃত্যু হয়। মহারাজা! ও মহারাণী অভিযত্বে উক্ত মাতৃহীনা 
কন্যাটীকে লালন পালন করেন । পযন্ত মহারানী অপেক্ষা তাহার 
প্রতি মহারাজের স্সেহ সমধিক পরিবঞ্ডিত হইয়াছিল; মহারাজকুমার 
আফ.তাবচন্দ, ও তাহার সহোদরা ভগিনীদ্বয় এবং বর্নবিহারী ইহারা 
এক সময়ে ও একজে রাজঅস্তঃপুরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং 
একত্রে থাকিতেন। 

ক্রমে ঈহারা বয়প্রাপ্ত হইলে যংকালে বাযু পরিবর্তন জন্ত মহারা- 
ধিবাচ্ছ বাহাদুর ভাগলপুর নগবে অবস্থিতি করেন, গেই স্থানে ১২৭৯ 
সালের ২১শে মাঘ তারিখে মভারাজাধিরাজ বনবিহারীব পক্ষে ও 
যহারাণী অধিরাদী প্রণব দেবীর পক্ষে বরকর্তা ও কল্পাকর্রী হ্ববূপে 
গাড়াইয়া ইহাদের শুভ-বিবাহ দিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। 
বাল্যাবধি একত্রে একস্থানে প্রতিপালিত, পরিবদ্ধিত ও পরিণীত 
হইয়া নবদম্পতী অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। * মহারাজাধিরাজ 
বাহার বিবাহের পূর্ব হইতেই বনবিহারীকে কিছু কিছু তৃসম্পত্তি 
ফিতেছিলেন; বিবাহের পর ভীহাদের ভরণপোষণ জনক বনবিহারীকে 
বাক্ষমরকার হইতে মাসিক ৫০০৯ পাঁচ শঙ্ত টাকা চিরধৃত্তি ও অনেক 
লি তৃসম্পত্তি উন্তয়কে দিয়াছিলেন এবং বামোপযোগী স্থন্দর আবাস 
বাটী প্রস্তুত করিয়া দিবার বাবস্থা করেন। ১৮৮১ সালের নভেম্বর 
মাল হইতে এ নুতন বাটীডে তাহারা বসবাস করিতে আরউ করেন । 
বাটার নাম “বন আবাদ" রক্ষিত হয়। উলমন্ের পূর্বে ইহ্ীরা রাজ 
বাঁ্টীর মধ্যে ক্ষত গৃহে বাঁস করিতেন । ইছীদের হই পুজ ও ছুই 


রাজ! বনবিহারী কপূর বাহ।ছুর সি-এস্‌-আই ১৩৯ 


কন্মা ধথাষ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুক্েের নাম বিজনধিহারী 
কপুর,দ্বিতীয় পুজের নাম স্থ্্বনবিহারী কপূর ও প্রথমা কন্যার নাম স্ীমস্তী 
শ্লীদেয়ী দেবী এবং ছিতীয় কন্যার নাম শ্রীঘতী শক্তি দেবী রাগ! হয় । 
কনিষ্ঠ পুত্র স্বজন বিহারী কপৃরর অল্প বয়সে ইহলোক তা!গ 
করেন। ১২৯৩ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে প্রণব দেয়ী দেবার মৃত্যু 
হয়। সহধর্টিবীর বিয়োগের পব রাজ বাহাদুর আর বিবাহ করেন 
নাই; হ্বয়ং তাহার পুত্র কন্তান্বয়েব লালন পালন করিয়াছেন । 
কলিকাতী। নিবাসী ৬ শালগ্রাম খানার একমাত্র পুন্ব গ্রমান লাল! 
শ্বামল দাস খানার সহিত ভো কন্তার এবং অমৃতসহর নিবাসী 
« বান্থমল মেহেরার মধ্যম পুত ভ্রমান গ্ররাণদিত্ব। মেহেরার সহিত 
কশিষ্টা কন্তার বিবাহ দিয়াছেন। 
বঙ্ধমানের মহারাণী অধিরাপী আফ ভাবচন্দ, মহাভাব-মহিষী 
(বন দেয়ী দেবী তাহার স্বামীর অন্থুমতিক্রমে বনবিহারী কপুরের 
জ্োষ্ঠ পুত্র প্রমান বিজন বিহারী কপূরকে দত্বকপুত্র গ্রহণ করেল; 
সেই বিজন বিহারীই এক্ষণে বর্ধমান অধিপতি অনারেবল্‌ শ্রীল শ্রীধুক্ক 
নহারাজাধিরাজ ল্গর বিজয়চন্দ, মহাতাব, বাহাদুর কে, সি, এস, আন, 
কে, সি, আইঃ ই আই, ও, এম আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন । 
মহামহিযান্থিতা ভারতেশ্বরীব ভারত সম্ত্রাজী উপাধি গ্রহণ কালে 
১৮৭৭ খৃঃ ১লা জান্বয়ারী তারিখে বল বিহারী কপূর দিক দরবার 
হইতে একখানি সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র (০51608৪ত 04 10017088) 
এবং ক্রমে বর্ধমান ভিছ্রিক্ট, বোর্ডের মেস্বর ও অবৈতনিক মাজিষ্টেটের 
পদ প্রাথথ হয়েম। ১৮৮৫ খুঃ ২৩শে জ্কাচ্য়ারী তারিখে প্রথমহার 
ইনি বঙ্েশ্বরের দঙ্জিসভার সদ্য পদ প্রাপ্ত হয়েন। স্বিভীয়বার 
১৯০৪ খু: এহং ভূতীয়ধার ১৯০৭ থৃঃ ২৮শে জানুষ়ারী তারিখে উক্ত 
দেস্বর পদে নিযুক্ত হয়েন । 


১৪৪ বংশ পরিচয় 


১৮৪৭৩ খৃঃ মহামান্ত ভারত গভর্ণমেন্ট ইহাকে ণরাজা৮ .উপাধি 
প্রধান করেন। দিপ্লিদরবারে ১৯০৩ খুঃ ১ল! জাহুম্বারী তারিখে 
মহামান্ত গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরগ লর্ড কর্জন বাহাছুর ইহাকে 
সি, এস, আই (ভারত নক্ষত্র) উপাধি ও পদক প্রদান করেন। 
১৯১৪ খুঃ ইনি প্রথম শ্রেণীর কাইসর-ই-হিন্দ স্বর্ণ পদক প্রাঞ্চ 
হইয়াছিলেন। ১৯১৯ থুঃ “রাজ। বাহাছুর” খেতাব প্রাপ্ত হইয়। 
এক্ষণে ইনি রাজা শ্ীঘুক্ত বনবিহারী কপূর বাহাছুর সি, এস, আই 

পে আখ্যাত হইতেছেন । 

১১ই ডিসেম্বর ১৯১৬ খুঃ গভণমেন্ট হাউসের দরবারে যখন “রাজা 
বাহাছুর” উপাধি দেওয়ার সনন্দ বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর বাহাছর 
তাহাকে প্রদান করেন, তৎসময়ে লাটবাহাছুর নিম্নলিখিত বক্ত ত' 
করিয়! তাহার হন্তে সনন্দ অর্পণ করেন £-_ 
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রাজ। বনবিহারী কপূর বাহাছর সি-আই-এস্‌ ১৪১ 
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মহারাজাধিরাজ, আফ তাবচন্দ মহতা বাহাদুরের স্বৃত্যুর পৰ 
ইনি রাজ্বকাধ্যু পরিচালন জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে 
জয়েন্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন, অর্থাৎ ইনি একজন এবং টমস্‌ ডিবর্গ 
মিলার এই উভয় মধ্যে কার্ধ্য বিভাগ মতে ছুইজ্জন সমান ক্ষমতা সহ 
জথেণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন। উক্ত মিলার জ্াহেবের মৃত্যুর পর 
ঠাহার পদে এইচ, আব, রাইনি সাহেব নিষুক্ত হন। পরে রাইনি 
মাহে উড়িস্তা প্রদেশের গভর্ণমেন্টের মোগলবন্দি মহাল আয়ের 
১৪008610717 00026? নিযুক্ত হইলে, বঙ্গেশ্বর ইহার কাধ্য 
দক্ষতা ও অশেষ সদ্গুণাবলী দৃষ্টে প্রীত হইয়া বোর অফ. রেভিনিউয্বের 
মেশ্বরের প্রস্তাব অনুসারে ইহাকে বন্ধমান রাজষ্টেটের একমাত্র ম্যানেজার 
নিযুক্ত করতঃ বিশান র।জষ্টেটের ভার তীহার হস্তে সমর্পণ করেন। 
ইচ্ছার দ্বারা বর্ধমান রাজোর বিশেষ উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি হইয়াছে । 
ইইার কার্ধ্য কুশলতার ও সন্ত্যবহারে গভর্ণমেন্ট ও সর্ব সাধারণে বিশেষ 
সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯০২ খু ১৯শে অক্টোবর তারিখ হইতে ইনি 
বাজকাধ্য হন্রতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । 

রাজা বাহাছুর এ$জন স্দক্ষ অশ্বারোহী । টেনিস্‌ ও, রাকেট 
খেলিতে ইনি পারগ এবং ব্যাত্র তন্জুকাদি সকল প্রকার বন্য পশু 
শিকার করিতে ইনি বিশেষধোগ্য। 

কোন কোন অনৃবদশী গ্রন্থবন্তীর ভরমবশত: -স্বীনবগ্রন্থে কুতধ্যবংশ - 


টির ইশ পরিচয় 


সম্ভৃত পবিজ্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে তরিয্্রেণীন্থ জাতি তৃক্ষ করায় তদৃষ্টে 
বিগত জোক গণনায় তাহাদিগকে কুবিবাণিজ্য-জীবি বৈশ্বজাতির 
প্রেণীতৃক্ত করায় ১৯*১ খুঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভারিখে ৫২৪ নং বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ হইলে, বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, পঞ্জাব, প্রভৃতি প্রদেশস্থ যাবতীয় 
কুতবিদ্ত ও সম্ভান্ত - ক্ষত্রিমগুলী সমবেত হইয়া! অযোধ্া। প্রদেশস্থ 
বেরিলী নগরে একটী বিরাট ক্ষত্রিয় সভ। স্থাপন করিয় শ্রীযুক্ত রাজা 
বন বিহারী কপুর বাহাছুরকে তাহার সভাপতি পদে বরণ করেন। 
রাজ। বাহাদুর যখোচিত পরিশ্রম ও ত্র সহকারে মন্থাদি মহবি প্রীত 
ধর্ম শাস্্রোক্ত প্রমাণাদি সহ উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের ভ্রম প্রমাণ করিয়' 
দেখান ক্ষত্রিয় জাতি ব্রা্মণ জাতিরই নিস্থ এবং বিগত ১৯৯১ খুঃ 
জুলাই মাসে ভারতবর্ষের সেন্সদ্‌ কমিশনর স্তর এইচ এই5 রিজ্কলি 
সাহেব বাহাছুরের নিকট একথা:ন আবেৰন পত্র প্রেরণ করেন। 

কমিশনার সাহেব ৰাহাহর রাজ; বাহাদুরের প্রেরিত অভ্রান্ত যুক্কিপৃণ 
ও পুজ্যপাদ মহর্ধিগণ প্রণীত ব্যবস্থাই উক্ত আবেদন পত্র পাঠ করিয়া 
তদ্দীষ্ষ মতই অনুমোদন করত: প্রাগুক্ত বিজ্ঞাপনের ভ্রম সংশোধন 
পূর্বক ক্ষত্রিয় জাত্তিকে পরম পাব ব্রাশ্মণ গ্াতর নিযস্থ স্বীকার 
করিয়। একখানি পত্র প্রেরণ করেন, 

এই উপলক্ষে স্বদেশ ও বিদেশস্থ ঘাবতীম় ক্ষত্রিরমগুলী তাহার 
প্রতি সবিশেষ কুতজ্ঞভ। প্রকাশ করিন! তদীঘ্ব অলীম যত্তের পুরগ্কার 
স্বরূপ তাহাকে বিরাট ক্ষত্রির সমা-কর শর্বস্থান প্রান করিয়াছেন 


চকদীঘির সিংহ রায় বংশ । 


০ 








বর্ধমান হ্বেলার অন্তঃপাতী চক্দীঘির জমিদার বংশ প্রাচীনস্ব 
হিসাবে অতি উচ্চাসন দ্রাবী করিতে পারে। এই বংশের আদিপুরুষ 
রাজপুতনাবাদী। কোন সময়ে বিখ্যাত কালিঞ্জর হুর্গ ইহাদের 
পূর্বব পুরুষের অধিকারতুক্ত ছিল। জাতিতে ইহার! নুরধ্যবংশীয় 
বনাফর ( বনস্ষর )ছত্বি। ইহাদের পূর্ব পুরুষগণ বহু যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাতে বিজ্বীও হইয়াছিলেন। এক সমস্থ দিল্লীর শেষ, 
হিন্দু সম্রাট পৃথিরাজ ইহাদের কর্তৃক পরাভৃত হইয়া! নিজ কন্ঠাকে. 
ইহাদের মাতুল পুত্র সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হন। হিন্দি ভাষার 
লিখিত “আহলা খণ্ড” পুম্তকে বিবৃত আছে,কোন রাজনৈতিক 
কারণে ইহাদের পূর্বব পুরুষগণ সম্রাট আওরঙ্গজেবেব সময়ে বঙ্গদেশে 
আগমন করিতে বাধ্য হন। বঙ্গে দশশাল! বন্দোবস্ত হইবার পুর্বেেই 
ইহারা এদেশে প্রত্ৃত সম্পত্তি লাভ করেন এবং নীপ ও রেশমের 
কারখান। করিয়া! প্রতৃত অর্থ উপাঞ্জন করেন। বন্ধমান জেলায় এই 
বংশ বন্ধমান রাজের পরেই ছ্িতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং 
ইংরেজাধিকারের প্রথমাবস্থ। হইতেই রাজভক্তির জন্য বশন্বী হইয়- 
ছেন। তদানীন্তন ক্রিটিশ সরকারের অনুরোধে ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ 
মেদিনীপুর জেলার চজ্রকোনার জঙ্গলে. ভূগভস্ব দুর্গ হইতে একজন 
বিদ্রোহীক্ষে দঙ্গন করেন। 

ফেধগ মাজ্ হরিমিংহ রায়ের বংশধরগণ ব্যাত্তত্ত এই বংশের 
সঙ্গত শাখাই (18 005 75916 1105 ) এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। এই 


১8৪8 বংশ পরিচগ্ন 


হরি সিংহ রাঙ্ষ “মহাশয়” আখ্যা আখ্যায়িত হইতেন। সে কালে 
নিতান্ত সন্রাম্ত ও সঙ্জন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে অন্ত 
কাহাকেও. এই গৌরবর্জনক'উচ্চ সম্মান দেওয়া হইত না। তাহার পুত্র 
ছন্কনলাল সিংহ রায় 'অনারারি মেজর ছিলেন। তিনি লর্ড কার্জানের 
শাসন সময়ে ১৯*৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
তাহার মৃতাতে [:০70 00200 এবং 170৫0 তিতা দুখ প্রকাশ 
করিয়া তৎপুত্র বাজ যণিলালকে যে পত্র লেখেন তাহ! পাঠে বুঝা যায় 
ধে তিনি ইহাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তৎকালে এতৎ দেশীয়ের 
যধে তিনিই জর্বব প্রথম সেনানি পদ (13116081 ০0121718810) ) 
প্রাপ্ত হন। তিন লর্ড ববার্টসের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন! 
ঠাহার ছুইটী পুত্র জীবিত,--(১) রাঙ্গা মণিলাল পিংহ রায় (১) 
ঠাকুর রজনী লাল সিংহ বায়। ্্ি 

রাজা যণিলাল দায় স্বভাব সিদ্ধ রাজভক্কির প্রভাবে রাজ 
প্রতিনিধি এবং সাধারণের হইতে ঞেলার ম্যাজিষ্রেটগণের পর্ধযক্ত 
বিশ্বাবভাজন হইয়াছেন! ১৯৯৮ সালের ২*শে নবেদর তদানীন্তন 
ছোটলাট স্যার এই্ফে্জার বিপ্লবাদি দমন কল্পে যে গুধ্ধ পরামর্শ 
সন্ভ। আহ্যান করেন, মণিলাল ছোইলাটের বিশেষ অনুরোধে সেই 
সভা যোগদান করেন । ১৯৭৮ সালের করা ডিসেম্বর বড়লাটভধনে 
রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিন্টোব সভাপতিত্বে যে গুপ্ত পরামর্শ সভা হয়, 
নপিঙ্লাল তাহাতে নিনস্থত হন। উভয় স্থলেই তিনি স্বাধীনভাবে 
হনহিতকর পরামর্ণ নান করিতে নিরস্ত হন নাই । 

ইউরোপের মহাসমর-বহি প্রজলিত হইলে মণিলাঁল শ্রাতি 
সগ্যাছে কলিকাত! বাজারের খান্ধ ভ্রযোর মূল্য নির্ধারণকঞ্জে একট! 
সভা প্রতিষ্! করিথার পরামর্শ দেন। বলা বালা তান বুক্ধিমুক্ত 
বলিয়া গবণ্েটী তীহার পরাধণ গ্রহণ করেন' এবং বুলা নির্কারদ বায়ে: 
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একটী সমিতি ও গঠিত হয়। এই সমন্ব রাজা ণিলারের একমান্র পুত্র 
শৈলেশ্বর ও ভ্রাভৃপুত্র বিজয় প্রমাদকে মহামান্ত ভারত সম্রাট অবৈ- 
নিক সামরিক [41601579101 নিযুক্ত করেন । $ 

রানা মনিলাল বিংশতি বৎসরের অধিককাল কলিকাতা' 
৬০1715৩1117 এর সভ্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহ]! ছাঁড়। 
'্ব-জেলায় ও জেলার বহির্তাগে তিনি এইরপ বার তেরটার অধিক অবৈ- 
তনিক পদে নিযুক্ত আছেন। এমন কি সুদূর দাজ্জিলিশ্ সহরে লুই 
ক্কুবিলী স্থাস্থ্া নিবাসের (1,215 ]901155 38171058110) ) তিনি 
মন্ততম কার্য) নির্বাক । দাঞক্জিলিঙ্গে প্রতি বৎসর কমিশনার ও 
নানাবিভাগীম্ব কর্ৃপক্ষীয়গণের যে সভ। হয় ভিনি তাহাতে নিমন্ত্রিত 
হন। তিশি ১৫ বদরের ৪ অধিককাল বদ্ধমান জেল! বোর্ডের সভ্যপদে 
আধিঙ্টিত আছেন । ১৯০৯ সাল হইতে তিনি বদ্ধমানের অবৈতনিক 
ম্যাঙ্গিষ্টরেটেব কাধা কর্রিতেছেন । তিনি এই বিচারাসনে একাকা 
উপবেশনপুর্রবক বিচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন । উপস্থিত 
নি বিচাব বিষয়ে ফৌঃ কা: বিং ২৬৭ ধাং মতে প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা, চাহারও সেই ক্ষম্তাঁ। ১৯*৮ সালেব 
"ন্য়ারী মাসে তিনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাথধ হন। তাহাকে 
সনন্দ গ্রদানকালে "তদানীন্তন ছোটলাট স্তাথ এও, ফ্রেশার বলেন 
'আপনা?ক যে সম্মান প্রনান করা হইতেছে, একজন আমি আপনার 
প্রতি আমা আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিতেহি এবং কষিমমিতি ও 
(চীক্িদাবী সমিতির জন্ত আপনি মে কাধ্য কবিয়াছেন, তজ্জন্ক আপ- 
নাকে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিতেছি । আপনার সহায়তায় গভরমেন্ট 
অনেক প্রকার উপকৃত হইতেছেন 1” মাননীয় স্যার হেন্বী হুইলারও 
১৯০৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে সবীহার 
বিশেষ প্রশংসাবাদ করেন। তিনি বঙ্গীম্ গবর্ণমেপ্ট হইতে 

৫, 


১৪৬ ংশ পরিচয় 


চৌকিদাব লক্মেলনে স্থন্দর ভার্ধ্য করাম্ব প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট 
প্রা হন। 

তদানীন্তন জেল! যাজিষ্টরেটের বিশেষ অন্থরোধে তিনি চকদীঘি 
চেকিদারী সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৯৫ সাল হইতে 
গতাবৎকাল পধান্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া আসিয়াছেন। 

১৯১১ সালের দিল্লীর রাজ্যাভিষেক উত্নব উপলক্ষে তিনি দিশ্লীব 
দরবার পদক প্রাপ হন। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট প্রিন্সেপ ঘাটে 
বঙ্গে যে সমস্ত সন্রাস্ত ব্যক্তবর্গকে সমাট দম্পতীর নিকট উপাস্থত 
করিয়াছিলেন, মণিলাল তাহাবের মধ্যে অন্ততম। কলিকাতায় সম্রাট 
নম্পতীর সংবর্ধনার জন্য যে অভার্থনা নমিতি গঠিত হয়, মশিলাল 
তাঠার কার্ধাশিব্বাহ্‌ক লমিতিব ল্য ছিলেন । 41001960181 158185” 
সাজা খণিলালেরই হুট! তিনে ও তাহার ভ্রাতা রজনীলাল রাজকীয় 
সম্মেলনে € 1২০১৪ [7855 ) বঙ্গবেশের ছোটলাট কণ্তক উপস্থাপিত 
হইয়াছিলেন। রাজা নণিলাল্‌ চকদিঘাঁর রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
সিংহ রায় বাহাডুরের জোছ। কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার একমাত্র 
পুর শৈলেশ্বর। তাহার কনিষ ভ্রাতা রজনী লাল, উক্ত রায় বাহাছরেং 
দ্বিতীয় কন্যার পানিগ্রহণ করেন | তীহাপ পুত্র বিল্য় প্রসাদ সিংহ রায় 
পৃ, 2১১03 15 তিনি মার টৈলেশ্বর সিংহরায় উচ্চয়েই কলিকাত। 
ভলাটিগ়ার রাইফেলস্‌ এর সভা ছিলেন । গভর্ণমেণ্ট, রাজ! মণিলাল এ 
তাহার ভ্রাতা রজনীলাপকে অনুচরবর্গ সহ অস্ত্র আইনের পাশ হইতে 
গ্ব্যাহতি ধিয়াছেন। 

১৯০৩ লালে বহর তদাণান্তন ছেটলাট স্যার এও, ফ্রেজার চক. 
দীঘিতে ইহাদের গৃহে গমন করিয়া ঠহাদিগকে সম্মানিত করেন। 

রাজ। মণিলাগ চিত্র বিগ্ভ। ৪ কাক্ষশিল্পের অতাস্ত অন্থ্রাগী। তিনি 
সুন্দর তৈল চিত্র অন্কন করিতে ,পারেন। দার্ডিলিঙ্গে লুই জুবিল 
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স্বাস্থ্য বাসে সম্রাট সপ্তম এডওনাডের যে প্রকাণ্ড তৈল চিত্র ইনি 
অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিলে ইনি তৈল চিত্রে বে সিদ্বহস্ত 
তাহা সহজেই অশ্গমান করা যায়। , 

১৯১৩ সালে দামোদরে ঘে প্রবল বন্যা হয়, সেই সময় বন্ধ! প্র 
পীডিভ অধিবাসিগণকে তিনি ষথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিপেন। রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিফ্ার সময় যখন তিনি গশুনিলেন যে 
৮কদীঘির অল্পদূরেই দামোদরের তার বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকার বাত্রে উঠিয়া নিঙ্গের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া 
গ্রামে গরমে যাইয়া নানা উপায়ে পচিশ খানি গ্রামের অর্ধিবামীকে 
জাগ্রত ৪ সতর্ক করিয়া দিলেন। তাহার ফলে একটী প্রাণীও ম্ৃত্যু- 
খে পঁতত হয় নাই। অভাহারই চেষ্টার ফলে গবর্ণমেন্ট ১৩ লক্ষ টাক! 
বায়ে বদ্ধমাণে রেল লাইন সনুহে জল নিকাশেব বাবস্থা করিয়া দেন! 
এ শমর় রাঙ্গা মণিলাল বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেবিয়। দূরীকরণার্থ যে 
পুষ্তিক' রচন1 কবিয়াছিলেন এক্ষণে গভর্শমেণ্ট তদনুযাষী কাধ্য করিতে 
তত হইয়াছেন । 

১৯১৬ সালে নববন্ষোপ্লক্ষে গব্্ণমেণ্ট হাণলালকে “রাজা” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৬ স্মলের ১১ই ডিনেম্বর গবর্ণথে 
হাউসে অনুচিত দরবারে লন্ড কারমাইকেল তাহাকে এলাত ও সনন্দ 
বার প্রসঙ্গে বলেন- 

“রাজী মণিলাল সিংহ রাম্ন, আমি আন্তরিকভাবে আপনার এই 
উপাধি শ্রাপ্ূতে আনন্দিত হইতেছি। আপনি একটি বিখ্যাত 
বাজপুত জ্মদ্ধার বংশের গৌরব । আপনার পিতা! স্বগীয় হকনলাঁল 
সিংহ রায় কলিকাতায় ৬০1, £5210150£এর অনারারি মেঙ্গর ছিলেন 
এব্‌ং কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় সর্ধসাধারণেই তাহাকে সমান শ্রদ্ধা 
করিতেন। ১৯৮ সালে আপনি “বায়বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া" 
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ছিলেন। চকৃদীঘি চৌকিদারা ইউনিয়নের জন্য ভ্বাপনি যে নিংন্বার্থ 
কাধ্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য আপনাকে উক্ত উপাধি দেওয়! 
হইয়াছিল। আপনার পরামর্শ গভর্ণমেন্টের অনেক সহায়তা সাধন 
করিয়াছে। আপনি অনস্তসাধারণ রাজতক্তির দ্বারা অন্তান্ত জমিদার- 
দের মধো একটা আদর্শ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ।” 

রাজা মণিলাল মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ঠি শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে 
আপন অভিমত জ্ঞাপনের জন্য ভারতসচিবের নিকট আহত হইয়া 
ছিলেন। “সাউথবরো'” কমিটির সাবজেকটু ও ফ্রানচাইজ--উভয় 
, কমিটিতেই মাহৃত হইয়া তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১৮ 
সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে তিনি বর্ধমান ভিষ্বীকী বোডের 
সর্বপ্রথম বে-সরকারি অবৈতনিক চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন । এ পদে 
যোগ্যতার সহিত কার্ধ্য করান তিনি কর্যিকাল শেষ হইলে পুনঃ 
নির্বাচনকালে সর্বলম্মতিক্রমে ছ্বিতীরবার এ চেয়ারম্যান পদে নিষুক্ 
হইয়াছেন। 

তিনি বঙ্গীয় লাটসভার জন সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত অন্যতয 
সদস্য। তাহার ভ্রাতৃপ্পুত্র বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় 1, 4, 8, 17 
দ্বিতীয় সদসা। রাজ মণিলাল বঙ্গীয় কৃষক সমিতিরও সহকাবি 
সভাপতি । ইন “চ৫65172507৮ সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্তান 
অধিকার কবেন। নিয়ে ইহাদের বংশ তালিক। প্রদত্ত হইল £-_ 


চকর্দীঘির সিংহ রাম বংশ ১৪৯ 
ভিখারী সহি রায় ( বঙ্গে আগমন করেন) 
মানপর সিংহ রায় 

স্বভাব মি রায় 

নল সিংহ রায় 

হরিসিংহ রঃ 

মেজ কনলান সিংহ রায় 


| 
| রাজ! মণিলাল সিংহ রায় 


৬বিনোদবিহারী সিংহ রায় | রজনীলাল সিংহ রায় 
[ [., শৈলেশ্বর | 
চণ্তীশ্রসাদ সিংহ রায় | ৃ | ] 
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আন্দুল রাজবংশ । 


হুগলীব প্রাচীন ও সন্থান্ত ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় মধ্যে আম্গুল রাজ- 
বংশের নাম সণন্মানে উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। নানা প্রকার জন- 
হিতকর অনুষ্ঠঠন এবং দানলীলতার জন্য এই বংশ চিরদিনই বিখ্যাত। 
হগলা গলার আন্দুল রাজবংশের নাম জানে না, এমন লোক দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতীর নাম দেওয়ান রামচরণ রায়। ইনি 
অতি উন্চশ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন । ইহার বুদ্ধি ও ধীশক্তি যথেষ্ট ছিল 
মেওযান রাগে এবং সেকালের প্রথা অস্থসারে পারশী ও আরবী 
নীলা ভাষ! উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন ৷ এতত্বাতীত 
যৎসামান্ত ইংরেজীও তিনি শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ 
শতাবীব মধ্যভাগের কিছু পূর্বে ঘটন্টচক্রে তিনি ইঞ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্প-- 
নীব অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন । 
তিনি প্রথমেমাসিক্ক ২০২ টাক বেতনে হুগলীর উকিল পদে 
নিষুক্ত হন এবং তিনি বাড়ীভাড়া ও পিওনের খবচ বাবদ মাসিক ৫২ 
পাইতেন। তথা হইতে তিনি মাসিক ৪*২ টাকা বেতনে মুশিদাবাদে 
₹দলী হন, এই বেতন ছাড়! তিনি পিওন প্রভৃতির খরচ বাবদ মাসিক 
২৮২ টাক। পাইতেন। পলাশীর যুছ্ধের সময়ে তিনি মাসিক ৬*২ বেতনে 
দেওয়ান পদে নিষুক্ত হন। তিনি অনাধারণ পরিশ্রমী এঈং কর্মী 
বাক্তি ছিলেন; কাজকর্মে তাহার সাধুতা দেখিয়। ত্াহীর উপর 
কোম্পানীর খুবই বিশ্বাসের উদ্রেক হয় এবং ক্রমে লর্ড ক্লাইভের দৃষ্টি 
তাহার উপর পড়ে। মুন্সী নবরুষ্ণের মত লর্ড ক্লাইভ ও হেষ্টিংশের তিনি 


১৫১ ংশ পরিচয় 


অন্থ্ন্ত বিশ্বাসভাঞজন ছিলেন। পলাসীর যুদ্ধের পরে ভারতের 
রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ইষ্ট ইত্ডিম্বা কোম্পানী প্ররু্ত 
পক্ষে এ দেশের হৃত্তাকর্। বিধাতা! হইয়া! পড়েন। সেই সঙ্গে কোম্পা- 
নীর বিশ্বাসভাজন দেশীম্ কর্ম্মচারীদিগের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথও 
খুলিয়া ষীয়। দেওয়ান রামচরণ রায়ের সৌভাগ্যের শুভন্চচন। এখন 
হইতেই আরম্ভ হইল এবং কোম্পানীর নিকট ক্রমেই তাহার প্রভাৰ 
প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ক্লাইভ প্রথমবার বিলাতে 
চলিয়া ধাইলে তিনি কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়'ছিলেন কি ন। 
তাহ! জান। যায় না। তবে এরূপ প্রকাশ যে, যখন ক্লাইভ লর্ড 
উপাধিতে ভূষিত হইরা বাঙ্গালার শাসনকর্তারূপে দ্বিতীধ়বার কলি- 
কাতায় পদার্পণ করেন সেই সময়ে দেওয়ান রামচরণ রায় আসিম্বা 
আবার তাহার দেওয়ান নিষুক হন। লর্ড ক্লাইবের এদেশে অন্তপস্থিত- 
কালে বল্সার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহিত 
একযোগে অযোধ্যার নবাব বিহার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন ; 
ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরে! ১৭৬৪ থ্রীষ্টাব্বের ২৩শে অক্টোবর 
ত/রিখে তাহাদিগকে এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাক্কিত করেন। বল্মার 
মৃদ্ধে ইংরেজদের তেমন লাভ হয় নাই। ও 

লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ খৃষ্টানদের ওরা মে তারিখে কলিকাতাম উপস্থিত 
হন এবং এ বলরেরই আগষ্ট মাসের ১২ই তারিখে সম্াট শাহ আলম 
একটী ফরম্যানে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাক। 
রাজছছে বাঙ্গাল। বিহাব ও উড়িস্যার দেওয়ান নিষুক্ত করেন। ইহার 
অল্প দিম পরে সমাট শাহ আলম লর্ড ক্লাইভকে আরও তুষ্ট করিবার 
অভিপ্রায়ে তাহার কতিপয় কর্মচারীকে যথাযোগ্য উপাধি 
প্রবানে সম্মাণিত করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন; সেই সময়ে হর্ড 
ক্লাইভ দেওয়ান রামচরণ রায়কে উপাধি দিবার জন্য সুপারিশ, 


আন্মুল রাজবংশ ১৫৩, 


করিতে চাহেন। কিন্তু তিনি বিনয়ের সহিত লর্ড ক্লাইভকে জ্ঞাপন 
করেন যে, তীহার জ্যেন্ত পুত্র রামলোচন রায় সম্রাটের প্রদত্ত উপাধি 
লাভের যোগ্য ব্যক্তি । লর্ড ক্লাইভ তাহার দেওয়ানের প্রার্থনা মঞ্জুর 
করিলেন এবং সম্রাট শাহ আলমের নিকট রামলোচন রায়ের নাম 
হুপারিশ করিয়! পাঠাইলেন। সম্রাট রামলোচনকে “রাজা” উপাধি 
দান করিলেন এবং লর্ড ক্লাইভও উহার অন্থমোদন করিলেন। ইহ" 
ব্যতীত রামলোচনকে সশস্ত্র ৫০০ * পাঁচ হাজার সৈনিকের অধিনায়কত্ব 
করিবার এ ঝালর দেওয়৷ পান্ধী ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল 
এবং তিনি যখন পথে বাহির হইবেন তথন সাহার অগ্রে অগ্রে কাড়া- 
নাগড়া বাজিবে এইব্প হুকুমও সম্রাট দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে 
একটী কামান আন্দুলরাজবংশের অধিকারে আসে? উহার দৈর্ঘ্য ৪ 
ফিট ৭ ইঞ্চি « উহার মুখ গহ্বরের ব্যাস ৩ ইঞ্চি। এই কামান 
রাখিবার অধিকার এখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অক্ষুঞ্ণ রাখিয়াছেন। 
রামচরণের মৃত্যু হইলে কোম্পানীর ভাইরেক্টরগণ তাহার পুত্রের 
নিকট সমবেদনান্থচক পত্র প্রেরণ করিয্বাছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি 
নগদ ৭২ লক্ষ টাকা, হুপ্ডী ও জমিদারীতে ১৮ লক্ষ টাকা, ২৫ 
লক্ষ টাকার অলঙ্কার, ৮*টি সোর্পার ও ৩২০টি রূপার কলসী 
রাখিত্া যান। 

রামচরণের রাজভক্কি ও কর্তব্যনিষ্টায় প্রীত হইয়া! ওয়ারেন হেষ্টিংস 
জোরহাট গ্রামটী তাহাকে নিকর দান করেন। মীব্জাফরের প্রথম 
শাসনকালে তীহাকে কোলাড়া1 ও অন্তান্য গ্রাম এবং তালুক এবং 
কাশিম আলি খাঁর শাসনকালে তাহাকে পরগণ। দেওয়া হয়ু। তিনি 
বিস্তর টাকা উপাঞ্ছন করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার অধিকাংশই তিনি 
নানাপ্রকার সদছ্ষ্ঠানে ও ধশ্মকর্টে বার করেন । 

সামরিক মর্ধ্যাদা হিসাবে রাজ। রামলোচন বাঙ্গালার নবাৰ 
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নাজিমের আদেশান্বর্ভী ছিলেন। রাঞ্জা রামলোচন রায় বিদ্যোৎসাহা 
ও শিক্ষান্থবাগী ছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস্‌ তাহাকে মহিষাদল মৌজা! 
জায়গীব স্বরূপ প্রদান করেন; কিন্তু রাজা রামলোচন তাহা 
বাধীৰ আবেদনাহ্থসারে মনষদিল অধিপন্জিকেই পুনবায় প্রত্যর্পণ 
করেন। তিনি প্রত্যেক পর্ব ও সকল ক্রিয়া কশ্ম উপলক্ষে পঁগুত- 
গণকে এবং টোলে ও চতুৃষ্পাীতে অর্থ সাহায্য করিতেন । 
তথ্যতীত তিনি ত্বাহার প্রজাবৃন্দকে আযুর্কেদীয় উধধ দান 
করিতেন। তিনি সবস্বতী নদীর তীরবর্তী আন্দুল' গ্রামে বসবাস 
স্থাপন করেন। যে সময় তিনি আম্মুল সহরে বাসস্থান নিশ্বাণ ফরেন, 
সেই সময়ে সরম্বতী নদী বহতা ছিল, বড় বড় নৌক। উহার 
উপর দিয়া যাতায়াত করিত। সরম্বতী পৰিজ্র নদী, নিয়বঙ্গে 
ভাগীরথীর ন্া্ন উহার জল পবিত্র বলিয়া খাত । এখন সরস্বতী নদী 
মজিয়] গিয়াছে । 

সমাজে রামলোচনের এতদূর প্রকৃত প্রতিপত্তি, ছিল থে, তিনি 
এআন্দুলান্ব” নামে একটী অবের প্রচলন করেন। বর্ধমানে এ অন্দেব 
১৪৬ বসব চলিতেছে । কালীধাটে কালীমন্দিরেব লন্মুখবর্তী স্থবৃহৎ 
সাটমন্দির তিনিই নির্দাণ করিয়। দিয়াছিলেন। 

১৭৮৭ ্রীষ্টাব্ধে রাজ! রা লোচনেব মুড হইলে তাহার জজ 
পুত্র কাশীনাথ রায় ভাঁগার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধকারা 
হম। 

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গবর্ণর নিযুক্ত হন। 
তিনি রাঙ্গা রামলোচনকে ঠাহার দেওয়ান নিযুক্ত করেশ | তাহার 
ক্সীবনের শেষভাগে তিনি কলিকাতা পাথুরিয়াধাটা অঞ্চলে বসবাস 
করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খুষটান্দে তাহার মৃটযু হইমাছিল । রাজ। রামলোচন 
ও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে গ্রন্ভৃত সহায়ত করিয়াছিলেন নন্দকুমারের 


আল্দুল বাজবংশ টি 


বিচারের সময়ে তিনি গভণমেন্টের পক্ষের প্রধান সাক্ষী ছিলেন। 
১৭৬৬ স্রীষ্টাব্বের ১০ই আগষ্ট ভারিখে সিলেক্ট কমিটার সভায় রণতরী 
বিভাগের হিসাব সঙ্থদ্ধে রাজ! বাম বামলোচনের জবানবন্দী গৃহীত 
হইয়াছিল । ১৭৬৪ খ্রীষ্টাকের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এক পত্রে 
কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর নন্দকুমার সম্বন্ধে নিম্বরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করেন £_-“নন্দকুমারের মামলা সম্বন্ধীয় কাগঞ্জপত্র পাঠ করিয়া 
'আমাদের ধারণ! জন্সিপ্াছে যে, তিনি নিঃসন্দেহ জাল করিয়াছিলেন 
এবং রাম্চরণেত্ব বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছিলেন। ১৭৬৪ 
খ্রী্টাকের জুন মাসের ১৭ তারিখে জন জনষ্টোন সাহেব তাহার মন্তব্য 
পুস্তকে লিখিয়াছিলেন -রামচরণ যে ভাবে কর্তব্য সম্পান্ন করিয়া" 
ছিলেন, তাহাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও লর্ড ক্লাইভ সন্ত 
হইয়াছিলেন । 
রাজ! রামলোচনের যখন মৃত্যু হয়, তখন রাজ্বা কাশীনাথের 

বহস মাত্র এক ব্সর । কাজেই তাহার মাতা রাণী সখী স্থন্দবী 

তাহার পিতৃবা-পুক্র রাজচন্দ্র রায় ও শিবচন্দ্র রায় 
তাহার অভিভাবক হন । রাজ কাশীনাথ অতীব 
॥ বিনয়ী, শিষ্টাচারপরায়ণ এবং বিবিধ সদৃগুণের 
অধিকাধী ছিলেন। পিত-পদান্ধ শম্থসরণ করিয়া তিনিও সংস্কৃত ও 
পাবস্য ভাষায় ম্গপগিচ ব্যক্তিগণকে উত্সাহ দান কবিতেন। বহু 
ব্রাঙ্মণকে তিনি ভূমিদান কবিয়াছিলেন ৷ আন্দুলেব অন্নপূর্ণা দেবীর স্ুদৃা 
মন্দিরটী তিনিই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮১৫ শ্রষ্টাবে ইহার মৃত্যু 
হইলে ইহার পুক্ধ বাজনারায়ণ আন্দুলের দিংহাসনে অধিষ্টিত হঘ। 

পিতার মৃত্যুকালে রাজ! রাজ নারার়ণের বয়স মান্ধ ৬ বৎসর; 

কাজেই যতদিন তিনি সাবালকত্ব না পাইয়াছিলেন ততদিন 
কোর্ট অব. ওয়ার্ডদ্‌ তাহার জধিদারী চালাইয়াছিহ্কান | 


রাক্ষ। কাশীনাধ 
ঝা 


টি ংশ পরিচয় 


তিনি হিন্ুকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাবায় তাহার 
প্রভূত অধিকার ছিল। কায়স্থজাতির উন্রতিকর সকল আন্দোলনেই 
তিনি যোগদান করিতেন ও সামাজিক মধ্যাদার 
হিসাবে কায়স্থগণ যে ঠিক ব্রাহ্মণেরই পরবর্তী, ইহ 
তিনি বলিতেন; এবং সমাজে এই অধিকার বজায়, 
রাখিবার জন্ত তিনি শক্তিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে 
কায়স্থগণের প্রতিপান্ত যথেষ্ট বদ্ধিত হইয়াছিল। তিনি কতিপমু 
শান্জ্ঞ পাগুভের সহযোগিতাম়্ “কার়স্থ কৌত্বভ” নামক একথানি 
গ্রন্থ রচনা করেন; সেই গ্রন্থে কায়স্থৃজজাতি যে ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের 
যে উপবাত ধারণের অধিকার আহে ইহা তিনি সপ্রমাণ করেন। 
আন্ষুলে তাহার পুত্রের বিবাহে তিনি কুশগ্ডিকা করিয্বাছিলেন। 
তাহার অতি তাঁক্ষ বুদ্ধি ছিল এবং তিশি আন্দুল রাজবংশের গৌরব 
বদ্ধনের অন্ত ঠাহার শক্তি সমস্ত প্রয়োগ করিম্বাছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যায় 
তাহার অনুরাগ ছিল এবং যাহার সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা করিতেন 
তিনি তাহাদিগকে প্রকৃত উৎসাহ প্রদ্ধান করিতেন। দিল্লী, লক্ষ, এবং 
গোয়ালিয়র হইতে যে সকল গীত-বাছ্ের কালোয়াৎ তখন বাঙ্গালা দেশে 
আসিতেন, তিনি তাহাদিগকে আন্দুলে নিমস্্ণ করিতেন। আন্দুলের 
গীতবাগ্ভের মন্্লিস উপভোগ করিবার সামগ্রী ছিনল। প্রত্যেক 
মজলিমেই কলিকাতার সামান্ঠ একট্০ নাম্ওগালা সঙ্গীতজ্ঞ পর্যাস্ত 
নিমন্ত্রিত হইতেন। তাহার বাটীতে ঘে সকল নিমগ্িত আসিতেন 
তাহাদিগকে মুনলমান আদব কায়দার হিসাবে পায়ক্গামা, চাপকান, 
কাবা, €কামরবন্ধ ও পাগড়ী পরিধান করিতে হইত । 

রাজ। বাজনারায়ণ নিজে যেমন সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সেইকপ সংস্কৃত 
বিস্তার আলোচনান্ন উৎসাঞ দান করিতেন। প্রসিদ্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রঘিদ 
ও কবি রঙ্গবিশ্রুত পণ্ডিত প্রেমটাদ তর্কবাগীশকে তিনি “আন্দুল রাজ 


রাজা রাজনাগায়ণ 
ব্রার । 


আন্দুল রাজবংশ ১৫৭ 


প্রশস্তি” নামক মৌলিক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিয়।- 
ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় কয়েকটী কবিতা রচনাও করেন, কিন্ত 
রাজা রাজনারায়ণের মৃত্যু ঘটায় এই রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়! 
যায় । 

লর্ড অকল্যাণ্ড এদেশের শাসনকর্তা হইয়া আসিবাব অল্লদিন 
পরেই রাজা রাজনারায়ণ তাহার সহিত পরিচিত হন। ১৮৩৬ 
খৃষ্টাবকে লর্ড অকল্যাণ্ড তাহার "রাজা বাহাছুর* উপাধির অন্থমোদন 
করেন এবং ভীহাকে তীহার মর্ধাদার উপযোগী সম্মানস্থচক এক প্রস্থ 
পরিচ্ছদ এবং রত্বখচিত একটি তরবারি ও ছুবিক! প্রদান করেন। 
তখনকাব সময়ে এইন্*প উপডৌকন বিশিই সম্মানের পরিচায়ক ছিল 
এবং সমাজে বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বাক্তি ব্যতীত অপর কেহ এমন 
উচ্চ মর্ধ্যাদাঙ্জনক উপঢৌকন পাইবার অধিকারী বলিম্বা বিবেচিত 
হইতেন না। | 

১৮৩৫ খুষ্টাকের জুন মাসের ৪৬ সংখ্যক “কলিকাতা গেজেটে” 
£নমুলিখিত ঘোষণা বাহির হইয়াছিল । 
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তাহার পিতামহ ও পিতার গ্থায় তিনি ব্রিটিশ গবমে পের অনরাগী 


হাটি ংশ পরিচয় 


এবং বাঙ্জভক্ত ছিলেন । মিখিল1ও বারাণসীর কয়েকঞ্জন বিশিষ্ট পত্ডিতকে' 
তিনি সভাপগ্িত করিয়াহছিলেন। তিনি একটা চতৃষ্পা্ীর প্রতিষ্ট 
করেন এবং তাহার ভার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের হস্তে ন্তস্ত করেন। 
তাহার সময়ে আন্দুল সংস্কতালোচনার জন্ত প্রপিদ্ধি লাভ করে এবং 
লোকে আন্ুুদকে “দক্ষিণ বঙ্গের নবদ্বীপ” বলিক্না অভিহিত কিয়া 
থাকে । প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রৰৎ পণ্ডিত এনং যোগ-সাধক ভৈরবচঙ্ত্ু 
বিশ্কামাগর আন্মুপকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন । ন্থবতি, ন্তা, কাবা 
ও দশনে তাহার বিশিষ্ট অধিকার ছিল। একবার, নৃবদ্বীপের এক 
বরাট ধশ্ধ সভায় তিনি আহত হ্ইম্বাছিলেন। সেই সভায় ভারতববের 
বিভিন্ব বিস্ভাপত:ঈর পণ্তিতমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল | সেই সভায় থে 
[বচার হয তাহাতে আন্দুলের পাগুত ইভরবরূচরণ দর্শন ও অন্যান্য শাঙ্গে 
আ'মন্ত্রত সমগ্র পাগুতকে পবাঙ্গিত করিয়া বি্জর-গৌরব লাভ করেন 
এবং আন্দুলের নাম ভারতের বিগ্ভাপিঠ-সঘুহে পরিব্যাপ্প হইয়া পড়ে। 
বারাণসী প্রত স্থানের পণ্ডিতগণ বাজ। রাঙ্গনারারণ রায় বাহাছুবের 
নিকট 'নিষমিত বুভি পাইতেন। জনদাধারণের হিতকর অনুগান 


শি 


নমুহেও তিনি অর্থ সাহাময করিতেন । তিনি স্বীয় আমিবারীর ভিতব 
স্তর পুক্ষরিণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বহু পথ নিশ্বীণ করিম 
এয়াছিলেন। আন্টুল হইতে ভাগারথার তীগবর্তী রাগ পান্থ পথ 
উ্রাহারই অথে ও উগ্যোগে নিশ্মিত হইয়াছিল। তিনি জমিদারীর 
কাজছকন্ম ও বিষন্ব সম্পত্তি পুরিধ্ণনের কার্য খুব ভালরূপহ জানিতেন। 
এইজস্ তাহার সনয়ে আন্দুলেব রাজপরিবারের জমিদারী ও আয় 
বেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইঘাছিল। তাহার নির্শিত আন্দুল রাজ 
প্রানাদের দরবার হল স্থাপত্য শৌন্দর্ষে/ বাঙ্গালার উল্লেধধঘোগা আসন 
অধিকার করিয়্াছে। তাহার মৃত্যুর সদয় দেশীয় ও ইউরোপীয় উভষ় 
সম্প্রদায়ের লোকেই শোক প্রকাণ করিয়াছিলেন। 


আঙ্গুল রাজবংশ ১৫৯ 


বাজা রাজ নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজ! বিজন কেশব রায়. 
সিংহাসনের অধিকারী হন ॥ 
তাহার পিতার বথন মৃত্যু হয় তধন তাহার বয়স শাত্র তের বংসর | 
কাজেই তাহার মাতা রাণী মহোদয়! ও ক্ষেত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত] 
টড প্রাণকৃষণ মিত্র মহাশয় নাবালক রাজার অভিভাবক 
ও হিসাবে জমিদারীর কাধ্য পরিচালন! করেন। 
১৮৮৪ শ্রীষ্ান্ধে বিজয় কেশবের বিধব। স্ত্বা রাণী 
নবহূর্া ও দুর্গা হুন্দরী দত্তক লইয়া মোকদমা করিলে মিঃ 
জে-সি ম্যাগ্রেনর জ্মিদারীর রিসিতার নিযুক্ত ংন। ইনিও 
সংস্কত ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং পণ্ডিতগণকে মুক্ত হস্তে 
অর্থদান করিতেন। তান অতুল এশ্বধ্যের অধিকারী ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার অন্তর বৈরাগ্য-পরায়ণ ছিল। তিনি প্রায়ই একাকী 
খাকিয়া পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন | শেষ বঙ্সে সাধু সম্গ্যাসী 
ও পগুতগণের সহিত কালযাপন করিতেন। ইনি নি:সস্তান 
অবস্থায় ১০৭৯ শ্রষ্টাঝে পরলোক গমন করিলে ইহার ছই বিধবা পতথী 
সম্পন্তির অধিকারিণী হন। শেষে দুই বিধবা পত্বীই দত্তক গ্রহণ 
করেন কিন্তু একত্র দুই দত্তক .গ্রহণ কর] হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের 
বিরুদ্ধ কাধা হইয়াছে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ কবিলে কলিকাতা 
হাইকোটে মামলা! উপস্থিত হয়। সেই মামলা প্রিভি কেণাব্সল 
পথ্যন্ত চলে। পরে প্রিভি কৌম্সিলের বিচারপতিগণ ছুই দত্তককে 
অবৈধ বলির। মিদ্ধান্ত করিলে রাজা কাশীনাথের দৌইত্র ক্ষেত্র কু 
মন্জ আন্দুল রাজবংশের অধকারী সাব্যস্ত হন| 
স্েত্রৃষ্ণের পিতার 'নাম বাবু কালীপদ মিত্র। ইহারা! বড়িশা! সমাজের 
সান্ত মুখ্য কুলীন; হুগলী জেলার কোষ্নগরে আলিয়া বসবাস স্থাপন 
কগিয়াছিলেন। রাজ। কাশীনাথ রায় কালীপদ মিত্রের সহিত তাহার 


টির বংশ পরিচন্ 


কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। কালীগদ বাবু রাজ! কাশীনাথের নিকট 
নিবরাস হইতে বিস্তর ভূসম্পত্বি এবং এক্টী উংকুপ্ট বপত- 
হে বাটা যৌতৃক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষেন্র- 

কষ উদার হৃদয় ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। এই 

জন্য তাহার দেশবাসী তাহাকে “রাজ! ক্ষেত্ররুষ্ণ মি” বলিয়া সম্ভাষণ 
করিত। এই সময়ে বহুদিনব্যাপী মোকদমায় আন্দুল রাজবংশকে 
বিস্তর অর্থব্যয়জনিত ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। বাজ ক্ষেত্রকু খুব 
হিসাবী লোক ছিলেন, তিনি অপব্যয় নিবারণ করিয়া জমিদারার 
আয়-বৃদ্ধি কল্পে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু যে ব্যাপারে দপের 
কল্যাণ হইবে জানিতে পারিত্েন সে বাপারে তিনি মুক হনে 
-ঘর্থবায় করিতেন। তীহার দানের ভালিক1 দেখিলেই তাহার হায় 
যে কত বড ছিল তাহা বুঝা যায় । তিনি উলুবেড়িয়ার কলেব। 
হাসপাতালে এককালীন অনেক টাকা দিয়াছিলেন এবং 
মানিক অর্থ সাহাধ্া করিতেন । উলুবেড়িয়া গবমেণ্ট স্কুলে তাহার 
মাসিক অর্থ সাহাধা নির্দি্ই ছিল এবং খুলনার আমাদি মধ্যবাঙ্গালা 
বিদ্যালয়ে তিনি বার্ষিক সাহায্য করিতেন। ক₹গলীর ভফারিণ হীস- 
পাতালে তিনি বহু টাকা দান কদ্বন। হাবড়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্রে 
মিঃ গ্রিরারসনের অন্থরোধে তিনি আন্দুলে সরশ্বতী নদীর সেতুটি 
পুনগ্রির্শিত করাইরা দেন এবং এই কার্যে তাহার ৫০০২ টাকা 
বায় হয়) গ্রত্যহ প্রায় ৫€*** লোক এবং অনেক গরু ও বাছুর 
ও গো-শকট এই সেতু দিয়া ষাতায়াত করিয়া থাকে। ইনি আন্দুল 
রাজগ$ রোড অনেক টাক1 খরচ করিয়া পাক করিয়। দেন এবং 
এন্বন্ত এই অঞ্চলের অধিবা সিগণের প্রভূত উপকার হয়। ইহাতে ৮*০* 
টাক খরচ হম্ব। এহছ্াতীত আশ্টুলে একটা অবৈতনিক, উচ্চ ইংরেছী 
বিস্তালদ্ব মাসিক ৫**২ টাকা বারে প্রায় পাচবৎসর কাল চালাইয়া- 
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ছিলেন। এই স্ুলটির নাম ছিল--“আন্দুল জুবিণী স্কুল” এই 
স্ল প্রতিষ্ঠায় তাহার ৩* হাজার টাঁকা খরচ হ্ইয়াছিল। প্রকাশ, 
মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশন্তর ন্যায়রত্বের অনুরোধে তিনি এই স্কুলটি 
উঠাইয়। দেন? কারণ ন্যায়রত্ব মাশয় বলেন যে আপনার এই অবৈ- 
তনিক স্কুলটীর জন্য সহিয়াড়ীর গবমেন্ট সাহাধ্য প্রাপ্ত স্কুলটার বিস্তর 
তি হইতেছে । আম্দুলের রাজবাটার ঠাকুর বাড়ীতে শতশত শিবষৃক্তি 
মনপপূর্ণা দেবীর মৃষ্ধি এবং নাড়,গোপালের মৃষ্তি বিদ্যমান; ইহাদের 
পূজার জন্য বার্ষিক ৪০০০২ টাকা নির্দিষ্ট আছে; তাহার উপর প্রতি 
বংসরই ছুর্ণা পূজার জন্য বাধিক ৩০০০২ টাঁকা ব্যয় হইয়া থাকে । 
পুজার নৈবেছ্য ও প্রসাদ ব্রাহ্মণ ও দরিত্র ব্যক্তিগণকে বিতরণ করা 
*য়। জোড়হাট মৌজার জমিদীরীর আয় হইতে এই সকল পুজার 
বায় নির্বাহ হইয়া থাকে। আন্দুল বাজীরের আম হইতে 
'সদাব্রত। ও প্রত্যহ সাধু ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার ব্যবস্থ। 
াছে। 

শিবপুরের হনুমন্ত ঘাটে একটা প্রশস্ত ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত স্থান ও 
তৎসংলগ্ন কয়েকখানি পাক। ঘর আন্দল রাজবংশ কতৃক শিবপুর ও 
তন্গিকটবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদ্দিগকে শ্শানঘাটরূপে ব্যবহারের 
জন্য প্রদত্ত হইয়র্দছল। এক্ষণে ভাগীরথী এই স্থান হইতে সরিষা 
যাওয়ায় ইহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর দখলে আসিয়াছে । 

শিবপুরের হম্ুমন্ত ঘাটের সন্গিকটে চারিটী মন্দির আছে; সেই 
মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিদ্ামান। ইহাদের পুজার জন্ত আন্দুল রাজবংশ 
হইতে বাধিক ৩০০২ টাকা বরাদ্দ আছে। এই টাকায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পরিবার আট নয় পুরুষ প্রতিপালিত হইয়া আনিতেছেন। আন্মুল- 
রাজবংশের বর্তমান বংশধরগণ এই মন্দির চারিটীর পূর্ণ সংস্কার করিয়! 
দেন। বারাণসীর দেবপুরা নামক স্থানে দুইটা হ্ুবৃহৎ মন্দির রাজা 


৯১ সু ৃ 
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ক্ষেত নির্মাণ করাইয়া দেন। ইনি হাবড়া টাউন হল প্রস্তুতের 
সময় ১৫৯. টাকা দান করিয়াছিলেন । 

রাঙ্গা ক্ষেঅ&রুষ্ণের তিন পুত্ধ এবং তিন কন্যা । জ্যেষ্ঠটপুজ কুমার 
উপেজনাথ পিতার দক্ষিণ হন্তস্বরূপ ছ্িলেন। সকল সদছুষ্ঠানে অর্থ 
সাহাষ্য মূলে তাহার হাত ছিল। দ্বিতীয় পুজের নাম--কুমার দেবেজ 
নাথঃ ইনি এক কন্তা রাখিয়া পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন 
করেন । কনিষ্ঠেব নাম--কুমার নগেন্জরনাথ। 

রাজ! ক্ষেত্রকৃফণ মিত্র পরোপকার পরায়ণ ছিলেন এবং জনহিতিকব 
অনুষ্ঠানে অর্থ সাহাব্য করিতেন বলিয়া! বাঙ্গলার ভূতপূর্ধব ছোটলাট 
স্যর আলেকজাগ্ার মেকেঞ্জি বাহাছুর তাহাকে ভারত সম্াজ্জব নাঙে 


এক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। মৃল পত্র ও তাহাব অঙ্গৃযাদ নিয়ে 
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১৯৭৭ থৃষ্টাব্েব ৪ঠ| সেপ্টেম্বর ৮৫ বৎসর বন্ধসে বাজ! ক্ষেত্র 
মিত্রেব ধতুযা হয়। মৃত্যুর পূর্বে রাজ। ক্ষেত্ররুষ্ষ এক উইল কবেন। 
সেই উইলে লেখ ছিল থে, জোষ্ঠ পুত্র সম্পততির তত্বাব্ধান করিবেন ও 
বাড়ীব কর্ত! হইবেন এবং কনিষ্ঠ তাহার অধীনে কাজ্জকশ্দ দেখিবেন। 
এইজপ্য জ্যেষ্ঠ পাইবে বিষন্বের দশ আনা ও কনিষ্ঠ পাইবে ছয় আনা 
অ*শ। কিন্ধ রাজার মৃত্যুর পর এই উইল লইম্বা ছুই পক্ষে মামস! 
বাধে , তাহাতে আন্দুল বাঞ্জবংশের অনেক টাক। খরচ হইয়। যায়। 
শেষে এই সর্ভে, আগোষে মামলাটি যিটিয়া যায় যে, উতম পশই 
সমানতাৰে সম্পত্তির অংশ পাইবেন, তবে কশিষ্ঠ জোঠকে ক্ষতিপূর" 
গ্বকপ কিছু অর্থ প্রদান করিবেন। 

কুমাব উপেক্্নাথ জমিদাবীর কার্য ভালরূপ জানিতেন, তান 
পতাব জীবদ্দশায়ই এই কন্ধে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
প্রায়ই জমিধাবী শ্বযং পধ্যবেক্ষণ করিতেন। তাহার স্বভাব বড় 
মি ছিন, এইজছ্ঠ গ্রজ্জাব! তাহাকে খুবই পছন্দ করিত। ইউরোপীঘ 
সমাজে তাহার অনেক বন্ধু ছিলেন। একবার লড" কিচেনার তাহাকে 
শার্খাৎকাব দান করেন ও তাহার পূর্বপুরুষকে প্রদতত বদ্ধধচিত 
ওরবাবিটা দশন কবেন। ণ্ড কিচেনীরের একটা প্রাজ্মৃতি তাহার 
্বাঞ্ষব সমেত আশ্দুল রাতবাটাতে রক্ষিত আছে। 

আন্গুল বাক্পবিবাবেব স্থবিস্তৃভ জমীদারী ছুই তরফে বিভদ্ব, 
বড তরফ ও ছোট তরফ । কুমার উপেক্্রনাথ বড় তরফে এবং 
কুমাৰ নগেজনাথ ছোট তরক্ের আমিদাবীৰ মালিক। হাবড়া, 
হশপী, খুলনা) বর্ধমান, ২৪পরগণা, মেছ্রিপীপুর জেলা এবং সাঁ$তাল 
পরগুণ। ও পুরী প্রভৃতি জেলার ইহাদের জমিদারী বর্তমান। 

১৯*৯ খু্টাফের ১লা জুলাই ৫২ বৎসর বন্বসে কুমার উপেজনাখের 
মৃত্যু হ্ব। পীচগ্জ চারি কন্যা রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন ॥ 


১৬৪ বংশ পরিচয় 


ইহাব পাচ পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠের নাম--প্রমথনাথ, ছ্বিতীয়ের নাম 
মন্মথনাথ, তৃতীয়েব স্ুরথনাথ, চতুর্থের ভরতনাথ .এবং কনিষ্ঠেব জগৎ- 
নাথ। কুমার উপেজ্্রনাথের ম্বত্যুব সময়ে জগৎনাথ নাবালক ছিলেন। 
সেই জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই মর্খে উইল করিয়া যান যে, জগতনাথ 
যতদিন সাবালক না হইবেন, ততদিন বিষগ্গ সম্পত্তি দুইজন এক্সি- 
কিউটব তত্বাবধান করিবেন ৷ বিস্তু সাবালক হইবার পুর্বে ততবাবধান 
ব্যাপার জগত্নাথেব মাতার ও ভ্রাতাগপেব অসন্বোষজনক হওয়ায় 
মাবার হাইকোর্টে মামলা বাধে 1 প্রমথনাখের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও 
অক্লান্ত পবিশ্রমের ফলে ইংবেজী ১৯১৯ সালে ২র! জাহুয়াবী তারিখে 
উক্ত মামলায়ও ভ্রাতাগপ জয়লাভ করেন। তর্দবধি আন্দুল রাজবংশের 
বড় তরফেব বিষয় সম্পন্তি পুনরায় প্রমথ নাথ পরিদর্শন করিতেছেন। 
ইহা আমলে আন্দুলের ৭ শিবপুরের মন্দির সমূহ, পারিবাবিক বাল 
'ভবনাদি এবং বাজার সমূহেব সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ইহার 
চেষ্টান্থ বড় তবফ ও ছোট তরফের মধ্যে বহুদিনের মনোমালিণ্য মিটিয়। 
গিয়া এট পরিচালনেব জন্য একজন ম্যানেক্ষাব (10101 102178857) 
নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে ফে বাজবংশের মর্ধ্যাদা! অঙ্ু্ন থাকিবে সে 
বৈষয় আব সন্দেহ নাই। স্বীয় কুমার উপেন্ত্র নাথের বিধবা পত্ী 
তাহার পরলোকগত্ত স্বামীর স্বতি-রক্ষাকল্পে আন্দুলে সরন্বতী 
নদীতীরে এক্টী শিবমন্দির ও শান ঘাট তৈয়ারী করাইয়! দিয়াছেন । 
ইহাতে শ্তথাকার অধিবাসীদিগের গ্রভৃত উপকার হইয়াছে। 

বাঙ্কাল ১২৯ সালে আশ্দুল গ্রামে কুমার গ্রমখনাখ মিত্রের জন্ম 
হয়| ,তিনি ব্রিশালে রাইরকাঠী গ্রামে সন্বান্ত মুখ্য কুলীন কায়স্থ- 
বংশীয় বাবু অঙ্গলাল বস্থুর তৃতীয়া কন্যাকে বিখাহ করেন। তাহার 
এক পুত্রও ছুই কন্যা । কুমার প্রমধনাথ বিষ কর্দও ভালরপ বুঝেন 
এবং জহিদারীর কাজিবর্দ উত্তশরপে জানেন। তিনি উৎসাহী, 
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উদ্যোগী, কম্মঠ; সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, আলোকচিত্র, সঙ্গীত, মৃগয়া, কৃষি 
এবং মন্ত্র বিজ্ঞানে তাহার অঙ্থরাগ আছে। তিনি কৃষকদিগকে শিক্ষা 
“[নের জনা একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি আন্দুল 
ইউনিয়ন কমিটার চেয়ারম্যান, আন্দল অনাথ ভাগারের ভূতপূর্বব 
প্রেসিডেন্ট এবং গ্রাম্য হিতকারী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ! 
তিনি পলীবানিগণের কল্যাণের জন্যই এই সমিতি স্থাপন করয়াছেন। 
পল্লীস্বাস্থা ও পর্নীশিক্ষা৷ এবং পল্লী সমাজের উন্নতি সাধবের প্রতি ইহার 
বিশেষ লক্ষা আছে,। ইহার বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্যে আন্নুলের 
গ্রাম্য হিতকরী বালিক। বিদ্যালয়” স্থাপিত হইয়াছে । ইনি ছুঃস্থ 
গামবাসিগণকে অর্থ সাহায্য করেন। 

বাঙ্গাল। ১২৯৮ সালে কুমার মন্মথনাথ মিত্রের জন্ম হয়। ইনি 
কলিকাতা হাইকোর্টের এটণি বাবু অক্ষয় কুমার বন্থুর কম্ঘাকে বিবাহ 
করিয়াছেন। ইহার একটি মাত্র কন্টা। ইনি সঙ্গীতান্থরাগী একজন 
দক্ষ ক্রীন়ক (১6011510217) ) ও মগয়াহুরাগী | 

কুমার সুরধনাথ মিজআজ ১৩০৪ বঙ্গীব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বিএ-পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়। এটদি আফিসে 4১70015০1৩1, হইয়া 
হছেন। ইনি শোভাবাজার রাজবংশের কুমার খগেন্দ্ররুষ্ণ দেব বাহাদুরের 
একমাত্র কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার উপস্থিত ১ পুত্র 

বাঙ্গালা ১৩০৬ সালে কুমার ভরতনাথ মিত্রের জন্ম হয়! তিনি 
এক্ষণে প্রেসিডেম্দি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। কুমার জগৎনাথ 
(মন্ত্র বাঙ্গাল। ১৩১৪ সাঁলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে পাঠাভ্যাস 
করিজেছেন। 

কুমার নগেন্দ্রনাথ মিজ্ঞ খুব সামাজিক এবং দাতা ছিলেন। তিন 
গীতবাগ্ছের অস্থরাগী ছিলেন এবং ব্যায়াম-ক্রীড়া (59০1) ভাল- 
বাঁসিতেন। গত ১৯১১ খ্রীষ্টা্ষে ৩৯ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 


১৬৬ বংশ পাঁরচয় 


তাহার একযায পুজের মৃত্যুর পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন--কুমার 
ইশলেজ্রনাথ মিস । 

কুমার শৈলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ১৩** সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বাধরগঞ্জ জেলার বনাগ্রামেব সন্থান্ত জমিদার বংশীয় বাবু রঙ্গনীকাস্ত 
বহ্থুর তৃতীয় কন্তাকে বিবাহ করেন। ইহার উপস্থিত দুই পু ও এক 
কনা । সঙ্গীত ও কবিতার প্রতি ইহার অত্যন্ত অচ্ছরাগ। ইনি স্বয়ং 
ক্বতা বচনা করিতে পাবেন । ইনি তাহার মাতার নামে 'মাখম 
কুমাবী চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়াছেন, এক জন সংস্কৃতজ পশুতের 
হন্তে এই চতুষ্পাচী পরিচাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি 
গ্ামেব দরিদ্র পরিব।র্বর্ণাকে সাঁমম়িক অর্থ সাহায্য হবেন। 


আন্দুল-রাজবংশ 
১। ল্যান রামচরণ বায়। 
২। পা! পাষলোচল পায়। 
৩। বাজ্জা'কাশনাথ রায়। 
৪1 বাজ। বাঙ্গনারায়ণ রায় বাহাছ্র। 
৫1 খ্রাঙ্জা বিজয় কেশব রায়। 
৬। রাজা ক্ষেত্রতৃহ মিত্ 


পারিরনা রা! 
কুমার উপেন্দ্রনাথ মিন্ত কুমার নগেজনাথ মিজ্ঞ 
| | | | কুমার টৈলেন্দনাথ যিত্র 
কুষাল্পি কমার কুমার কুমার কুমার 
প্রমথ মন্মথ আ্থরখ ভরত ঝাগৎ 
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মিত্র-বংশ পর্ধ্যায় 

১। কালিদাল( ১ম পুত্র ) 

২। শ্রীধর এ শেপতি 
৩। অক্তি এ 'তারাপতি 
৪1 শোঁভারি এঁ 

৫ | হরি এ 

৬। শাম এ 

৭। কেশৰ এঁ 

৮1 মৃত্যুঞ্জয় এ 


নি ধুই ( বড়িশা সমাজ ) এ এ (ঢাকা সমাজ । 


১*। ম্করস্দ এ 
১১। বিকর্থন এ 
১২। হের্হ্ব এ 
১৩। পরাশর এ 
১৪। ক্রিপুরারী এ 
১৫। কৃষগানন্দ ী 
১৮৭ গোবিনাথ ঁ 
১৭। নারায়ণ এ 
১৬৮ উস্তীদাস এ 
১৯। শ্রীরাম রী 


২০। বামানন্দ (২য় পুত্র) 
২১। কাশীনাথ ী 

২২1 আনন্দরাম € ১ম পুত্র) 
২৩। তিতুরাম £€ ২য় পুঞ্জ) 
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২৪1. রাজচন্দ্র (৩য় পুত্র) 
| 
[ | | 
২৫। শ্ববপচন্দ্র কালীপদ গ্রুপ” 
| 
| | 
২৬। প্রাণকৃষঃ মৈত্রকষ 
| 
| | | | 
২৭1 তিন কমা উপেন্দ্র দোল নগেন্দর 
1 
কনা | 


[ | | ূ চি... 
২৮ রঃ মন স্থুরথ ভরত জগত ৪ কন্া খৈলেন্ত্র ৩ কন্তু। ' 
| 
/ ১ কন্তা বিছাৎকুমাও | 
আলোক ১ বন্ধু 
৯। প্রফুল্ল কুমার ২ কন্া 


ও আনার টায়ার. শির ন্ট 


উত্তরপাড়া জমিদারবংশ । 





হুগলী জেলার অন্ধঃপাঁতী পুণ্যমলিলা ভাগীরখীর পশ্চিম ভ্ীরবন্তী 
উত্তরপাড়া একট্রা গণ্ডগ্রাম। বহু সন্থান্ত ব্রাহ্গণগণের বাস বলিযাই 
ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাকেই বালী উত্তবপাড়া বলে। কলিকাত! হইছে 
ইহ! ছয় মাইল উত্বরে অবস্থিত | 

উত্তরপাড়। ও বালি পূর্বে একই গ্রাম বলিয়া পরিচিত থাক্কান্ে 
পুরাতন গ্রন্থাদিতে বালি গ্রামের উল্লেখ দেখা বাঁয়_-উত্তরপাঁড়াৰ কোণ 
নাম দৃষ্ট হয় না। ১৮৪৫ ত্রীষ্টা্ে উত্তরপাড়া বালি হইতে পৃথক স্থান 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে | 

সপ্তদশ শতাব্ীর শেষভাগ হইতে এখানে ব্রাঙ্মণ বসবাসের পারি 
পাওয়া বান্ন। সাবর্ণ চৌধুরীবংশই এখানকার পুরাতর বংশ। তাহারাই 
নিভিন্ন স্থান হইতে সদ্ত্রা্ষণ ও কুলীন সম্তানগণকে এখানে আনয়ন 
করিয়। তাহাদিগকে ব্রন্মোত্তর আদি দি স্থাযীভীবে এখানে ৰা? 
করাইয়। গিয়াছেন। সাবর্ণ চৌধুবী বংশের যিনি প্রথম উত্তরপাড়ায় 
শাসিয়! বাস স্থাপন করেন, তাহার নাম বত্্েখর রায়। গরলগাছানিবীসি 
রামনিধি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়া উত্তরপাড়া- 
বাসী হইয়াছিলেন। তাহার কন্তা শিবানী দেবীর সহিত খামাবগাঁছি 
নিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ নন্দগরোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই 
নন্দগোপাল মুখে।পাধ্যায় হইতেই উত্তরপাড়া জমিদার বংশের উৎপদ্ডি 
হইয়াছে। 
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নশগোপাল গাশী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ঢাকার কালেক্টরী 
আঁফলে কর্ম করিতেন। বিংশ বধ্সর বয়ঃক্রমকালে তিনি জগমোহ্ন 
নবগে পাল মুখো শাখা নামক একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পাতিত 
হন। 
সগমাহন অধিক লেখাপড়া জানিতেন না দতনি ১৮০৮ শ্রীঃ 
অন্দে কলিকাচার কমিসেরিয়েট জেনাবল আফিলে কেরাণীগিরি কশ্ছে 
নিনরানূকা। নিযুক্ত হন। পরে তিনি ইংরাজ টসন্তের যেপিয়ান 
বা ইইয়া নেপাল, মীরাট, 'ডরতপুর প্রভৃতি স্থানে 
'গযাপ্ছলেন। ১৮২৪ শ্রী: অন্দে ভরতপুর 
আব্রাধের মম তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানেই 
*সীভাগালক্্বা তাহার অস্কশায়িনী হন॥ এই অবরোধের লমভিব্যাহাবী 
হইয়। তিনি প্রত ধনের অদ্দিকাবী হন। তিনি তিলযাব দাখ 
শরিগ্রহণ করেন ভাহাব প্রথম। পক্ধীর ণর্ডে ছুইটী পুত্র জদককষ। ও 
রাজকফ্ ছন্সগ্রহণ করেন। ছিভীয়ার গর্ভে বিজ্যকুষ্চ এবং তৃতীয়ার 
গর্ে নবকৃ্ণ ৭ নবীনকুষ। শামে ছুই পুত হয়। ১৮৪৭ ত্রী: অবে তিনি 
লগীরোহণ কারন 
জণমোহনের প্রথমা পরীর পপ্টজাত জোস্টপুত্র দয়কফ। মুখোপাধ্যায় । 
১২১৭ সালের ই তাজ তারিখে তাহার জন্ম হয়। এীাটে “পতৃ- 
টির সন্জিদানে তীহার প্রথম বিদ্যাশিক্ষা হয়। তিনি 
যে বিদ্বালয়ে অধামন করিতেন, সেখানে অনেক 
উদনিক কন্চারীর পুক্রগণ ত্বাহাব সহপাঠী ছিল। তাহাদেধ সহিত 
এক সংমিশ্রণেব ফলে জয়রু্ণ লাহসী ও অধ্যব্সায়ী হইয়া উঠেন। 
২৮২৪ ত্রীষ্টান্দে ভিনি মাত্র ১৬ বত্মর বয়সে ব্রিগেড মেজর 
ক্মফিসে প্রদান কেরাশীর় পদ লাজ করেন। উক্ত খ্রীষ্টান্দে ইংরাঞ্জ 
কর্তৃক পরতপুর অবরোধের সময় তিনি পিতার লমভিব্যাহারী 
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ছলেন। বিজয়ী ইংগাঁজ সৈন্ত ভরতপুর অধিকার করিলে সৈন্বাহিনী 
স্থানাস্তরিত হওয়ায় পিতাপুত্রে প্রভূত ধনসম্পত্তি জইয়! উত্তরপাড়ায় 
প্রত্যাগত হন এবং কিছুকাল বিশ্রাম গ্রথণাস্তর চুচুড়ায় অবস্থিষ্ড 
সৈল্কদলের “পে-মাষ্টার” পদ প্রাঙই হন। অতঃপর এই সৈশ্তদল ইংলগে 
চলিয়া গেলে জয়কফেরণ্ড সৈম্ভধিভাগে চাকরী যায়। ১৮৩৭ শ্রী্টাে 
তিনি হুগলী ফালেক্রীতে মহাফেজে্স পদ গ্রহণ করেন। এই পদে 
অধিষ্টিত থাকিবার সময্ব তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন গ্রবং স্থযোগ মত নীলাষে জমিদারী ক্রয়করত: ভূসম্পত্তি 
বদ্ধ করিতে থাকেন। 

১৮৩৬ ত্রীষ্টাবে জয়ফফ্খ সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। দীর্ঘ কর্মজীবন হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়। জয় নীরবেই 
জীবন যাপন করিলেন না। কি করিলে উত্তরপাড়ার রান্তাঘাটাদি 
সংস্কার হয়-কি করিলে পুত্তকাগার সমুহ প্রতিঠিত হয়- জয়কুফ। 
সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এতছু্দেস্টে তিনি ক যে কাছিক 
পরিশ্রম করিয়াছেন-কত অর্থ যে ব্যয় করিয়াছেন ভাহাব ইয়ত্তা 
নাই। হুগলী জেলার অধিকাংশ কলেজ ও স্কুল স্থাপনে তিনি একজন 
অগ্রণী কর্মী ছিলেন। ১৮৪২ গ্রীং'অকে বন্ধমান বিভাগের তদানীন্তন 
বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ডানবার তীহার সম্বপ্ধে লিবিষ্বাছেন__“ [৩ 
1595 09 106 65061911651250001110 01115 00021500150 05 
100611006100৩ 200 ৪01110155 8104 107 006 1006165110৩ 99653 
10 10001100000 900 10+181085611 8 [01866 10 0112 63010780100 
01 095 ০0101001010), 91110 96779005 10 00057 150047010৩1 
1) 05 0150150 ৬10) 05 55:০60890 01 00৬81515 080 
[785075, 1083 81817)60 6০” অর্থাৎ চরিম্থ্ের উৎফর্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, 
ও ক্ষমত। এবং সাধারণ হিতৈষণ। গুণে তিনি স্বীষ্ন সমাজের ভক্তি ও 
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শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । এক মাত্র ঘবারকা নাথ ঠাকুর ভিন্ন অন্ত 
কেহই এরূপ সম্মানের অধিকারী হন নাই ।” 

বাবু জয়কুষণ তাহার সমসামগ্ধিক রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহে 
অগ্রগামী ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ তীহারই নেতৃত্বে ব্রিটিশ 
ইত্ডিান এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি শেষদিন পর্য্যন্ত এই 
এসোসিয়েসনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিলেন এবং সদ] সর্বদা 
ইহাব উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেন । যতই ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
- সেই সঙ্গে সঙ্গে ততই সাধারণের হিত সাধনের ইচ্ছ! তাহার হৃদয়ে দিন 
দিন বলবতী হইতে লাগিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহার স্বগ্রাম 
উত্তরপাড়াকে সহরে পরিণত করেন, ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্বে তিনি উত্তরপাড়ায় 
একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রষ্টাবে তিনি তাহার 
জম্দারীর মধ্যে অনেক ইংরাজী, বাঙ্গাল! স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তিনি প্রজ্কাবর্গের উন্নতি সাধনের জন্ত তাহাদের মধো ইক্ষু, আলু প্রভৃতি 
চাষের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং জল নিকাশ ও কুপের পানীয় জল 
সরবরাহের জন্ত পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর 
সময় জয়কুষ অকৃত্রিম বন্ধুর স্তায় গ্রজাবর্গের সম্মৃথে উপস্থিত হইতেন 
এবং অকাতরে তাহাদিগকে অর্থ সাহাধ্য করিতেন । 

বস্তত: তাহার সমসামফ্িক এমন কোন সাধারণ হিতকর আন্দোলন 
ছিল না, যাহাতে অয়রুষণ যোগদান ন! করিতেন । তিনি উত্তরপাড়। 
স্কুলের স্থায়ীত্ব বিধান কল্পে ১৫,১**২ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া- 
ছিলেন। তত্রতা দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি বিধানার্থ ২২,*** 
টাকা আয়ের সম্পত্তি, সাধারণ পাঠাগার গৃহ নিশ্দাণ কল্পে ৫৭০০০২, 
উক্ত সাধারণ পাঠাগারের পুস্তক ও আনসবাবক্রয়ার্থ ৪৫, ***২, উক্ত 
পুষ্তকাগারের স্থা্ীত্ববিধান কলে ৫৭, ৫০*২ টাকার সম্পতি, ৮৮,৩৯৬ 
টাকা রাস্তা ও ঘাট নির্দাপার্থ,১০,২১৮২২টাক। জমিদারীর মধ্যে জলাশয় 
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খননার্থ, ৬২, ৭৫৭২ টাকা জমিপ্ধারীর অস্তভূক্ত স্কুল সমুষ্বের উন্নতি 
বিধানার্থ, ২৫,৪৬৮ অন্তান্ত স্কুল ও চিকিৎসালয়ে, ৬২০৭২ ছুতিক্ষ 
ভাগ্ডারে, ৭০১৭২ টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে, ৪৩৯৯২ টাকা ওধধ দানে, 
৩৬,৪৯৭. টাক! নানাবিধ সভ1| সমিতিতে দাঁন করিয়াছিলেন। ইহা 
ছাড়া ১৮৬৭ ও ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাগণকে ১২,১১০২ এবং 
১৩৫৬২ টাকার কর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। 

কোন পারিবারিক গোলযোগহেতু জয়কৃষ্ণের নামে জালিয়াতির 
মোকদম| হয়। মোকদ্দমার বিচার ফলে জয়কুষ্ণের প্রতি ১৮৬২ 
্রীষ্টান্বের ৩১শে মার্চ সদর নিজামত আদালত কর্তৃক € বৎসরের 
দৃশ্রম কারাবাস ও যদি শ্রম না করেন তবে ১০,৯০* টাকা জরিমানার 
আদেশ হয়। তিনি ইংলপগ্ডে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করেন এবং 
প্রুভি কৌন্দীলের ভারতীয় ফৌজদারী আদালতের বিচারের উপর 
কোন অধিকার না খাকিলেও বিচারকের জয়রষ্ণের নির্দোধিতা 
সঙ্থদ্ধে এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে 
তাহাকে মুক্তি দেন। 

তাহার সমসামগ্িকদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাহার মত 
স্থন্দরভাবে ইংরাজী লিখিতে ও 'বলিতে পারিতেন। তিনি চক্ষুর 
পীড়াবশতঃ ১৮৭* থৃষ্টাবে দৃষ্টিশক্কিহীন হন। এই সময়ে তাহাকে 
প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হইত। জীবনের শেষ 
দিন পর্য্যস্তও তাহার স্মরণ শক্কি ও তীক্ষবুদ্ধি অব্যাহত ছিল। 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্বের ১৪শে জুলাই জয়কুষ্ণ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ 
করেন। ম্বত্যুকালে তাহার বয়স অশীতিবর্ষ হইয়াছিল » তাহার 
মৃত্যুতে দেশের আপামর সাধারণ সকলেই একবাক্যে শোকপ্রকাশ 
করিয়াছিল। তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া হিন্দু পেত্রিয়ট একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন “জযুকষ্ণ একজন শ্বকৃত, হ্বাধীন, চ্রত্ববান লোক 


১৭৪ ংশ পরিচয় 


ছিলেন।' ক্রিটাশ ইগ্ডিান এসোসিয়েসনও সভা করিয়া তীহার 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিল। এই এসোসিয়েশনে জয়কৃষ্জের 
একখান তৈল চিত্র রাখিয়া সভ| তাহার গ্রাতি সম্মান প্রদশন 
করিয়াছেন। 
জয়কৃষ্জের জোষ্ঠপুজ হরমোহন মুখোপাধায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাকে তৃমিই 
হন। তিনি স্থবিখ্যাত কাঞ্জেন রিচার্ডসশের 
নিকট ইংরাজী শিখিয়া পিতার জমিদারীর কাধ্য 
পর্যবেক্ষণ করিতেন । 
জয়কৃষ্ণের মধ্যম পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৪, 
্রীষ্টাবে ১৭ই সেপ্টেম্বর ভূমি হন। ১৮৬৯ খ্রীঃ 
ধাপ নেই অঙে তিনি উত্তরপাড়। ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে 
টিক? খ্রনিয়ার পরাক্ষায় উত্তীণ হইক়! ক্রমে প্রেসিড্নপো 
কলেজ হইতে এফ_ এ, বি-এ, এম্‌ এ ও বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্ভীণ হন। 
প্যারীমোহন কয়েক বংসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া- 
ভ্বিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি বঙ্গীয় লাট সভাব সমস্ত নির্বধা চিত 
হন। ১৮৮৪ ম্বীং তিনি লর্ড বিপণ কর্তৃক বড়লাট স্ভার সভ্য মনো- 
নীত হন। তিনি একবার নয ১৮৮৬ খ্রীষ্টান্ে আরও একবার বড়লাট 
সঙ্জাব সশ্য পদে মনোনীত হন। এইবার ভিনি ্রন্ান্থব বিষয়ক 
আইন রচনাকালে রাজন্ব বিষঘক আইন জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান 
করেন। ১৮৮৭ ব্রীং অকে মহারাণী তিকটোরিয়ার “হ্বর্ণ জুবিলী” 
উপলক্ষে রানা প্যাবীমোহন একই দিনে প্রাজ!” ও “সি, এস, আই” 
উপাধি প্রাঞ্থ হন। রাজা প্যারীমোহন দেশাত্মবোধে অনুশ্রাণিস্ত 
ছিলেন। ভিনি থে কত সানুঠানে অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন 
তাহার লীগ শাই। নিম্কে তাহার দানের তালিক! গ্রকাশিক্ত 


রি 


৬ ছা হণ 
মুখোপাধার় | 





রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় । 


উদ্বরপাড়! জমিদারবংশ ১৭৫ 
লঙ মিণ্টোর মর্খর মৃত্তি নিশ্মাণকল্পে 


বধ ০ 
সপ্তম এডওয়র্ডের স্ত্তিভাগ্ডারে ৫০০২. 
[রপণ কলেজের নৃতন গৃহনিম্মাণে ১৯০৪২ 
কিংস্‌ হাসপাতালে ৩০০০২ 


( বাৎসরিক ১** শত টাকাও এই হাসপাতালে দান কবেন) 

বঞ্ধমানের বন্। প্রপীড়িতদিগের সাহায্যাথে ৫৯৮২. 
দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িতগণের জন্ত রঃ ২৫৬২ 
(বসগাছিম্! মেভিকেল কলেজে 


৮ ছি 4 ১ 
15058] ৪০. 11501) 40000161009 ১০,০০০৭ 
[01210219 £9118) 55000 নিশ্বীণ জন্ত ১২,০০২ 
উত্তপাড়া কলেজের জন্য পর্ব সম্তে মোট **. ৮০,৯০২, 


ও তাহাব রক্ষণ [বেক্ষণের অন্ত বাৎসরিক ২*০*২ টাকা আদমের সম্পত্তি 

রাছগ। প্যাবীমোহন 81105104150 & 35০9০15098 এর একজন 
পরম হিতৈষী সন্ত ও এককালে ইহার সভাপতি ছিলেন। রাজ। 
পারীমোহনের ছুই পু রাজেজনাথ ও ভূপেন্দ্রনাখ | রাজা প্যারীমোহন 
গত ১৩২৯ মালের ২ব। মাঘ ন্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে 
ৰাঙ্গালার নানা স্থানে সভা সমিতি হইয়াছিল এবং সেরিফ কতৃক 
আছুভ শোষ সভায় গবর্ণর লর্ড লিটন সভাগতির আমন গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। অত মহাসমারোহে তাহার দান সাগর শ্রাহ্ধ ক্রিম সম্পন্ 
হইফাছিল। এই পান সাগরের মধ্যে এক পোড়া হস্তী পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে 
দান কর। হইয়াছিল । 

১৮৭৫ ত্রীষ্ঠাবে ভাঞ্র মাসের চতুদ্দিশ দিবসে কৃষ্ণা প্রতিপপ্রের শুভ 
প্রভাতে কুষ।র রাজেজ্রনাথ মাতৃগর্ত হইতে তৃমিষ্ 
হন। উত্তরপাড়ায তাহার জন্ম হয় নাই, বলাগড়ে 
গুমারের মাতৃলালয়, মেইখানেই তিনি জন্মগ্রহণ 


“কুমার রাজেন্তরম।খ 
সুদোপ।ধা।য। 


১ ৭৬ ংশ পরিচয় 


করেন। কুমার রাঙেন্্নাথ শৈশব হইতেই প্রকৃতি স্ুন্বরীর অপক্বপ 
দর্শনে কখনও বা আনন্দে নৃত্য করিতেন--সুগ্ধনেত্রে বালভাঙ্ছর হিরণয় 
মৃত্তির দিকে তাকাইয়! থাকিতেন--রাজেন্ত্র নাথ শ্বভাবের শোভায় ভাব 
মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন | এই অস্বাভাবিক প্ররুতির উপাসনা কিন্ত 
পরিণামে তাহার ছাত্র জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তিনি 
বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু সেখানে যাইয়াও উন্মুক্ত আকাশের 
পূকে তাকাইয়া থাকিতেন_কথখনও জাহুবীর বীচিবিক্ষোভিত 
নলিলের দ্বিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। গাছটী বড় হইলে 
কিরূপ হইবে ভাহ। যেমন অঙ্কুর দ্েখিয়াই অনুমান করা যায়, তদ্রপ 
রাজেন্দ্র কুমার যে ভবিষ্যতে একছন সাধু, সঙ্জন, ধর্ম প্রাণ, পরোপকারী 
মাদশ স্থান'য় মহানুভব হইবেন ইহা তাহার বাল্য ও কৈশোরের গতি 
বিধি দেখিয়াই হুম্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। বিগ্যালয়ে তিনি অধ্যক়্ন 
“বমুখ ছাত্র বলিয়। পরিগণিত হইলেও সহপাঠীদিগের পীড়ার সময় 
তাহাদের সেবা হৃশ্রষায় রাজেন্দ্রনাথের স্তায় দ্বিতীয় আর কেহ ছিল 
না। রাজেন্দ্র নাথ ঝড়ই সন্তরণপটু ছিলেন; ক্রীড়া করিভেও তিনি 
বিশেষ পটু ছিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাহার ভিতরে আর একটা 
মহৎ গুণ ছিল। সেগুণ পরেও জন্য শ্বার্থত্যাগ। যেখানেই ছুঃখীর 
মন্্রভেদী নিঃশ্বাস, রোগার্ডের স্বদয় ভেদী চীৎকার সেই খানেই দয়ার্ 
বাজেন্ত্রনাথ । 

রাজেন্ত্রনাথ ইংরাঁঞী শিখিতে শিথিল প্রষত্ব হইলেও তিনি বিশেষ 
মনোযোগের সহিত সংস্কত শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় 
উপনীত হইলেই পিতামহ জয়কুষ্ণ ইন্ঠার উপর জমিদারী পর্যাবেক্ষণের 
আংশিক ভার অর্পণ করেন। এই কার্যব্পদেশে তিনি বিশেষ 
পারদর্শীত প্রদর্শন করিয়াছিলেন । অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রজ্জা- 
রঞক জমিদার বলিয়া সর্বত্র পরিকী্িত হইলেন। তাহার দয়। ও 





কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


উত্তরপাড়া জমিদদীরবংশ ১৭৭ 


ভক্তিগুণে প্রজাগণ তাহাকে ভক্তি অন্ধার পুপ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে 
লাগিল। জয়কষ্ ইহা দেখিয়া তাহার উপর সমপ্ত জমিদারী পর্য্- 
বেক্ষণের ভার ন্তুষ্ত করিলেন। তাহার নিরপেক্ষতা ও স্থবিচার গুণে 
গ্রজলাগণ ভুলিয়া গেল যে, মিছরী বাবু (রাজেন্ত্রনাথের ডাক নাম) ভিন্ন 
স্বতন্ত্র কোন বিচারক আছে। 
রাজেন্দ্রনাথ সাধক পুরুষ ছিলেন । তিনি যেন পূর্ব হইতে বুঝিয়্া- 
ছিলেন ফে, মৃত্যুর করালছায্না! ধীরে ধীরে তাহার উপর আপতিত হই- 
তেছে। তাই তিনি কশ্মচারিগণকে ভাকাইয়া বলিলেন, “দেখ, শরীর 
অনিত্য, কবে কোন সময় ডাক পড়ে বলা যায় না। গরীব ছুঃখীদদিগকে 
দমিদারীর আয় হইতে যে দান করা হইতেছে তাহার অন্ত কোন 
লিখিত আদেশ নাই। ষদি সহস! আমর মৃত্যু হয় তাহা হইলে 
“তামরা এ খণে সর্বস্বান্ত হইবে, আর যাহার! সাহাষ্য পাইতেছে 
ছাহারাও সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবে । অতএব আমি একট! লিখিত 
আদেশ স্বাক্ষব করিয়া দিতেছি |” কর্মচারিগণ কেহ বা কুমারের কথ! 
গুনিয়। মনে মনে হাসিল, 'কেহ বা তাহার বহু খেয়ালের মধো ইহাও 
মন্ততম একটি বলিয়া মনে করিল | কিস্তুহায়! তাহার! বঝিল না হে 
এই খেয়ালের মধো আসন্ন বিপদের কিরূপ বিষাদময় চিত্র লুকায়িত 
"ছল! দৌয়াত, কলম, কাগজ আসিল -রাজেকজ্্নাথ ছুংস্থগণের নামের 
হালিকা প্রস্তুত করিয়া কাহাকে কত টাকা সাহায্য করা হইবে তাহ! 
'লখিয়। নিয়ে নিদ্রের স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 
এক সময়ে কতিপদ্ব মুদলমান আসিয়া! কুমারের নিকট মস্জিদ 
নিশ্বাণ করিকে বলিয়া কিছু অর্থ ও কিঞ্চিৎ জান্নগ! প্রার্থনা কঙর। 
তাহাতী! “ক্লকুরীদে” গোহতা। করিত। একজন বন্ধু কুমারকে বলিলেন 
এই মুসলমানগুলি গোহস্তা ও গোখাদক, ইহাদিগকে বিশ্বুমাজ সাহাষ্য 
করিবেন না। রাজেজ্নাথ তদুত্তরে বলিলেন “দেখুন শিক্ষিত মুনলমানে 
৯২ 


১৭৮ ংশ পরিচয় 


কখনও গোহত্যা করে না, অশিক্ষিত মুসলমানেরা সাধারণতঃ তামসিক 
প্রক্কতির, স্থতরাং উগ্র স্বভাবাপর। যদি মস্জিদে তগবানের উপাসনা 
করিয়৷ ইহার] ধর্ম ভাবাপন্ন হইতে পারে তাহাত আপত্তি কি?” এই 
বলিয়া তিনি সেই মুসলমানগণকে মসজিদ নিশ্মাণার্থে জমি ও অর্থ 
প্রদান করিলেন। 

গো-বধের অপকারিতা! প্রদর্শন করিয়া কুমার রাজেন্দ্রনাথ সযুক্তিপৃণ 
ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াও ভাহ প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন! 
তনি শ্ররুষ্* গোশালায় অর্থ সাহাষ্য করিয়াছিলেন । 

রাজেক্রনাথেরই অনন্যসাধারণ চেষ্টা, ষদ্ব ও অধ্যবসায়ে উত্তর- 
পাড়ায় টেকনিকাল (7501১010981) স্কুল ও আরও একটা অবৈতনিক 
বিদ্ভালয় স্থাপিত হদু। 

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজেন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র ছিল। তাহার 
প্রবল প্রতাপে কোন দু, দুশ্চরিঞআ্জ লোক তাহার জমিদারীর এলাকার 
মধ্যে কোন প্রকার উৎপাত ও উপদ্রব করিতে পারিত ন1। একটা 
ঘটনা হইতেই পাঠকগণ এ কথার াথার্থা হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ! 
বালী গ্রামে এক বিধবা ত্রাহ্মণী তিনটা যুবতী কন্ত! লইয়া বাস করি. 
তন। গ্রামের কয়েকটা লম্পট ব্যক্তি তাহাদিগকে বড়ই উৎপাত 
করিত। বিধবা অনন্তোপায় হইয়া রাজেন্্রনাথের শরণাপন্ন হইল । 
রাজেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ চারিজন বলিষ্ঠকায় পাইক প্রেরণ করিয়। বিধবার 
বাটাতে পাহার! ব্যবস্থা করিলেন এবং ইহাও গ্রামের চতুর্দিকে প্রচার 
করিয়া দ্দিলেন যে, যে কেহই ত্রাহ্মণীর বাটীতে সামান্য উৎপাত করিবে 
ধারতত পারিলে তাহাকে কঠোপ দণ্ডে দণ্ডিত করা ₹ংইবে। বল! 
বাছুলা, তদবধি আর কেহই ক্রাক্ষণীর বাটার চতৃঃসীমায়ও যাইত 71 

সতর বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজেন্দ্রশাথ প্রথম দার পরিগ্রহ করেন। - 
পেই স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্ঠ! সম্তান জন্মগ্রহণ কয়ে। বিবাহের ত্রয়োদশ 


উত্তরপাড়া জমিদারবংশ ১৭৯ 


বর্ষ পরে প্রথমা পত্বী স্বর্গারোহণ করিলে রাজেঞ্জনাথ দ্বিতীয়বার পানি 
গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ার গর্ভে তিনটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে! 
চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতা পিতামহের আগ্রহে তিনি 
তৃতীয়বার বিবাহ করেন। এই শেষোক্ত পরিবারের গর্তে তাহার 
একটী পুত্র হয়। 


রাজেন্দ্রনাথ বাল্যাবধিই ধর্্ভাবান্থরক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে 
তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৩০৫ ্রষ্টাবে কুমার রাজেন্দরনাথ তীর্থ 
পধ্যটনে বহির্গত হন। তিনি কামাখ্যা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, জগক্লাথক্ষেত্র, 
তববনেশ্বর, কাশী, গয়া, অযোধ্যা, বৃন্নাবন, মথুরা, হরিদ্বার, জালামুখাী 
প্রভৃতি হিঙ্দুর প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। 


তিনি ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের একজন সংস্কারক ছিলেন। তিনি সমাজের 
মস্তিষ্ক স্বরূপ ব্রাঙ্ধণের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এত- 
দুস্থ প্রণোদিত হইযা। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সভ্য ও 
সহায়ক পদ গ্রহণ করিয়া সভার উন্নতিকল্পে অর্থ ও সামর্থ ব্যয় 
করিয়াছলেন। 


বঙ্গীয় ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসে রাজেন্দ্রনাথ পীড়িত হ্ইস়, 
পড়েন, কত চিকিৎস! হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন1। বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘবে যেদিন মহাষ্টমীর মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়। উঠিল, সেই দিন রাজেন্ত্ু- 
নাথ সমগ্র বঙ্গদেশকে কীদ্দাইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। রাজেন্দ্রনাথ মৃত্যু- 
কালে বিধব৷ পত্বী এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ, শ্রযুক্ত লোকনাথ, শ্রীযুত 
অমরনাথ ও পযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চারি পুত্র রাখিয়। 
গিনি ।//ঠারকনাথ বি, এস্‌, সি পাস করিয়াছেন এবং লোকনাথ ও 
বি এ, পাশ, অমরনাথ বি, এ, পড়িতেছেন। 


রাজ। প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ভরীযুক্ত. ভূপেজ্জনাথ 


হি ংশ পরিচয় 


মুখোপাধ্যায় সাধারণে “মাখন বাবু” নামে পরিচিত। শীকারে তাহার 
বথেষ্ট অশ্ুরক্তি পরিদৃষ্ই হয়। হেতমপুর রাজ- 
ছুহিতার সহিত তাহার বিবাহ হয়। ভৃপেজ- 
নাথের প্রথম৷ পদ্বীর গর্ভজাত একপুঙ্ধ ও এক 
কন্তা। পুত্রের নাম জীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। ইনি দ্েশত্রমণে 
বড়ই অঙ্রক্ত! ইনি বৎসরের অধিকাংশ সময় নানাদেশ ভ্রমণেই 
অতিবাহিত করেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাপীর একজন 
সেবক ও তিনি প্রজাপতি সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বরপণ প্রথা নিবারণী 
সভার উদ্োক্তা ও সম্পাদক । ভূপেন্দ্রন।থ ১৮৮৫ শ্রষ্টান্ধে পত্বীর মৃত্যু 
হইলে দ্বিতীয়বার বেহালার ক্থ প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ রায় মহাশয়ের 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত পত্বীর গর্ভে যোগেশ্ন্্র 
নামক পুহ্র জন্মগ্রহণ করেন। যোগেশ্ন্ত্র হাইকোর্টের প্রথিতষশা: 
'উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর পৌন্রীকে বিবাহ করেন । 

কুমাব ভূপেন্দ্রনাথের নাম উত্তপ্পপাড়ার বাহিরে ততদুর খিখ্যাত না! 
হইলেও তিনি একজন নীরব কন্মা। তিনি কোন সভাসমিতিতে 
-ষাগদ্ধান করেন না বটে, কিন্তু দীন দুঃখী, কন্তাদায়গ্রস্ত কখনই তাহার 
নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়। আইসে না। তিনি প্রজাবৎসল, 
তিনি একজন প্রকৃত কর্শবীর, নাম অপেক্ষা কাজেব তিনি বিশেষ 
পক্ষপাতী । 

জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র ৬ রাজমোহন মৃখোপাধ্যায় মাত্র সপ্তবিংশতি 

বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তিনি কলিকাত৷ 

শেশাঞজমোহল. বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে বি, এল্‌ পরীক্ষায় তীর 

মুখোপাধ্যায় । হইয়াছিলেন1 তাহার চারিগুর। 

জগন্সোহনের প্রথমা পদ্বীর কনিষ্ঠ পুত্র ৬রাজক্ মুখোপাধ্যায় - 
ডত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি হাজারিবাগ মামরিক 


কুমার ভূপেন্তরন।খ 
মুখোপাধ্যায় । 


উত্তরপাড়া জমিদারবংশ ১৮১ 


আফিসে কিছুকাল কর্ম করিয়াছিলেন। তাহার "ছুই বিবাহ 
হইম্বাছিল। তন্মধ্যে প্রথম। পত্ঠীর একটি পুত্র 
হরিহর এবং দ্বিতীয়া পত্বীর তিনপুত্র শ্রীযুক্ত 
মনোহর, বিশ্বেশ্বর ও শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় 
রাজকুষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর মুখোপাধ্যায় একটি স্থুন্দর বাসভবন 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
হরিহরের পুত্র রাজা ৬জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যান্ন উত্তরপাড়ার 
»রাজ। জ্যোৎকুমার "অন্ততম জমিদার ছিলেন। তিনি দেশের 
মুখোপাধ্যার। অনেক সদনুষ্ঠানে গ্রভৃত অর্থদান করিয়াছিলেন। 
জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্বীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকৃষণ মুখোপাধ্য 
বর :. কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। নবকৃষ্ণের 
যুখোপাহ্যাহ। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনীরায়পও কলিকাতা হাইকোর্টের 
উকিল ছিলেন। 
জগন্সোহনের দ্বিতীয়া পত্বীর একমাত্র পুত্র ৬বিজয়রুষ্ণ উত্তরপাড়ার 
মিউনিসিপালিটার তত্বাবধায়ক এবং স্থানীয় হিতকারী সভার সম্পাদক 
ছিলেন। তাহার সাত পুত্র নরেজনাথ, স্থুরেন্ত্রনাথ, 
নগেজ্নাথ, ফতীন্দ্রণাথ, ফনীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্ত্রনাথ ও 
সত্যেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় । 
জগন্সোহনের কনিষ্ঠা পত্বীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র ৬নবীনকৃঙ্ক 
মুখোপাধ্যায় গণিতশাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি অকালে 
কাপগ্রাসে পতিত হন। তাহার একমাজ্স * পুজ্ত 
জীযুক্ত উপেন্ত্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। উপেক্জনাথ 
1তা হাইকোর্টের উকিল। ইহার পু শ্রীযুক্ত শ্থামাপ্রসঙ্ 
মুখোপাধ্যায় । 


»রাজকৃক 
মুখোপাধ্যা । 


৬বিজরকৃফ 
মুখোপাধ্যার়। 





১৮২ বংশ পরিচয় 


৬পরেশচন্্র মুখোপাধ্যয় /রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। 
রাজমোহন উত্তরপাড়ার জহিদার স্বর্গীয় জয়ক্কষ্চ মুখোপাধ্যায়ের 
কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৪ খ্রীষ্ঠাৰের আগষ্ট মাসে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার তিন ভাই ও এক 
ভগ্নী। জোষ্ঠ ভ্রাতা স্থরেশচন্দ্র তৃতীষ ভ্রাতা 
মনমোহন এবং সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাত প্রবলচন্দ্র। ভগ্মীর নাম 
শ্যামাস্থন্দরী । 

পরেশচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া, উপযুক্ত পিতামহের 
নিকট নব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার মাতৃলালয় প্রসিদ্ধ 
আলার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ও এ বংশের মাতা বলিয়া, নাবালক 
পুত্রগণকে সংশিক্ষ! দিতে পারিম্বাছিলেন। ইহাদ্দের পিতা ৬ রাজ- 
মোহন ধার্ট্িক, ধীর প্রকৃতি ও দয়ালু ছিলেন, পরেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি 
কলেজে বি এ পর্য্স্ত পড়িয়াছিলেন; এই সময় পিতামহেব মৃত্যু 
হওয়ায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিধয়কশ্ন দেখিতে থাকায় আর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পড়া হইল না। ইনি অতিশম্ন বলবান ও ধার্মিক 
ছিলেন ও কখনও ৫শশব হইতে মৃত্যুকাল অবধি কাহারও নিকট 
শারীরিক শক্তিতে পরাজয় স্বীকার করেন নাই । পরস্ত অনেকবার 
অন্যকে পরাজিত করিয়। পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইনি জমিদারিতে 
অনেক উন্নতি করিয়া, বহৃতর উপকার দ্বারা প্রজাদের অবস্থা 
ভাল করিয়াছিলেন। ইনি স্পষ্ট বক্তা হিলেন। ইনি দেশের 
সকল প্রকার সৎকার্ধ্যে সহানুভূতি দেখাইতেন ও গোপনে অনেক 
দান করিতেন। ধাহারা পাইত, তাহারা ইহা প্রন্থাশ করিলে 
বড়ই ছুঃখিত হইতেন। সেইজন্ত জন সাধারণে জাত) 
তাহার মৃত্যুর পর উপকারিগণ প্রকাশ করায় জানিতে পারা *স্্ষ- 
ইহার ধর্খে প্রগাঢ় যতি ছিল, ইনি বহু সাধু বহু দেশ হইতে 


৬পয়েশচজা 
মুখোপাধ্যার়। 


উত্তরপাড়া জমিদারবংশ ১৮৩ 


'আনাইতেন ও সাধু দর্শন করিবার জন্ত বনু দেশে যাইতেন'। মৃত্যুর বহু 
পূর্ব হইতেই তপঃ জপঃ ও সন্ধ্যা প্রভৃতি ধন্মকার্ধ্য লইয়া 
থাকিতেন ও ক্রমে তীহার সংসারে বীতরাগ হইয়া আসিতেছিল। 
১৯১৮ সালে আগষ্টমাসে ৫৫ বৎসর বয়সে, তিন পুত্র ও এক কন্া 
বাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি কলিকাতার বহুবাজারের 
৬বিশ্বনাথ মতিলালের পৌত্রী ৬ম্থরেন্ত্রনাথের কন্তাকে বিবাহ ফরেন। 
ঈহার জ্যেষ্টপুত্র শ্রীহূর্গাচরণ বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়! পিতার সংসারে 
বাঁতম্পৃহতা দেখিয়া! বিষয় কার্য দেখিতে থাকেন। ইহার মধ্যম- 
পুত্র শ্রীসত্যচরণ এম এ বিএল মিউনিসিপাল কমিসনার ও অনারারি 
ম্যাজিট্রেট। কনিষ্টপুত্র শ্রীঅস্বিকাচরণ বি এস দি অনারে পাল করিয়া 
এম্‌ এস্‌ সি (1. 5 0) পড়িতেছেন। ইনি'একমাত্র কন্তাকে লাহোরের 
জজ বাঙ্গালার মুখোজ্জলকারী স্থসব্তান ৬স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
হতীয় পুত্র ক্যাপ্টেন (58091 ) অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই এম 
এসের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। 
পরেশবাবু (ওরক্ষে কালোবাবু, সংসারে এই নামেই ইহাকে 
অনেকে চিনিত) নীরব কক্ষ, নিষ্ঠাবান ধাশ্মিক পরোপকারী ও সচ্চরিজ্ঞ 
লোক ছিলেন। 
হরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কষ্ণ মুখো- 
পাধায়ের পৌত্র ও রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের জো্ঠপুত্র। ১৮৬৩ 
্ীষ্টাব্ধে স্থরেশচন্ত্রের জন্ম হয়। স্থরেশচন্দ্র যখন 
অতি শিশু তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। 
কাজেই অতি অল্প বয়স হইতেই ইহার স্ন্ধে 
পর পড়ে। তিনি বিশেষ কুতকাধ্যতার সহিত সংসার 
যা. আসিতেছেন। তিনি উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর 


কমিশনার ও চেয়ারম্যান নিধুক্ত হইয়াছিলেন। দেখ্রে যাবতীয় 


'ভ্ীযুক্ত সরেশচন্ত্র 
হখোপাধায় | 


১৮৪ ৰংশ পরিচয় 


জনহিতকর কার্যে তিনি যোগদান করিয়া থাকেন। জমিদারী কার্ধ্য- 
ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার পর হইতে জমিদারীর আয় অনেক পরিমাণে 
বাড়িয়া গিয়াছে । তিনি উদার ও দানশীল জমিদার । তিনি খাঁটি 
ব্রাহ্মণ, আহারে, বিহারে, আচারে অনুষ্ঠানে তিনি ত্রাঙ্মণত্ব বঞ্জায় 
রাখিস্বা চলিতেছেন। তীহাব এক কম্ঠা ও তিন পুত্র- জহ্রলাল, 
পান্নালাল ও মণিলাল। 

উত্তরপাড়ার জমিদার বংশে যে কয়েকটা বত্বু জন্মগ্রহণ করিয়। 
বংশ-মধ্যাদা উজ্জ্বল করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শিবনারাঁয়ণ মুখোপাধ্যায় 
শীযুক্ত শিবনারা়ণ মুখে- তাহাদের মধ্যে অন্কতম । তিনি শ্বনামধন্য এঅয়কুষ। 

পাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাবে 
তিনি উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়া স্কুলে গ্রথমে শিক্ষালাভ 
করিবার পর তিনি কলিকাতা প্রেসিভেন্সপী কলেজে আগমন করেন! 
তিনি শিক্ষাদান করিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন এবং সহরের কয়েকজন 
যুবার অঙ্থরোধে তিনি 11)01085 [101)017 এই নামে ওয়াসিংটন 
আরভিংএর 51৩০) ৮০০ এর নোট লেখেন। তিনি লগ্ন 
আরিষ্টটিলিয়ান সোসাইটীতে যোগদানপূর্ববক দর্শন সম্বন্ধে বক্তা 
করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি ভিক্টোর হিউগের সহি 
পঙ্জ ব্যবহার করিতে আরস্ত করেন এবং করেকবৎসর পরে লর্ড 
টেনিসনের দ্বিতীয় পু মাননীয় লিওনেল টেনিসনের সহিত পরিচিত 
হন। লিওনেলের উৎসাহে উৎসাহাম্থিত হইয়া তিনি তাহার যৌবনের 
কবিতাসমৃহ বিনামে প্রকাশ করেন। তাহার এই বাল্য*ও যৌবনের 
কাবারাশি এভ সুন্দর হইয়াছিল যে স্ক্বি ও ানীতূবিদ£হি: 
ডব্লিউ, এস, ব্রাণ্ট তাহার ভূম্বসী প্রশংসা! করিয়াছিলেন। ফি. 
ভারত ভ্রমণকালে তাহার পিতামহের অতিথি হুইয়াছিলেন। ওয়েলস 
দেশীয় কবি স্তার লুই মরিস্‌ কবিতাগুবি পাঠে এতদূর মোহিত হইয়া- 
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শ্রীযুত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। 


উত্তরপাড়! জমিদারবংশ [১৮৫ 


ছিলেন যে, তিনি তাহার সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । 
রনসার্ড, ভিক্টোর হিউগে, গোথে এবং শিলার--ইহাদের কবিতাও 
তিনি অন্বাদ করিয়াছিলেন। সে কবিতাগুলিও বিশেষ প্রশংসালাভ 
করিয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছিলেন 
তৎসমস্ত ইংলিসম্যান্‌ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। 

১৮৮৮ শ্রীষ্ঠাৰে শিবনারায়ণ বাবু উত্তরপাড়া মিউনিসিপা'লিটার 
চেয়ারম্যান নির্বাচনাধিকার লাভে সক্ষম হন। ১৮৮৮ প্রীষ্টাব্ধে যখন 
লর্ড ডাফরিণ উত্তরপাড়া সন্দর্শন করেন তখন তিনি 
চেয়ারম্যান মনোনীত হন। গবর্ণমেণ্টের তৃতপূর্বদ 
সেক্রেটারী মিঃ মেকলে শিবনারায়ণ বাবুর রচিত সভাপতি নির্বাচন 
ব্যাপার সম্বন্ধীয় পুদ্তিক! পাঠ করিয়া এরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন 
যে তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাগুলির মধ্যে অনেকখণ্ড হাউস অব. 
কমন্সে কয়েকজন এংগ্ে! ইত্ডিয়্ানের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
গবর্ণমেপ্ট তাহার কাধ্যদক্ষতা! গুণে এতদূর সন্তষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি 
১৯১৮ শ্রীষ্টাবে পুনরায় চেয়াম্যানের পদে বরিত হইয়াছিলেন। 

নর্ড ল্যানসডাউনের শাসনকালে যখন শাসন পরিষদসংক্রান্ত আইন 
প্রথম পাশ হয় তখন তিনি বঙ্গীয় শাসনপরিষদে সভ্য হইবার জন্ত, 
প্রার্থী হইয়া শেষে বয়সের অল্নতানিবন্ধন পদ প্রার্থনাপদ্জ প্রত্যাহার 
করিতে বাধ্য হন। 

১৮৮৯ ্রষ্টাব্ে তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ লাভ করেন। এ 
ৰৎসরেই তিনি ব্রিটীশ ইত্ডঘ়ান এসোসিয়েসনের কার্যকরী সমিতির 

ৃ সভ্যপদে মনোনীত হন। ১৮৯২ শ্রীষ্টান্দে ,তি।ন 
রঃ প্‌ গপ। হুগলী জেল! বোর্ডের সভ্যপদ লাভ করেন এবং 
....৮8৪ খ্রীষ্টাকে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য মনোনীত হন ! 
১৯০৬ প্রীষ্টাৰ হইতে তিনি বিভাগীয় কৃষি সমিতির সভা পদে কাধ্য 


কর্ণজীবন। 


১৮৬ বংশ পরিচয় 


করিয়া আমিতেছেন এবং তিনি তীহার নিজের জমিদারীর মধ্যেও 
অনেক কৃষিঙ্গেত্র স্থাপন করিয়াছেন। ১৯০৭ গ্রীষ্টাবে তিনি নর্থ ব্রিটিশ 
একাডেমী অব আর্টসের সত্য হন। ১৯১৪ খরষ্টান্ধে যখন আল” অব. 
মীথ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি সানন্দে তাহার শাস্তি 
শৃঙ্খলার আন্দোলনে যোগদান করেন । ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট 
জন য়্যাত্ধুলেনস্‌ সমিতির আজীবন সভ্য মনোনীত হন এবং ১৯১৩ 
শ্ষ্টাব্দে তিনি ডিউক অব পোটল্যাণ্ডের ব্রিটাশ ম্যাস্থলেনস্‌ কমিটির 
সভ্য হইবার জন্ত নিমস্ত্রিত হন। টনিক হইবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালী 
জাতির মধ্যে জাগাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবস্থা করেন যে, যাহারা 
যুদ্ধে যাইবে তাহাদের নিকট তিনি কোন কর গ্রহণ করিবেন না 
কিংবা যাহারা যুদ্ধে মরিয়া ষাষ্টবে কিংবা ুন্ধান্তে ফিরিয়া আসিবে 
চিরকাল তাহাদের নিকট অর্ধেক কর গ্রহণ করা হইবে। ১৯১৮ 
খীষ্টাবে তিনি প্রাদেশিক এড ভাইসরী কমিটিতে ভারতীয় ছান্্রদিগের 
প্রতিনিধিরপে সভ্য মনোনীত হন। এ বৎসর তিনি ন্তাশনাল 
লিবারেল লীগের সভ্য মনোনীত হন। নিখিল ভারতীয় জমিদার 
সমিতির স্থষ্টি হইলে তিনি তাহার কার্ধ্নির্বাহক সমিতির সভ্য হন 
এবং বড়লাটের নিকট জমিদারবর্গের যে প্রতিনিধিগণ গমন করেন 
তিনিও তাহাদের মধ্যে অন্যতম নির্বাচিত হন। 

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় লাট সভায় বর্ধমানাধিপতির স্থলে সভ্য 
মনোনীত্য হন। লাট সভায় গঙ্গার জলের দৃষিতাবস্থা সম্বন্ধে তিনি 
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শিবনারায়ণ বাবু চিরকাল ছাত্রগণের হিতৈষী। ম্যাটিকুলেশন 
ও আই এ পাশ করিবার পর কলেজে ভর্তি হইতে ছাত্রগণকে কিরূপ 
কষ্টে পতিত হইতে হয় লাট সভায় সে কথার 
ছান্রগণের কষ্টে। 

উল্লেখ করিয়। তিনি বলেন --] [.010, 05006 
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তিনি নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে বড় ভালবাসেন। এ 
প্রবৃতি তিনি তাহার পিতামহ হইতে উত্তরাধিকারথত্রে প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। বখন তিনি নিতান্ত অপরিণত বয়স্ক যুবক 
তখন তিনি মূর্খ বালকগণের জন্ত একটি অবৈতনিক 
টে্নিকাল স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন 
হশিক্ষিত, প্রজা বসল, পরোপকারগতগ্রাণ জমিদার বলিষ! পরিকীষ্তিত। 


নিরক্ষরের শিক্ষ। 


১৮৮ ংশ পরিচয় 


দ্ররিপ্রের জন্ত তাহার অকাতর দান এবং শিক্ষাবিস্তারের জদ্ট অদম্য 
উৎসাহ সমগ্র বঙ্গে স্থপরিচিত। শিবনারায়ণ বাবু একজন পুস্তককাঁট 
এবং তাহার পুস্তকাগারটা অত্যন্ত প্রশস্ত । হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণ! 
বঞ্ধমান, নদীয়া, ও মেদিনীপুরে তাহার বিশাল জমিদাপী আছে। 

শিবনারায়ণ বাবুর একটামাত্র পুত্র, নাম অবনী নাথ। অবনীনাখ 
১৮৮০ শ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতে 
ও বিদেশে একজন ভাল ফটোগ্রাফার বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন । 


সন্তান সম্ততি 
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কৌন্তভভূষণ, গিরিজা তৃষণ 


তেলিনী পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ 


সপ” 5 ৩ ৪ পপ 


অনেকেই জানেন যে জেলা হুগলীর অন্তর্গত তেলিনীপাড়ার' 
জমীদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ বনু পুরাতন এবং ধনে মানে বিশেষ 
পরিচিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম 
তিনি রতিকাস্ত বন্দোপাধ্যায় । ইনি প্রত্যহ সু্ষ্যোদয়ের 
প্রাক্কাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত গঙ্গাগর্ভে একপদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া 
হুর্ধ্যের গ্রৃতি দৃষ্টিপাত করতঃ, উপশ্চরণ করিতেন, এই কারণে লোকে 
ইহাকে 'একপেয়ে বামুন” আখ্যা দিয়াছিলেন। ইহারই পুণ্যফলে 
পরবতী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উন্নতিলাভের কারণ শুনা ষায়। ইহার 
পূর্বনিবাস ভট্টপল্লীর সন্নিকটবর্তী ইচাপুর গ্রামে ছিল। তাহার ৪৫ 
পুরুষ পরে বৈস্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। টবগ্ভনাথের 
সময় হইতেই এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া ষ্বায়। 
বৈদ্কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অন্থমান ১৭৩৭ খৃঃ তাহার জন্ম 
হয়। তাহার পিতার নাম রামরুষ্খ বন্দোপাধ্যায় । খুষ্টায় ৮ম 
বৈদ্যনাথ | শতাব্দীতে রাজা! আদিশুর কান্তকুজ হইতে 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গদেশে ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে, 
শাপ্তিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ অন্ততঘ। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বংশ" এই ভটষ্টনারায়ণেরই বংশধর। তাহাদের বংশ তালিকা, 
দুষ্টে দেখা ঘায় ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ২*শ পুরুষ মহাত্মা 
গৌরিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাবীতে নূলো৷ পঞ্চানন, 
কক গোষ্টীপতি সম্মান প্রাঞ্চধ হরেন, তদবধি ভ্াহার বংশ 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ১৯১ 


গৌরীকান্ডের সম্তান বলিয়। পরিচিত হুইয়। আসিতেছে । বৈগ্যনাথ 
অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তাহার বিস্তাশিক্ষার বিশেষরূপ স্থযোগ 
ঘটে নাই, তবে সামান্তরূপ উর্দ$ বাজ্জালা ও ইংরাজি শিক্ষা করিয়া 
তেলিনীপাড়ার সন্গিকট পাইকপাড়া গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী (১, 
“কাচাপাকা” নামে পরিচিত এক ঘর তিলির অধীনে ব্যবসাক্ষেত্রে 
কর্মচারী ছিলেন। তখন তাহার বয়ন অনুমান ২৫।২৬ বৎসর হইবে। 
তিনি দীর্ঘাকার, বলি, এবং সুপুক্কষ ছিলেন । তিনি অন্ন বয়সে 
ইই গুরু মাণিকরাম বিগ্ভালঙ্কারের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 
মাণিকরাম তাহার প্রি শিষ্ত বৈদ্যনাথের ধশ্শ ও আর্থিক উন্নতি 
সম্বন্ধে কতকগুলি ভবিষ্যঘ্বাণী করিয়াছিলেন এবং পরে সেগুলির 
বাথার্থ্য বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হইয়াছিল। 

বৈদ্ভনাথের সময়ে ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজ্যের আরস্ককাল অর্থাৎ 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমল; ভখন এখনকার মত, রেল টেলিগ্রাম 
ডাক প্রতৃতি কিছুই ছিল না এবং তখন বাঙ্গালা বগীর 
হাঙ্খামায় বড়ই উৎপীড়িত ছিল। তাহার পর ইংরাঞ্জ এ দেশের 
রাজ হয়। ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্ত কোন হিন্দু রাজ! ব! মুসলমান 
নবাবের অধীনে কুঠি স্থাপন করিয়া দস্থা ত্কর হইতে বাণিজ্য দ্রব্যালি 
রক্ষার জন্য ইংরাক্জ কোম্পানীর অধীনে কতকগুলি সৈন্ত রাখার 
নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং সে সময়ে হিন্ু মুনলমানে ভাওত রাজা 
ও স্বীয় স্বীয় ধর্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। এইরূপে 
পরস্পর কলহ করিয়া হিন্দু মুসলমান রাজগণ ছর্ববল হইয়া পড়িলে কোন 
এক পক্ষ ইংরাজের আশ্রয় লইতে বাধা হয়েন। ইংরাজগণ বিনা 





(১) কাচ! পাক অর্থাৎ বৈস্ভনাথের সময়ে পাইকপাড়া গ্রামে আর 
কাহারও পাকা! ঘর না থাকায় এ ধনী তিলিকে “কাচা পাকা” আখ্যা 
[দেওয়া হইযাছির। . কারণ কাচা পাক! ঘর একমাজর এ ভিলির ছিল। 


১৯২ বংশ পরিচন় 


'আয়াসে এই স্থযোগ লাভ করিয়া! কোন পক্ষকে আশ্রয় দিয়া অপর পক্ষ 
দমন করা ইংরাজের মূলমন্ত্র হইয়াছিল । ইহারই ফলে ইংরাজের 
ভারতে রাজ্য বিস্তারের স্থযোগ ঘটে, এবং ক্রমে ক্রমে বিশাল ভারতবর্ষে 
একছত্র সাম্রাজ্য লাভ হয়। ইংরাজ এ্রতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন 
“শু 155 ভ776]19 5০৭01150 [0012 চাঃছিট 06 5080001760050- 
099.) ইংরাজ আগে বণিক, তাহার পর ভারতেশ্বর | 

ৃষটার় ১৭৬৭ অবে মহীশৃরের রাজা হাইদার আলীর বিরদ্ধে 
কলিকাতা হইতে বু অশ্বারোহী সৈম্ত চার্গনা করিয়া জনৈক 
টৈম্তাধাক্ষ এগ্রা্ড ট্রঙ্ক” (01500 পেআাত। ০৪) নামক প্রধান 
রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, প্রাতঃকালে তেলিনীপাড়ার নিকট 
আসিলে কিছু ক্ষণ বিশ্রীম লাভ ও প্রাতর্ভোজন সমাধা করিতে 
পেক্ষা করিতেছিলেন। এ সময় সৈন্ত, কামান বঙ্গুক প্রভৃতি অন্তর, 
হাতি, ঘোড়া, উঠ, গাড়ী প্রভৃতি নানা রকমের রসদ দেখার অন্ত 
উহাদের চারিদিকে বছুলোকের জনতা ঘটে। তন্মধ্যে কথিত 
বৈষ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। এই সময় বৈগ্নাথের 
ভাগ্য দেবত। তাহার প্রতি স্থপ্রসন্ন ছিলেন, অগতা। এঁ জনতার মধ্য 
হইতে কাপ্তেন সাহেব বৈদ্যনাথকে নিকটে আনাইয়! তাহার 
বাগস্থানাদির 'ও বিগ্যাবুদ্ধির কথঞ্চিত পরিচয় লইয়া তাহাকে 
নির্ভীক ও বলবান পুরুষ বিবেচনায় জিজ্ঞানা! করিলেন যদি এই অঞ্চলে 
একটী কন্মে তাহাকে নিযুক্ত করা যায় তবে তিনি তাহা লইবেন 
কিনা? তছ্ুতরে বৈদনাথ প্রথমে অস্বীকত হন, পরে কাপ্তেনের 
বিশেষ অন্থরোধে মায়ের অন্থমতি লইয়া! পণ্টনে কর লইয়ং উহাদের 
সহিত যাত্রা করেন। বৈদ্যনাথ নিরাপদে যথাস্থানে পৌছিলেন, 
কিছু দিন মধ্যেই ইংরাজ ওয়ী হন। এ যুদ্ধে পরাজিত মহীশুর রাজের 
কতিপয় দিন নানা বিশৃঙ্খলা ও টৈনিকগণের দ্বারায় লুটপাট চলিতে 


তেলিনীপা়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ১৯৩ 


থাকে । সেই অবসরে বৈভ্ভনাথ বু মুলাবান এহরৎ, ণমূরা। ও 
কতকগুলি স্ব নির্দিত পুতলী সামান্ত অর্থের বিনিময়ে ইংরাজ 
বৈনিকদের নিকট প্রাপ্ত হন, ইহার কারণ মুর্খ ও পানাসত্ব সৈন্নিকে ব1 
এ পুত্তপীগুলি পিতল নির্টিত বুঝিয়া অতি অল্প মূল্যেই বিক্রয় 
করিয়াছিল। 

ঘটনাচক্রে তথায় একবাত্রে তরশৃন্ত পল্লীর একটী গৃহে যেখানে 
বৈষ্তনাথ বাস করিভেষ্িলেন এবং তিলি ও তীহার এক তৃত্া গাঢ় 
নিদ্রায় অভিভূত সেইসময় একজন মদিবাসক্ত ইংরাজ সৈনিক (কোন 
উপায়ে তীগার গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ করি সাঁমান্ত সিন্ুকে রক্ষিত দ্ব্ণ 
মুদ্রার মধ্যে কঠকগুলি লইয়া চুপে চুপে পলায়ন কবিতেছিল। নেই 
সময় বৈগ্ণনাথের হঠাৎ নিত্র। ভঙ্গ হইলে স্পট চন্দ্রালোকে তিনি এ 
সশস্ত্র সৈনিককে দেখিতে পান এবং সে তাহার শষার নিকট দিয়া 
ধীবে ধীবে পলায়ন করিতেছিল। তিনি ইহা দেখিয়াও অত্যাচার ভয়ে 
চীৎকাব র্লিংবা! চোব ধৃত, করিবাব কোন চেষ্টা না পাইয়া! শধ্যাপার্ে 
বক্ষিত দোৌম্বীত হইতে কলমে লাল কালি লইয়৷ ভোরের অজ্ঞাতে 
তাহাব পবিচ্ছদ্দের পৃষ্ঠদেশ চিহ্িত কবিষা। দেন এবং পরে নাকি কাণ্চেন 
সাহেবের নিকট অভিযোগ কবিয়া এবং এ চিহু দশাইয়। চোর ধৃত 
কবাইয়াছিলেন ;, চোরের রীতিমত শাস্তি ব্যবস্থাও হ্ইয্নাছিল। ইহ! 
বৈস্তনাথের উপস্থিত বুদ্ধিরই সবিশেষ পবিচয সন্দেহ নাই। 

কাহারও কাহারও মতে টবন্ভনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যহাশয় ভরতপুর 
যুদ্ধেব সময় উদ্লিখিত রাজ্যের লুণ্ঠিত ধনরত্বের মধ্যে নিঙ্জগাংশ স্বরূপ 
মুল্যবান জহরত, স্বর্ণসুদ্ত প্রভৃতি লাত করেন এবং উহ1 দ্বারা একটি 
শিবিবাপুর্ণ করিয়া শিবিকাদ্ার বন্ধণরাখিয়া বাহক স্বারা লইয়। চলেন । 
পথে কয়েকটি ইংস্থাজসৈনিক অত্যাচারের উপক্রম করে, তিনি পরে 
উহাদের সনাক্ত করিবার কুদ্িধ! হইবে বুঝিয়া লাল কানির ছিট। 


১৩ 


১৯৪ বংশ পক্িচন়্ 


দিয়া উহাদের পরিচ্ছদ রঞ্িত করেম এবং পরে কাগণ্থেন সাছেবকে: 
সমৃদ্বায় বৃত্তান্ত বলিম্া। তাহাদের শান্তির ব্যবস্থা করেন। 

ওরগুপুর রাজের মূল্যবান জহরত, অলঙ্কার, অঙ্গুরী, শিরপ্যাচ, 
মুক্তার মাল। প্রভৃতি অলঙ্কার আজও তেলিনীপাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় 
ৰংশের কাহারও কাহারও নিকট রক্ষিত আছে। 

এইক্প প্রবাদ যে তিনি যুদ্ধ শেষে প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ টাক। উপার্জন 
করিয়া বাটী প্রত্যাগত হন। ইহাই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আর্থিক 
উন্নতির প্রথম ও প্রধান কারণ । 

বৈষ্কনাথ এন্ধপ ধনশালী হইয়াও কিন্তুমান্র ধনগর্বিত হন নাই। 
1তর্ন যে ধনবান তাহ! তাহার নিতান্ত আত্মীয় গ্রতিবাসী ব্যতীত অপর 
কেহই জানিত না। এমন কি যদি তাহাকে “বাবু” বলিয়া কেহ 
সম্মানিত করিত তাহাতে তিনি সন্তোষলাভ ত দুরের কথা আপনাকে 
অপমানিতই বোধ করিতেন, পরস্ধ “বাডুষ্যে মহাশয়” সম্বোধনে বড়ই 
প্রীতিলাভ করিতেন। স্বগ্রামবাসপী জেলে, মালা, নাপিত কুমার 
প্রভৃতিকে কখনও স্বপার চক্ষে দেখেন নাই, বরং দাদা, খুড়া, জেঠা, 
ভাই প্রভৃতি সম্বোধনে উহাদিগকে আপ্যার়িত করিতেন এবং তাহাতে 
নিজেও খুব আনন্দ পাইতেন । সর্ববদ। উহাদিগকে অর্থ দিয়াও আপৎ 
বিপদে রক্ষা করিতেন। অপর পক্ষে উহারাও তাহার জন্য প্রাণপাত 
করিয়। উপকার সাধন করিত। এইরূপেই পূর্বকালে পরম্পব 
অচ্ছেদ্য ভালবাসার বন্ধনে সমাজে আপন আপন কর্তব্য রক্ষা করিয়া 
সকলে সুখনচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত । 

দ্ধ শেষ হইবার পৰে বৈস্তনাথ এক লল্গ্যাসী প্রত প্রীত্রী, 
লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ বিগ্রহটাকে লইয়া বনু ধনরত্ধ সহ খ্বফেণে প্রত্যাগত 
হইলেন ' এবং ভক্তিপুর্বক তাহার সেবা ও পুজামদির ব্যবস্থাও 
করাইলেম। 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ১৯৫ 


দেশে আপিয়া কিছু অর্থ লইয়া একট! ব্যবসা করা বর্তব্য স্থির 
করিয়া যশোহব হইতে নৌকাযোগে চিনি ও অন্তান্ দ্রব্য খরিদ করিয়| 
ঙ্দানীস্তন কলিকাভার প্রধান বাবসায়ী মেসাসঁ কলভিন এপ 
কোম্পানীকে এ সমস্ত ভ্রব্য সরবরাহ করিয়! প্রচুর অর্থ উপার্জন 
কবেন। কোন সমযে এ কলতিন এণ্ড কফোম্পানীকে প্রায় দশ লক্ষ 
টাকার হুত্ী দিবার আবশ্তক হয় এবং এ জন্য দিন স্থির ছিল। এ 
পরিমাণ টা কলিকাতাব আফিসে ন৷ থাকান্ব বিলাত হইতে জাহাজে 
ধার্য 1দনেব মধ্যে টাক আনাইবার ব্যবস্থা কর! হয়, কিন্ত 
দৈবছূর্বপাকে ঝড় বুটটি হইয়া ধার্য দিনের মধ্যে এ জাহাজ 
কলিকাত। বন্দরে আসিয়া পৌছে নাই, তাহাতে কোম্পানির সাহেবরা 
প্রমা গঁণলেন এবং এত টাক। ইতিমধ্যে কোথায় সংগ্রহ কর] যায় 
ইহা লইয়। খুবই জল্পন৷ কল্পন। চলিতে থাকে । বাহিরেও পাওনা- 
দারেবা বাজারে রটাইতে লাগিলেন যে কোম্পানী ফেল হইয়াছে, 
ধার্যদিনে কিছুতেই টাক] দিতে পারিবে ন1। ব্যবসাক্ষেত্রে ধার্যদিনে 
হুপ্তীব টাক। পরিশোধ না হইলে ব্যবসাব যে কি ক্ষতি হয় তাহ! বোধ 
হয় ব্যবসায়ী মাঝেই অবগত আছেন। এপ্দিকে কোম্পানিব সাহেবরাও 
(বিশেষ অপমানিত ও চিন্তান্থিত হইয়াও তখন পধ্যস্ত এ টাকা সংগ্রহের 
কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। এ সময় বৈষ্ভনাথের নিকট 
গ্রামবাসী গোন্দলপাড়াস্থ একজন ভদ্রলোক এ কোম্পানির অধীনে 
কশ্ম কবিতেন, তিনি বৈষ্কনাথের অর্থসম্পদ সম্বদ্ধে কতকটা জাত 
ছিলেন। তিনি গোপনে কোম্পানীর বড় সাহেবকে জানাইলেন যে, 
চিনি প্রভৃতির সরবয়াহকা রী শ্রীযুক্ত বৈষ্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট ধন- 
শালী লোক, সাহেব যদি তাহাকে এী টাকা কর্জ দিবার অন্থরোধ করেন: 
তবে হয়ত অল্লায়াসে্ট ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়া যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সাহৈষ বিশ্বাসই করিলেন মা, কারণ বৈস্তনাথকে 


১৯৬ বংশ পরিচয় 


দেখিয়া! কেহই অঙ্থ্মান করিতে পারিত না যে তিনি এক জন খুব 
খনবান লোক ; পূর্বে বলিয়াছি যে ধনগর্ব' একেবারেই তাহাতে ছিল 
না, এ কর্মচারী পুনঃ পুনঃ এ কথা বলায় এবং সাহেব গখনও 
টাকার কোন সুপার স্থির করিতে ন৷ পারায় বড় লাহেৰ তাহার নিজ 
নিভৃত কক্ষে বৈস্তনাথকে ভাকিয়। কোম্পানীর সমূহ বিপদবার্থা 
জানাইয়! প্রায় ৯ লক্ষ টাকা অল্পদিনের জন্ত কঞ্জ চাহেন। তাহাতে 
বৈগ্রনাথ বিনীতভাবে সাহেবকে বলেন যে তিনি গরিব ব্রাঙ্ধগ, অত 
টাক] কোথায় পাইবেন? কিন্তু পরে সাহেবের সনির্বদ্ধ অনুরোধ ও 
কোম্পানীর আশু বিপদ বুবিয়া সাহেবকে জানাইলেন যে তীহার অর্থাদি 
(স্বর্ণ মৃদ্রাদি ) বর্গা ও দস্থ্য তক্করের অত্যাচারে মাটাতে প্রোথিত 
'আছে, তথ! হইতে বাহির করিয়া কলিকাতায় আসার জন্ত কতকগুলি 
সশস্ত স্থনিপুণ দ্বারবান প্রার্থনা করিয়া উহাদের দ্বার কলিকাতায় আনা- 
ইয়া ধ্ী টাক1 কর্জ দেন এবং ধাধ্য দিনে হুপ্তীর টাকা পরিশোধ 
করিয়া বছু কষ্টে কোম্পানীর মান বজায় রাখা হয় | ইহার কয়েক দিন 
পরে জাহাজখানি নানা ক্ষতিগ্রন্ত হইয়। অর্থ দিয়া কলিকাতায় উপস্থিত 
হইলে সাহেব স্থুদসহ এ কর্জ টাক। পরিশোধ করিতে চাহিলেন, কিন্ত 
বৈদ্যনাথ কিছুতেই স্থুদ গ্রহণ না করিয়৷ আমল টাকাগুলি মাত্র লইয়া- 
ছিলেন। এই ব্যবহারে টৈদ্যনাথের প্রতি কোম্পানী বড়ই খনী ও 
কৃতন্র থাকার কথ! সাহেব জানাইয়াছিলেন। ক্রমে এই ম্টুছপকারে 
বিষয় বিলাতে 1)176০০ধগণের নিকট পৌছিলে তাহার! খুব সন্তোষ 
ইয়া কর্সিকাতায় সাহেবদিগের প্রতি এমন কোন উপায় উদ্ভাবন 
'কবিতে বলিয়াছিলেন যাহাতে বৈদ্যনাথের বিশিষ্টন্ধপে আর্থিক 
সাহাবা হইতে পারে । কলিকাতায় কোম্পানির বড় সাহেব নানা 
চিন্তার পর বৈদ্যনাথকে কোম্পানির মুত্বছুন্দী (997189) পদ দিবার, 
সংকল্প করিলেন এবং তাহাকে এ পদ লইতে কহেন। কিন্ত বৃষ্ধারস্থার 


তেলিনীপার্জার বন্টোপাধ্যায় বংশ ১৯৭ 


উল্লেখ কাঁরয়া এ ক করিতে স্বীকৃত ন। হওয়ায় অগত্যা! তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্রে চতুদ্দিশ বষীয় বালক অভয়চরণকে এ পদে নিষুক্ত করিলেন। পুত্র 
কর্শে নিষুক্ত হইলে বৈদ্যনাথ ব্যবসায় ছাড়ি! বাড়ীতে আসিয়। 
বৈষয়িক ও ধর্ম কাধ্যে মন দিলেন । . পুত্রের & কর্শে বাৎসরিক প্রায় 
৩লক্ষ টাকা জায় বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈদানাথ এ সময় তেলিনীপাড়। 
গ্রামে অনেক জমি খরিদ করিয়া বাগান, পুফরিণী ও প্রাস!দ তুল্য 
বসতবাচী প্রস্তুত করাইলেন। 

& সময়ে বর্ধমানের মহারাজের বনু বিস্তৃত জমিদারীতে নান! 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, প্রত্তি বৎসর বহু লক্ষ টাক রাজস্ব সরবরাহ 
করিতে এবং এ সমৃদ্বায় টাক! নিয়মিতক্ূপে আদায় করিতে বরই 
অন্থবিধ! হইতে থাকে, তৎসময়ে অষ্টম আইন গ্রচলিত ন। থাকায় 
অনেক সময়েই পত্তনিদারগণ কিন্তিমত টাক1 আদায় দিতেন না, এদ্দিকে 
রাজন্বের বহুলক্ষ টাকার পাই পয়সা! কম হইলে স্ুধ্যাস্ত আইনের মহি- 
মায় জমিদারী নীলামে চড়িবে, এই সমস্ত কফাদণে তদানীস্তন কালেক্টর 
সাহেবের আদেশে বঞ্ধমান মহারাজের কয়েকটি জমিদারী বিক্রয় কর! 
হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি বৈধাযনাথ বন্্যোপাধ্যায় খরিদ করেন এবং পরে 
তাহা" তিন অংশে তাহার তিন পুজের ষধ্যে বিভক্ত হইয়।--হুগলী 
কালেক্টবীর ৪৬, ৪৭, ৪৮ নং তভৌজী, লাট, গঙ্গাধরপুর সাঁচতাড়া ও 
সরসা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে--এই তিনটা তৌজির রাজস্ব প্রায় 
ন্যনাধিক দেড় পক্ষ টাকা__ইহাই বন্দে]াপাধ্যার় বংশের বিশিষ্টরূপ 
জমিদারীর জ্ছচনা । 

বাঃ ১২৭৪ সালে হুগলী, বঙ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ১৪ পরগণ। 
জেলায় বিস্তর ক্গমির্দায়ী ও কলিকাতা পহরে বছুত্রমী ও বাড়ী খরিদ 
হওয়ায় বিশ্তর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ূ 

ঠাছার ছুই বিবাহ! প্রথমার গর্ভে অভয়চরণ ও কাশীনাথ নামে দুই 


১৯৮ বংশ পরি 


পুত্র ও'দ্িভীয়ার গর্ভে রামধন ও বিশ্বনাথ নামক ছুই পুআ জন্মে । তয়ধ্য 
বিশ্বনাথের বাল্যোই মৃত্যু হইয়াছিল । 

বৃদ্ধ বয়সে তবষ্ভনাথ কাশীবাসী হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
কিন্ত সে সময় কাশী যাওয়া এখনকার মত স্থুলভ ছিল না । রেল ীমাব 
প্রভৃতি শীগ্রগামী যান বাহনাদি কিছুই ছিল না, হাটিয়া যাওয়। কিংবা 
নৌকা! ও গো-যান ছিল দুরদূরাস্তর যাইবার আর কোন উপায় ছিল না 
এবং তীর্থ পথেও নানাস্থানে দস্থ্য তস্করেব ও বন্ধ হিং জন্ত ব্যান 
ভল্গুকাদির ভয় ছিল। শীঘ্র সংবাদাদি পাঠাইবার 'জন্ত ভাক ও টেলিগ্রাম 
প্রভৃতি কিছুই ছিল না । এই সমস্ত অস্থবিধার উল্লেখ এবং কাশীধাম 
যেরূপ গঙ্গাব পশ্চিমে অবস্থিত ভেলিনীপাড়া গ্রামটাও সেই পশ্চীম তীবে 
অবস্থিত হওয়ায় “গঙ্গার *পশ্চিম কুল বাবানস্ত সমতুল্য” এই প্রবাদ 
বাক্যের সারবত্তা! দেখিয়া! বৈস্তনাথের পুত্র ও আত্মীয্গণ কাশীধামের 
তুল্য শিব অন্রপূর্ণ মৃত প্রতিষ্ঠা করাইয় তততুল্য পবিভ্ত্ স্থানে পরিণত 
করাইতে এবং স্বগ্রামে বাস করিয়া শেষ জীবন দেবসেবা ও লোক- 
হিতকর কর্মে নিযুক্ত থাকিতে অশ্গুবোধ কবেন। পরিপেষে নানা যুক্তি 
তর্কের পর উবাই স্থপরামর্শ বলির! স্থির হ্য়। 

১২*৮ সালেব ফাল্গুনী সংক্রান্তি দিবসে শ্রীত্রী/অববপূর্ণ 
ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠ। হয়--আজিও প্রতি বৎসর উক্ত দিবসে অন্পূর্ণা 
মন্দিরে ঠাকুরাণীব জন্মতিথি পুজ! উপলক্ষে বহু ব্রাহ্ধণ ভোজনাদি 
সৎকর্থ হইয়। থাকে। 

সন ১২০৮ সালে শ্রীপ্ীঅরপূর্ণা ও ্ীপ্রীশিব ঠাকুরের অষ্টধাতু নিত 
মুষ্টি স্থাপনা ও উহাদের জন্ত বৃহৎ মন্দির, নহবৎখানা, অতিথিশাল। ও 
পিত্তলের রথ নির্ঘাথ ও এ মন্দিরের নিকট পুক্ষরিণী ও গ্রামের চতুদ্দিক 
পরিখা খনন করিয়াছিলেন । তাহাতে গ্রামটীকে বর্গী ও দহ্থার অত্যা- 
চার হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দেন। তেলিনীগাড়ার গল্গাতীয়ে 


তেলিনীগাড়ীঝ বান পাখ্যা হি 


একটা দেবালয় ও সাধারণের হিতার্থে একটা পাকা ঘাট প্রস্তুত করাইয়া 
দেওয়ায় লোকে বহু উপুত হয়। শ্বগাম নিকটবর্তী ভরের গ্রামে 
গঙ্গাতীরে নিজ বাঁসোপযোগী একটী দ্বিতল বাচী' ও এ 'সময় গ্রদতত 
করান হয়, তথায় বৈদ্ভনাথ রান্রিবাস করিতেন এবং প্রাতে গঙ্গাক্নান 
করিয়া গ্রতিদিন তেলিনীপাড়ার বাটাতে আসিয়া শিব,অব্রপূর্ণা ও লক্ষমী- 
নারায়ণ জীউর পুজা অঙ্চনা সমাপন ও অতিথিষেবা অস্তে আহারাদি 
সমাপন করিয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যাগমে সন্ধ্যাবন্দ্নাদি 
শেষ করিয়া আরব্রিক দর্শন মানসে ঠাকুরবাটাতে উপস্থিত হইতেন 
এবং তথায় অভ্যাগ্ত সন্্যাসী, ভাট, ফকিরদিগকে জাতিধশ্ম- 
নির্বিশেষে আহারাদি দিয়া অতিথিশালায় রাত্রিযাপনের বাবস্থা 
করাইতেন। পরিশেষে ঠাকুর ঠাকুরাশীর্দের নির্দিষ্ট গৃহে শয়ান দেওয়া 
হইলে গঙ্গাতীরে আপন বাটিতে যাইয়া রাজ্রিবাস কবিতেন, প্র সমস্ত 
দেবসেবার উদ্দেষ্টে প্রায় দশ সঙ্ম্র টাক! আয়েরএকখানি জমিদারী 
শরীরী, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। প্র ঠাকুরাঁণীর 
সেবা ও বারমাসে তের পার্বণ আজ পর্য্যস্ত চলিয়া আমিতেছে । স্বগ্রামে 
সদ্তরা্মণ কতকগুলিকে জমি দান ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাইয়া, 
লোকশিক্ষার জন্ত'দ্থুল পাঠশালা! প্রভৃতি স্থাপনা করাইয়া, গ্রামের বহু 
উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাহার মৃত্যুর পর কিরূপ আদ্ধ 
হইবে,কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা স্বয়ং নির্ধারণ করিয়া া্ধীয় ত্রব্য- 
সম্ভার নানা দেশের শিল্পকূশল কারিগর আনাইছা আপন মনোমত 
প্রস্তুত করাইয়া শ্রান্ধে য! কিছু প্রয়োজন হইবে তৎসমস্তই ব্যবস্থ! 
করাইয়া! ১২১৪ সালে তিন পু, বিস্তীর্ণ জমিদারী ও প্রভৃত অর্থ বং 
'নানা ধর্ম ও লোকহিতকর কার্ধযের ব্যবস্থা করাইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে 
করিতে গঙ্গাজলে সজনে প্রাণত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন । 
বৈষ্মনাথের ঙ্যো পু অত্াচরণ বাজালা, উদ এবং ইংরাজি 


ক বংশ পরিচয় 


ভাবা কতকটা শিক্ষা করিয়া পূর্বববর্ণিত কলিকাতা কলভিন এও 
কোং অফিসে মুতছুদ্দীগিরি কর্ম কবিতে থাকেন 
এবং কিছুদিন পরে পিত৷ বৈস্যনীথের মৃত্যুর পর 
তাহার আছ্শ্রাদ্ধ খুব সমাবোহপূর্ববক স্থসম্পঞ্র কবেন। শুনা যায় একপ 
সমারোহ পুর্ণ শ্রাদ্ধ তেলিনীপাড়। ও তন্িকটম্ব পল্লিবাঁসীরা কখনও পুর্ব 
দেখে নাই। তিনি ১০1১২ বৎসর তথায় কর্ম কাঁরয়া মধ্যমভ্রাতা 
কাশীনাথকে এ কর্খে নিযুক্ত রাখিয়া এ কর্ম হইতে স্বয়ং অবসর লয়েন। 
গৃহে আসিয়া জমিদাবী কার্ধযাদি ও জনহিতকর বহুকর্নশে মনোনিবেশ 
করেন। তিনি ছুইবাব দাবপবিগ্রহ করেন এবং তীহাদের গে 
অন্নদাপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ নামে ছুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
অনেকগুলি নৃতন জমিদারী খরিদ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রভৃত 
আয় বৃদ্ধি কৰেন। তিনি দানশীল এবং ধার্শিক ছিলেন। ছুঃখের 
ব্ষিয় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই । প্রায় ৩৫ বৎসর 
বয়সে জাহ্বী-ভীরে তিনি সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার 
প্রথমা জী শ্বামীস এক চিতায় সহমৃতা হইয়া এতদ্দেশে সতী 
মাহাজ্মোর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। 

বৈদ্নাথের মধ্যম পু কাশীনাথ । কাশীনাথ অয় বন্সেই বাঙ্গাল! 
ও উর্দ, লেখা পড়ায় বিশেষ পারদর্শী হইয়! উঠেন,তিনি ইংরাজী বিস্তাও. 
কতকট! আয়ত্ত করিয়াছিলেন । তিনি খুব মেধাবী 
ছিলেন, যাহা! একবার পড়িতেন তাহা অল্লায়াসেই 
অয় করিয়। লইতেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি কলিকাতার 
কলতিন কোম্পানীর অফিসে কিছুকাল খুব দক্ষতার সহিত কর্ম 
করিয়াছিলেন । সাহেবগণ তাহার কার্ধযকুশলতাঃ বড়ই বাধ্য 
ছিলেন। তিনি পিতার স্তায় ধার্শিক ও নিরভিমানী লোক ছিলেন। 
বনে কখনও মাদক ত্রব্য স্পর্শ করেন নাই। 


জতয়াচরখ। 


কানীলাথ ৷ 


তেলিনীপাড়ীয বন্দোপাধ্যায় বংশ ২১ 


তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণ ছিলেন, দিবসের অধিকাঃশ সমর 
স্নান আর্রিক পৃর্জাতেই কাটিগা বাইত এবং নিত্য গরিব ছুঃস্দিগরকে 
মুক্ত হস্তে দান করিতেন । কুলদেবী শ্রী্ীএঅব্রপূর্ণা ঠাকুবাণীব প্রা 
তাহার অচলা ভক্তি ছ্বিল। 

জোষ্ঠ ভ্রাভাব মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতাব কল্ভিন্‌ 
কোম্পানীর কর্ম ত্যাগ কবিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব পুত্র অন্নদা গ্রসাদকে এ 
কর্মে নিযুক্ত করেন। ্থয়ং বাটাতে অবস্থান করিয়। জিনা কার্ধ্য 
পর্যবেক্ষণ ও ধর্াচরণে মন দেন। তাহার কাধ্য দক্ষতার বছু নূতন 
নৃতন জমিদারী ক্রয় হইয়া বথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হয়। 

“ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" নামক পুস্তকের ১৭২।১৭৩ পৃষ্ঠার দেখা 
যায় নদীয়া! মহারাজের প্রধান পবগণ। উখুড়া ও গায়রহ বাঃ ১২২০ 
সালে নীলামে উপস্থিত হইলে কাশীনাথ ও কলিকাতা নিবাসী 
মধুসুদন ছু* জনায় নীলাম ভাকিতে আরম করেন, পরে পঞ্চাশ লক্ষ 
' টাকার সম্পত্তি আট লক্ষ টাকায় খরিদ করেন। তদনস্তব বাজা 
গিরীশচন্ত্র বোর্ডে দরখাস্ত দিয়া নীলাম অসিদ্ধ কবিবার বহু চেষ্ট! কবিলে 
কোনই ফল হয় না। রাজা ইহাতে অত্যন্ত অবমানিত ও ভ্তু্ধ হইয়। 
তাহার মন্ত্রীবর্গকে জিজ্ঞাসা করেন যে তেলিনীপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
বংশের এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধির কারণ কি? ইহার উত্তরে তাহার! নাকি 
বলিয়াছিলেন যে, তীহাদের কুলদেৰী শ্রঞ্জীন্বপূর্ণ। ঠাকুরাণীব কপাই 
ধরনূপ সয়দ্ধির প্রধান কারণ, ইহ! শুনিয়! নির্ববোধ বাজা এ ঠাকুরাণীর 
পবিচারক ব্রাক্ষপদ্দিগকে বু উৎকোচের প্রলোভনে বশীভূত করিয়/৬বহু 
চেষ্টায় মন্দির হইতে এ ঠাকুরাণীকে স্থানান্তরিত করাইয়াছিলেন, কিন্ত 
পরিশেষে প্রকাশ হয়া পড়িবার ভয়ে বিগ্রহটীকে গঞ্গাজলে বিসর্জন 
করাইতে বাধ্য হন। 

দেব সেবায় ভোগাদি রন্ধন কাশ্মনাথের ছুই স্ত্রী করিতেন) তাহাদের 


২৪২ ৰংশ পরিচয় 


অভাবে স্বগোত্রীয় জাতি স্ত্রীলোকের করিতেন, অপর স্ত্রীলোকের রন্ধন 
করিবার অধিকার ছিল 'না। ভোগাদি শেষ' হইলে অভিথি, সাধু- 
সন্াসীর ভোগ হইত, তৎপরে নিজে আহারাদি করিতেন। বৈকালে 
ও রাজ্ধে জমিদ্ণরী কাধ্য পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রজাদিগের ছুঃখ কষ্টের বিষয় 
বকণে শুনিয়া! যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেন । তিনি তৎকালে একজন 
আদর্শ জমিদার ছিলেন এবং তীহার স্মরণ শক্তি এত গ্রবল ছিল যে 
চার পাচ জন কর্মচারিকে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মুখে বলিয়া! পত্র 
লেখাইতে পারিতেন, ইহা! যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা একটু চিন্তা 
করিলেই সকলে বুঝিতে পারেন। তাহার বিস্তীর্ণ ভ্বমিদ্বারী মধ্যে 
মেদিনীপুর, নদীয়। এবং বর্ধমান জেলার জজ সাহেবগণ তীহার 
খরিদ বাটীতে ভাড়াটিয়। স্বরূপ বাস করিতেন এবং এখনও মেদ্দিনীপুর 
জেলায় এরূপ ব্যবস্থাই চলিতেছে । তিনি বহু ব্রাক্ষণকে অদ্ধোত্তর, 
দেবোত্তর ও লাখরাজ জমি দান করিয়া এবং তাহার প্রত্যেক 
জযিদাবীতে শিব স্থাপনা করাইয়া বহু সম্মানিত হইয়। গিয়াছেন । 

তাহাব বিস্তীর্ণ জমিদারীর রাজদ্থ ম্বরূপ প্রা চারিলক্ষ টাকা 
বাৎসরিক গভর্মেন্টকে দিতে হইত । 

তাহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামধন ক্রমে ক্রমে বড়ই অমিতবায়ী 
হইয়া ঘোর শাক্ত ধর্মাবলম্বী হইয়া পড়েন, ইহাতে সুক্দর্শা কাশীনাথ 
স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন এরূপ ব্যয়-শ্রোত প্রবাহিত হইতে দিলে বিষয় 
সম্পত্তি রক্ষ1 করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন 
বামধনকে এ পথ হইতে নিবৃত্ত করাইতে পারিলেন না, তখন কাশীনাথ 
ও'রামধন ছুই ভ্রাতায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র অস্পদাচরণের মধো বাঃ সন ১২৩৫ 
সালে আপোষ নিম্পত্তিতে জমিদারী ও জহরতাদি বিভাগ হইয়া যায়। 

ভাশীনাথের ছুই স্ত্রীর মধ্যে কনিষ্ঠার গর্ভে এক পুত্রের জম্ম হয় 
তাহার নাম ছিল মহেশন্জ্র, কিন্তু বালোই তাছার মৃদু হওয়ার পর 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২৩ 


তাহার অদৃষ্টে আর পুত্র লাভ হয় নাই, তজ্ন্য স্বামীর অন্তমত্তিক্রমে 
তাহার দুই স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর কালীদাস ২৪ ছুর্খাদাস নামে ছুইটা 
দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ৬৭ বখনর বয়সে তিনি পরলোক গমন 
করেন। 
বৈষ্থনাথের কনিষ্ঠ পুজর রামধন বাঙ্গলা ১১৮* সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি শৈশবাবধি বেশ দীর্ঘকায় ও বলশালী পুরুষ ছিলেন। 
বাল্যকালে মল্পদিগের নিকট কুস্তি শিক্ষা করিয়া 
' ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পন করিলে তিনি একজন 
বিলক্ষণ বলশালী ব্যক্তি বলিয়৷ পরিচিত হন । যে সকল কাধ্যে বলের 
প্রয়োজন তাহাতে রামধনের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তিনি 
অশ্ব ও নৌকা চালনা, কুস্তি লাঠিখেল প্রভৃতিতে উত্তমরূপ পারদর্শী 
ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখাপড়ায় তাহার বিন্দুমাত্র বত্ব ছিল ন|। 
রাজ! রামধনের প্রতিষ্ঠিত শিবলিক্ের স্তায় মনোরম ও স্থবৃহৎ প্রত্যরলিজ 
৮কাশীধামেও সুলভ । রাম্ধনের মন্দির সংলগ্ন পার্ববত্বী ঘরে 
ত্বদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভয়াচরণের প্রতিষ্ঠিত অপর কয়েকটি শিবলিঙ্গ 
আছে--বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় পরবর্তী ছুই এক ব্যক্তি পরে অপর 
কয়েকটি স্থবৃহৎ শিবলিঙ্গের স্থাপন করেন। তাহার বয্োবুদ্ধির সহিত 
তিনি একজন ঘোরতর শক্তি উপাসক হইয়া উঠেন এবং 
'পঞ্চমুণ্তীর আসনে উপবিষ্ট হইয়! যথারীতি শক্কি উপাসনা করিতে 
'থাকেন। তেলিনীপাড়ার নিকটবর্তী গ্রাম মাণিকনগরে তিনি একটা 
বৃহৎ ভ্িতল ইঞ্টক নির্শিত বাটা প্রস্তত করিয়া অধিকাংশ সময় তথায় 
বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী' মাণিকনগর-শ্মশানে শব 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন।. এ বাটিতেও নানাবিধ, শক্তিসাধনা চলিত, 
তাহাতে কোন বিষয়ে ভ্রুটী পরিলক্ষিত হইত না, এ বাটাতে প্রতি 
বৎসর জীস্ী/জগন্ধা্রী পৃঙ্ধার তিন দিবস অতি সমারোহ সহিত পৃজ। 


রামধন। 


২০৪ ংশ পরিচয় 


সম্পন্ন করাইতেন এবং উঠাতে একশত আট বলির ও শক্ত পৃজার 
অন্যান্য উপচারের ভূরি ব্যবস্থা হইত। বহুব্রাঙ্ষণ ভোজন ও 
কাঙ্গানী বিদায়ও হইত। শুর্না যায়, পুজার তিন দিবসে তিনি প্রায় 
১০ সহমত মুদ্রা ব্যয় করাইতেন। 

কাশীধামে গমন করিয়া তথায় বহুবায়ে একটী প্রস্তর নির্টিত 
মন্দির ও অন্যান্য গৃহাদি নিশ্নীণ করাইয়া একটী বৃহৎ এবং সুন্দর 
কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপন ও প্রুতিষ্ঠাকল্পে ব্রাঙ্মণভোজন ও 
কাঙ্গালী বিদায় গ্রতৃতি কার্ধ্ে বহু অর্থ ব্যয় ক্রেন এবং সেজন্য রাজ 
সম্মানে বিভৃষিত হন। আজও কাশীবাসীরা রাজা রামধনের 
শিবমন্দির বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু তদ্দানীস্তন গভর্ণমেণ্ট 
“জাল গ্রতাপটাদের, বিপক্ষে থাকায় তিনি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে প্রকাশ্যে মাহসী হন নাই, দিও পরোক্ষে “জাল গ্রতাপটাদকে' 
নানাবিষয়ে সাহায্য করিম্বাছিলেন-__বঞ্ধমানের মহারাজ প্রতাপ চাদ 
বাহাছুর তাহার বন্ধু ছিলেন। জাল প্রতাপচাদের মোকদ্মায 
রাষধন তাহাকে প্ররুত রাজ। স্থির করিয়া তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন 
এবং নানারূপে সাহাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


তিনি জেলা ২৪ পরগণার অধীন আম্ডাঙ্গা গ্রামে শ্রীশ্রী কালীঠাবু- 
রাণীর সেবার জন্য এ গ্রামে প্রায় ৫২/* বিঘা জমিদান করেন, 
এবং এ জেলার ইছাপুর গ্রামে গুরুণৃহে তিনটা শিবলিঙ্গ স্থাপন ও 
মন্দির নির্দাণ করাইয়! বহব্যয়ে প্রতিষ্টা করাইয়া দেন। হ্গলী 
জেলার ভত্রেশ্বর গ্রামে গৃহাদি নিষ্মাণ করাইগ্না এবং উহাতে শ্রীপ্বীশিব- 
অবনপূর্ণা মৃত্বি স্থাপন করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
অনাদি ভক্রেশ্বর লিগ শিবঠাকুরের ও প্রতিষ্ঠিত শিব অগ্পপূর্ণার নিত 
পূজার ব্যয়াদি বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুরা আগ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আসিতে- 
ছেন। তিনি বহু সংকাধ্যে বড়ই দানশীল ছিলেন, কিন্তু অর্থাগমের 


তেলিনীগাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ... ২৫ 


দিকে তাহার একেবারেই লক্ষ্য ছিল না; এজন্য খণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে 
তাহার একটী প্রধান জমিদারী দেনার দায়ে নীলামে বিক্রয় হইয়! ষায়। 

সত্তর বৎসর বয়সে বাং ১২৫* সালে একপুতআ শিবচন্দ্রকে রাখিয়া 
তিনি স্বাকুবী-গর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। 

রামধনের পুত্র শিবচন্জ্র বাং ১২০৫ সালে তেলিনীপাড়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনিও পিতার মত শক্তি মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। কুল- 

দেবীর পৃজ! অগ্চনায় দিবসের অনেক লময় কাটিয়া 

* যাইত এবং তিনি খুব সুপ্রী, অমায়িক, দীর্ঘকায় 
বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তিনি পরমাত্মচন্ত্র ও নবচন্ত্র নামে দুই স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত ছুই পুত্র রাখিয়া লোকাস্তরিত হন। 

পরমাত্মচন্দ্র সন ১২২১ সালে জন্মগ্রহ করেন। তিনি বড়ই স্ৃপ্রী 
ছিলেন। তাহাকে দেবসেনাপতি কাণ্তিক বলিয়! ভ্রম হইত। তীহার 
বিবাহ খুব সমারোহে হইয়াছিল, তখনকার কালে 
প্রায় লক্ষাধিক টীকা ব্যয় হইয়াছিল, বিবাহ 
বাসরগৃহে স্ত্রীলোকের অঙ্গমান করিয়াছিলেন যে বর গায়ে রং করিয়া 
আসিয়াছে, তজ্জন্ত শুন! যায় উহার! বস্ত্র ভিজাইয়া রং. মুছিয্া। ফেলাব 
চেষ্টা করিয়াছিল এবং পরে অকুতকার্ধ্য হইয়া লজ্জিতা ও চমৎরুতা 
হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, উর্দা, ও পারশিক ভাষায় ব্যৃৎ্পন্র 
ছিলেন। তাহার লিখিত হস্তাক্ষরগুলি মুক্তাপংক্তির ন্যায় পরিষ্কার 
ছিল। সঙ্গীত বিদ্যায় তাহার বিশেষ দখল ছিল, আজও তাহার 
ব্যবহৃত সেতার প্রভৃতি ছুই একটা যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
তিনি সঙ্গীতাচাধ্য আলি রেজার শিষা ছিলেন এবং তাহার »রচিত 
২।৪টা সঙ্গীত এখনও লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায়| তিনি ভগবতীচরণ 
ও হরিচরণ নামে ছুই পুত্র ও ছুই কন্যা রাখিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে নশ্বর 
'দেহ পরিত্যাগ-করিয়া ইহলোঁক হইতে বিদায় লন। 


শিবচত্র | 


পরমাজচা । 


২০৬ বংধ পরিচয় 


সন ১২২৯ সালে নবচন্ত্রের জন্ম হয়। তিনি বড়ই অমারিক এবং 
মিষ্টভাষী ছিলেন। লেখাপড়ায় তাহার তাদৃশ ঘত্ব না থাকায় ভালরপ 
বিষ্ভালাভ হয় নাই । তিনি সত্যজীবন ও সত্য- 
মোহন নামে দুই পুত্র ও ছুই কন্তা বর্তমানে প্রায় 
স্টু বৎসর বয়সে ১২৮৯ সালে জাহবীতটে সঙ্ঞানে ইষ্টমঞ্জ জপ 
করিতে করিতে পরলোক ষাত্রা করেন) 

বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে সত্যজীবনের অনুরাগ দৃষ্ট হইত। 
তিনি মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। ভদ্রেশ্বর মিউনির্সিপালিটীর কমি- 
শনার ও সহকারী চেয়ারম্যান হইয়া তিনি. 
সাধারণের বহু উপকার করেন। পরিশেষে প্রান 
৫২ বৎসর বয়সে নিদ্ধেশ্বর ও বিধুভূষণ নামে ছুই পুত্র ও ছুই কন্তা 
রাখিয়া তিনি ইহজীবন ত্যাগ করেন। 


নবচন্তর 


সতাঙ্গীবন | 


ভগবতীচরণ পরমাত্মন্দ্রের জোষ্ট পুত্র। তিনি বাঃ সন ১২৪৮ সালে 
জন্ম গ্রহণ করেন, তীহার বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত শিক্ষায় বিশেষ ঝোক 
টায়ার যাইত। শুন! যায় গোন্দলপাড়ার বিখ্যাত 
সঙ্গীতজ্ঞ মধু বাড়,য্ের নিকট তিনি গীত শিক্ষা 
করিতেন এবং স্বানের সময় জলে গলা নিমজ্জিত রাখিয়। স্বয়ং সাধন! 
করিতেন। তাহার স্বর বড় মধুর ছিল এবং তবলা, সেতার ও অস্থান্ত 
বাস্ যন্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল । তিনি বলবান্‌ ও নিভীক ছিলেন। 
তিনি তেলিনীপাড়ার নিকট পাইকপাড়া গ্রামে একটা বাড়ী প্রস্তুত 
করাইয়া মপরিবারে তেলিনীপাড়ার পুরাতন বাটা হইতে এ নৃতন 
 বাটীতে আসিয়। বসবাস করিয়াছিলেন। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার 
রাজা সৌরিজ্্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার খুব হ্স্তত! ছিব। তিনিও- 
“একজন দেশপগ্রসিদ্ধ সঙ্গীতামোদী লোক ছিলেন। তিনি ৬২ বৎসর. 


তেবিনীপাড্ডার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২০৭ 


বয়সে কলিকাতায় মানবলীা। সম্বরণ করেন, তিনি অক্ষয়কুমার, 
জতেন্দ্রনাথ ও হৃদয়চন্ত্র নামে ৪ পুত্র ও চুই কন্তা রাখিয়। যান। 
পরমাত্মুচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুঞ্র হরিচরণ দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ লোক 

ছিলেন। যৌবনে খুব মেধাবী ছাজ্জ বলিয়া খ্যাতি লাত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ছুর্ভগণক্রমে তিনি উন্মাদ হইয়! পড়ায় সকল 
আশা নির্খ,ল হইয়া! যায়। তিনি দাতা ও 
সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তীহার পুর জন্মে নাই। ৩ কন্তা ও ১ দৌহিত্র. 
(কনিষ্ঠা কন্তার পুঝ্) রাখিয়া! যান। তিনি ১৩১৫ সালে ২২শে কাণ্িক 
নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি “যুবরাজের ভারত ভ্রমণ” পুস্তকের 
রচয়িতা। 

অঙ্গয়কুমার ভগবতীচরণের জোষ্ঠ পুত্র। তিনি বলবান এবং 
নির্ভীক লোক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি এ উপাধি 
পাইবার কিছু দিন পরে দ্বাধীন নেপাল রাজের 
অধীনে একটা কশ্শ করেন, কিপ্তু হুঃখের বিষয় ৩।৪ 
বৎসর বশ্ম করার পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পীড়িত হইয়! পড়েন 
এবং ক্রমে ক্রমে এ পীড়া সাংঘাতিক মৃত্তি ধারণ করিয়া সন ১৩১৫ 
সালের আঘাঢ় মাসে তাহাকে গ্রাম করে | তাহার পুত্র জন্মে নাই, 
একমাত্র কন্তাকে রাখিক্না লোকান্তরিত হন। 

শচীন্দ্নাথ ভগবতিচরণের মধ্যম পুত্র, তিনি রূপবান ও মিষ্টালাপী 
পুরুষ ছিলেন। যন্ত্র সঙ্গীতে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্গিয়াছিল। 
হারমনিয়াম এবং ক্লারিওনেট বাশি তিনি যেরূপ 
বাজ্জাইতে পারিতেন তাহা সচরাচর শুনিতে 
পাওয়া ধায় না। ইংরাঝি প্রবেশিক1 পরীক্ষোত্বীর্ণ হইয়া সবেমাত্র 
ব্যবসাক্ষেঞজে নামিয়াছিলেন, এমন সময় তাহার উন্নতির স্থচনাতেই 
করাঙগ কাল তাহাকে অকালে গ্রাস করিয়৷ লইয়! যায়। তাহার প্রথমা 


হরিচরণ। 


অক্ষ্কুষার। 


শচীন্রানাথ। 


২০৮ র . স্ংকপরিচন় 


তরী গত হওযায় .. পুনরার, দারপরিগ্রহ 25 তাহাগ গর্ভজাত 
এক পুত্র রাখিয়া গরিয়াছেনও . 

পূর্বেই ৰলিয়াছি কামীনাখের ছুই স্বীর ব্রা না হওয়ায় দুইটা 
বত্বকপুত্র লওয়া হইয়াছিল। প্রথম স্ত্রী কারীদাসকে ও দ্বিতীয়া স্তর 
ছুর্গাদাসকে  হত্তক লন ।. . বাঙ্গালা ও ইংরাজি 
ভাষা তাহার, বেশ. জ্ঞান ছিল, অশ্বারোহণে 
'স্তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং তিনি অত্তি ধীর ও. নিরীহ প্রর্কুতির 
জমিদার ছিলেন। অঞ্জবয়মে বহুমুত্র পীড়াক্জাস্ত 'ইয়। পড়ায় তাহার 
অবস্থা একেবারে নই হইয়া পড়ে এবং মধ্যে ব্রণ ও ন্ফোটকাদি 
পীড়ায় বড়ই কষ্টভোগ করিতেন। জমিদীরী কাধ্যা্দি শারীরিক 
অন্ুস্থাদির কারণে স্বয়ং “পর্যবেক্ষণ করিতে প্রারিতেন না, এজন্য 
কতকগুলি কর্মচারীর প্রতি এ ভারন্তস্ত ছিল। তীহার! কর্তর্য- 
পরায়ণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়না । কারণ তীহার। প্রভুর নিকট 
প্রজ্তাদিগের নামে নান' কুৎস। করিয্না বির্ভরশীল গ্রতৃর প্রজাদের প্রতি 
অতাচার করিবার অন্থমতি লইতেন এবং তদনুসারে প্রজার প্রতি ঘোর 
অত্যাচার করিয়া আপন আপন দ্বণিত উদ্দেশ্য সাধন করিতেন । এক 
সময়ে তাহার অধিরুত নাক্সণ নামক গ্রামের প্রজাবিদ্রোহী হইয়া পড়ায় 
স্রাহাদ্দিগকে শাসন করিতে যাইয়া.এক ক্ষৌক্সদারী মোকদমায় জড়িত 
হইয়া পড়েন, যদি তিনি অত্যাচারের বিষয় বিশেষন্ূপ জাত ছিলেন 
না, কেবল তাঁহার কতকগুলি অত্যাচারী কর্মচারী ও ছ্বারবানদিগের 
স্বার্থসাধন উদ্দেশ্তেই উহা অনুষ্টিত হইয়াছিল, তথাপি প্রত্থৃত অর্থ ব্যয় 
করিয়াও অব্যাহতি পান নাই)।-. বিল পরনে কিছু দিনের 
জন্ত তাহাকে কারাবাস কষ্ট স্বীকার করিতে (ইয়াছিল । - তথায় কিছু 
দিনের মধো পীড়িত হট পড়ায় মৃক্ষিরাত করিম! নাঁটী আইসসেন এবং 
অল্পদিনপরে এ পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক আকার।ধারণ করে। নানারূপ 


শ1লদাস। | 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২৪৯ 


চিকিৎসার আয়োজন হয়, কিন্তু নিয়তির নিদ্দেশ লঙ্ঘন করা কাহার 
মাধা নাই । পবিশেষে কাহ্বিকমাসে ৬ পুজ্ধ ও ২ কন্ঠ রাখিয়। প্রায় 
৩৬ বৎসর বয়মো তান দেহত্যাগ করেন। 

কালীদাসের ৬ পুজ্মের মধ্যে মনোমোহন সর্ব জ্যেষ্ঠ । তিনি 
সন ১২৫১ সালের ১লা মাঘ তেলিনীপাড়। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ঠাহাব শৈশবের ও যৌবন কালের অঙ্গসৌষ্ঠব বড়ই চিত্তাকর্ষক ছিল। 
বাপাকাল হইতে তিনি যাহা ধরিতেন, তাহা না পাওয়। পর্যন্ত কিছুতেই 
'নবুত্ত হইতেন না এবং বিস্যালয়ে পরীক্ষায় সর্বেবোচ্চ স্থান অধিকার 
করিতেন । সাহি্ত্যরথী অক্ষয়ধুমার সরকার, জজ আমীর আলি 
প্রভৃতি তাহা সহপাঠী ছিলেন। উহারা সকলেই হুগলী কলেজের 
হাত্র/। যে বত্সর তাহার গ্রবেশিক। পরীক্ষা দিবার কথা, সে সময় 
শাহাব পিতৃবিয়োগ ঘটে, তজ্জন্য বৈষয়িক নান। গোলযোগে তাহার 
মাতা হবস্থন্দরী দেবীর অনুরোধে তাহাকে স্কুল ছাড়িয়। ঠবষয়িক কাধ্যে 
'নযুক্ত থাকিতে হয় । হুগলী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ 
7107,৫চ তাহাকে অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষাটী দেওয়াইয়া৷ লেখাপড়া 
শাগ করিবার অনুরোধ করিতে তাহার মাতার নিকট পধ্যস্ত 
আ[সয়াছিলেন। 

কারণ ভালব্ধপে পাস হইলে কলেজের সুখ্যাতি বাড়িতে পারে 
কন্ধ দুঃখের বিষয় যে নানা কারণে তাহাও ঘটে নাই। মনোমোহন 
ব:বু বিশ্ববিগ্ঠালয়েব সাটিফিকেট প্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্ত এ অধ্যক্ষ 
মাহৰ দুঃখ প্রকাশ করিয়া অধাচিতভাবে ছাত্রের স্বভাব চরিজ্েব 
«₹ বুদ্ধির বর্ণনা করিয়া একখানি সুদীর্ঘ গ্রশংসাপঞক্জ দিয়াছিলেনশ৷ 
২টনাক্রে যদিও তাহাকে বিষ্ভালয় ছাড়িতে হইল, কিন্ত তিনি 
জীব সদ্প্রন্থ পাঠ ও শিক্ষাপগ্রদ নানা শিল্প যথা চিত্রবিষ্ঠা, সঙ্গীত 
বস্তা প্রতভৃতিতে মনোনিৰেশ করিয়া সময়ের যথার্থ বাবহার করিয়। 

৯ 


২১5 বংশ পরিচয় 


গিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে "4 0000 1520 1795 5 10170153 
50352 এই প্রবাদ বাক্যটা বিশেষরূপে বলা ষাইতে পারে। ক্টাহার 
কার্য্যকুশলতা। গুণে একটা বৃহৎ জমিদারী খরিদ হইয়া বৈষদ্বিক যথেষ্ট 
আয় বৃদ্ধি হয়। 

প্রান্ণ ৩৪ বৎ্নর বয়মে তিনি বহুমৃত্র রোগাক্রান্ত হন। ভাক্তারা, 
কবিরাজী প্রভৃতি নানা চিকিৎশাঁয় কোন উপকার না পাইয়া চিকিৎ 
স্কদিগের' পরামর্শে পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্তনে যান এবং তাহাদের 
বাবস্থামত উধধার্দি বাবহার করেন, কিন্তু তাহাতে৭ বিশেষ কোন 
উপকার না হওয্বায় গুধধের উপকারিতাক় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন । এই 
সমক্েই তথান্ন প্রায় আশী বৎসরের বুদ্ধ এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্তনে আসিয়া খ্ীধধ বাবহার করিতে দেখিয়া 
বলেন ইষধ ব্যবহার করায় স্থানীয় জল বায়ুর তিনি কিছুই উপকার 
পাইন্তছেন না এবং তাহাকে অনুরোধ করেন যে ইষধে+ পরিবর্তে যদি 
প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বাযুতে ভ্রমণ করিয়। শারীরিক কিছু পরিশ্রম 
কবিতে অভ্যাস করেন, তবে তাহার বিশ্বাস ষে সত্বরই পাড়ার উপশম 
হইবে । এ উপদেশ পাইয়া তাহাই যুক্তিযুক্ত স্থির করির। তদহুরূপ 
ত্রমণাদি করিয়। বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইলেন। মনোমোহন বাব 
ধব্ধপ পরীক্ষা করিয়া ষতই উপকার পাইতে লাগিলেন ততই তাহার 
উধধের উপর স্বণ! বৃদ্ধি হও্বায় আপন পুত্র কন্তাদিগের কঠিন পীড়াতে ও 
বিন্দৃমাত্র উদ দিতেন না । সন ১২৮০ সালের ১০ই কার্তিক তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রীমান স্থরে্ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কঠিন নিউমোনিয়া রোগ।- 
ক্রান্ত হইলে তাহাকে বিশ্দুমাত্র উধধ দেওয়া! হয় নাই ! যৌবনকালে 
তিনি শ্রিকারপ্রিপ্ন ছিলেন, ধন্দুকে তাহার অসাধ।রণ লক্ষা ছিল! 
চিত্রবিদ্যায় তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কিত 
২3 খানি উত্তম চিন্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২১১ 


যন্ত্র সীতে, সেতার, স্থরবাহার, এস্রাজ গ্রভৃতিতে তাহার বিশেষ 
দক্ষত) প্রকাশ পাইয়াছিল। পরিশেষে বুদ্ধ বম্পসে দুর্বল দেহে তিনি 
জ্যোতিষশাস্ত্র অসাধারণ পরিশ্রমে শিক্ষা করিয়া প্রচলিত হিন্দু পঞ্জিকা 
সমুহের ক্ফুটাদির গ্রহ ও সংস্কার অভাবে গ্রহণ ও তিথ্যাদি গণনায় তল 
হইতেছে ইহা “বঙ্গবাসী, “সাধারণী"* প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ 
লিখিয়া ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধাক্ষ মহেশ 
চর ন্যাহূরত্বের দ্বারা তথায় একটী সভা আহ্বান করাইয়া বঙ্গদেশে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। স্বয়ং পঞ্জিক! প্রচার করিয়া 
লাভবান হইতে স্বীকার না হওয়ায় কলিকাতাবাসী মাধবচন্দ্ 
চট্রোপাধ্যান্ম নামে একজন জ্যোতিষজ্ঞ ভদ্রলোকের প্রতি এ ভারা- 
পর্ণ করা হয়, এবং ইংরাজি নাবিক পঞ্জিক! ( 1801109] 4১117051050 ) 
হইতে প্রতি বখসরে কি প্রকারে বিশুদ্ধ তিথ্যাদি নির্ণয় কর। যায় 
তদুপায় দর্শাইয়া এ চট্টোপাধ্যায়ের নামে “বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা” 
প্রকাশের উপায় করাইয়। গিয়াছেন। 


স্থখের বিষয় এক্ষণে বহু প্রাজ্ঞ বিদ্বান রাজ' মহারাজ! পর্য্যন্ত 
বঙ্গ পঞ্জিকা সংস্কার বিষয়ে বহু চেষ্ট! দেখাইতেছেন। আশা কর! 
যায় অদূর ভবিষ্মতে মনোমোহন বাবুর প্রবন্তিত পণ্রিক। সংস্কার 
আরও উক্তি লাভ করিয়া হিন্দুধশ্ম রক্ষার প্রধান ও আর 
সোপানাবলী পুনর্নিশ্মিত বা প্রচারিত হইয়৷ সাধারণের ধশ্ম কশ্মগুলি 
শান্ব-নিদিষ্ট স্থনময়ে আচরিত হইতে থাকিবে । 


(তিনি আচারে, বাবহারে, বিনয়ে, বিদ্যায় স্বদেশী আঘর্শের ভর্ত 
এবং অন্রাপী ছিলেন এবং স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভিক ছদয়ের পরিচয় 
দিয়া তিন পুত্র ও চারি কন্ত। রাখিয়া সঙ্জানে সন ১৩*৭ সালের 
আশ্বিন মাসে লোকাস্তরিত হন। 


২১২ ্‌ বংশ পরিচয় 


অভয়াচরণের পুত্র অন্রদাপ্রমাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ খ্রীষ্টাবের 
শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার অতি অল্প বয়সে তাহার মাতা 
তাহাকে রাখিয়া! স্বামী সহমৃতা হন। তাহার 

বিমাতা তাহাকে অতিষত্বে লালন পালন করেন। 

তিনি খুব রূপবান ছিলেন। তেলিনীপাড়ার অন্ধপাপ্রপারদ ও সিঙ্থুরের 
নবাব বাবু তাহাদের সমসময়ে বিশেষ রূপবান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
প্রবাদ এইরূপ যে কার্তিক পৃঙ্গায় প্রতিমা গঠনের সময় অন্নদাপ্রসাদের 
মুখাব়ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নবীন কুমারদের আদর্শ ছিল। তদানীন্তন 
ইগলীর ম্যাজিষ্রেট সাহেব অক্রদাপ্রসাদকে দেখিয়া বালম্াছিলেন যে 
বাঙ্গালীর ভিতব ঘে এতাদৃশ রূপবান্‌ ব্যক্তি থাকিতে পারে তাহা 
তাহার ধারণার অতীত ছিল। তীহার খুল্পতাত বাণীনাথ 091৮1 
কোম্পানীর বেনিস্বানের কম্বঘ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! ভ্রাতু্পুহ 
“অন্নদাপ্রসাদকে এ কন্থে নিয়োগ করেন। বৰাণীনাথ যৌবনকালের 
কুসংলর্গে পড়িয়া কিছুদিন বড়ই উচ্ছ জ্খল হইয়। পড়েন,কিন্ত পরে ইহার 
অপকারিত্ব বুঝিম্না সমন্ত দোব পারহারপূর্ধক ধন্মকাধ্যে মনোনিবেশ 
করেন। সে সময় মহাত্মা রামমোহন রাম:ক্রাহ্মধশ্খ প্রচারে ব্রতী ছিলেন। 
অন্লদ। গ্রসাদের এ ব্রাহ্ষধন্ম হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় তাহার সহিত খুব উৎসাহে 
এ ধশ্মপ্রচারকল্পে নিজ বাটীতে ত্রহ্ষপভা স্থাপন ও বহু উপনিষদাদি 
গ্রন্থ প্রচারকল্পে বু অর্থার্দ বায় করেন। তিনি কয়েকটা স্ৰ্ণ 
অঙ্গুবীয়কে সংস্কৃত নীতিবাক্য খোদাই করাইয়া সদদাসর্বদ। বাঝহার 
কারতেন--যথা "গৃহীত ইব কেশেষু ম্বৃত্যুন! ধশ্মমাচরেৎ । তিনি 
' অতিশয় বুদ্ধিমান এবং প্রাতিপত্তিশালী হইয়া! সমাজপতি আখ্যা প্রা 
হইয়াছিলেন । সঙ্গীতবি্ায় তাহার খুব অস্থরাগ ছিল। তীহার ছুই 
স্বীবত্েও দুঃখের বিষক্ব কাহারও গর্ভে সৃম্তানাদি জন্মে নাই। তীহার অন্থ- 
নভিক্রমে ভীহার উভয় স্ত্রী ই সহোদর জরাক্কা উীদতাদয়াল ও এউরসত্তা- 


জঅনদাপ্রসাদ 


চা 
 ফুত  স সত 8 


ওএ/৮্র টিসু 1. ন্ট জজ ১৯ 





স্বীয় অন্নদ1 প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 





স্বগর্ণয় সত্য প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
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গ্রসন্নকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া লালনপালন করেন। তিনি অনেক- 
গুলি জমিদারী পত্বনী বন্দোবস্ত কবাইয়। নগদ টাকা ও জমিদাবীর আই 
বৃদ্ধি করিয়। যান। পরিশেষে বুদ্ধ বয়সে জাহুবীগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন । 
ইহারা দুই সহোদর এবং উভয়েই অক্পদাপ্রসাদেব পোস্ুপুজ । 
সত্যদয়াল বাল্যকাল হইতে খুব পরিশ্রমী ক মিত- 
ব্য়ীছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়েং 
বি, এ পরীক্ষায় উত্বীণ হইয়া আইন পরীক্ষায়ও পাস কবিয়াছিলেন। 
তিনি নৃতন কতকগুলি জমিদারী খরিদ কবিধ! প্রভৃত আয় বৃদ্ধি 
করিয়। গিয়াছেন। মহারাজা যতীক্রমোছন ঠাকুর; বাজ ছুর্গাচরণ লাহ", 
মহষি দ্েবেজ্্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুপাস বন্দ্যোপাধ্যায়,বাজ! পারীমোহন 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাহার সবিশেষ সৌগা্দি ছিল, তিনি 
একটু মনোযোগী হইলেই রাজ! খেতাব আল্লায়াসেই পাইতেন এৰং 
গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে তীহার মনোমত অভিগ্রায় জানিতে চাহেন ; 
কিন্তু তিনি রাজা হইবার আঙ্ষঙ্গিক নানা বিরক্কিকর ব্যাপাব পরি- 
হারের জন্ত এ সম্বন্ধে অন্ুমাতরও চেষ্টা করেন নাই । তিনি বহু মুল্যবান 
জঅহ্রতাদি সংগ্রহ করিয়া নানা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ত্রান 
একজন পাক জন্থরী ছিলেন বলিলেও অততযুক্তি হয় না । 1তনি একটা 
বৃহৎ পুস্তকাগার খরিদ কারয়া এবং তাহাতে বু নৃতন নৃতন পুত্কালি 
সংগ্রহ করিয়া যান তাহাতে সাধারণে অনেকে উপরূত হন। কিন্তু বই 
ক্ষোভের বিষয় থে তাহার মৃত্যুর পর এ পুস্তকগুলি যত্রাতাবে প্রায় 
সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। তিনি তিন পুত্র ও চারি কন্ত| রাখিয়া প্রায় ষাট 
বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাহার পুত্রগণ খুব 
মমারোহ সহকারে 'তীহার শ্রাদ্ধ করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যপ্রসন্প 
খুব বলিষ্ঠ ও সৎকার্যে দানশীল এবং কুলদেবতার প্রতি 
প্রগাচ ভক্তিমান ছিলেন। তাহার পুশোস্ভান, চিড়িয়াখানা, হ্রিমাব, 


সতাদয়।ল ও সতাপ্রসন্র 


২১৪ বংশ পরিচয় 


গাড়ীঘোড়া, মংস্তশিকার প্রভৃতি নানা বিষয়ে সখ ছিল। তিনি 
জ্যোষ্ঠা পত্বীর গর্ভজাত এক পুত্র শ্রীসত্যশান্তি ও এক কন্া রাখিয়। 
লোকান্তরিত হন। তিনি ছুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । 
সত্যশান্তি সত্য প্রসন্নের 'প্রথম। স্বীব গর্ভঙ্গাত পুত্র। ইনি বিশেষ 
সত্যবাদী ও তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। স্বার্থ সম্বন্ধে 
ক্ষতিকর হইলেও আদালতে কখনও সত্যেব বিন্দুমাত্র 
অপলাপ করেন নাই। ইনি অল্প বয়সেই পিতৃহ্ীন হ্ইয়া আমলা ও 
ও নায়েবের সাহায্য হ্বীয় জমিদারী ন্বপ্ং তত্বাবধান করেন এবং এ 
বিষয়ে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। সাধারণের বিগ্তার উন্নতিকল্পে 
ইহার প্রগাঢ় চেষ্টা ছিল, ইনি ২৩।২৪ বৎসর বয়ঃক্রমেই স্থানীয় ভদ্রেশ্বব 
স্কুলের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ কবিয়া ছাঝআ্সগণের শিক্ষার প্রতি মনো- 
যোগী হন। 1096 [115৮ 3০00) ০06 7২670176 এর অর্থ পুস্তক, 
ইংরাজী সরল 16107) সংগ্রহ প্রভৃতি ৩।৪ খানি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পুম্তিক। 
নিম্ন ইংরাজী শিক্ষার সাহাষ্য কলে তিনি প্রণয়ন করেন। তাহার বাস 
ভবন চন্দননগর হাটখোলাস্থ উদ্যান বাটিকার সংলগ্ন একটি অনতিবৃহৎ 
একতাল! বাটিতে একটি পাঠশালা স্থাপন কিয়! তাহার তত্বাবধান 
করিতে থাকেন, কিন্তু ছঃখের বিষয় এই পাঠশালাটি অধিককাল স্থায়ী হয় 
নাই । তিনি অশ্বচালনায় নুনিপুণ ছিলেন। তাহার আস্তাবলে অতাৎকু 
৮1১০ টি অশ্ব সর্পধদ] রক্ষিত ছিল। তিনি বেগবান্‌ ও তেজন্বী অশ্ববৃন্দ- 
সমন্বিত ছুড়ী অথবা চৌঘুড়ীকে এক হৃন্তে অবলীলাক্রমে চালনা 
করিতৈ পারিতেন। সন ১৩০৮ সালে পৃষ্টব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া 
মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে তিনি অকালে 'প্রাণত্যাগ করেন--ভাহাব 
বিধবা! পত্বীর ন্যায় মহীয়পী ও পুণ্যবতী মহিলা কলিকালে স্থৃহূর্ল5। 
ইনি দানশীলা, মিতাচারিণী ও দের-দ্বিজে ভক্তিমতী। তেলিনী 
পাড়ার অধিবাসীবৃন্দের গঙ্গান্্ানের স্থবিধার্থে তিনি প্রা চতুদ্দণ 


সঙাশাকি। 


তেলিনীপাড়ার বন্দোপাধ্যায় বংশ ১১৭ 


শহন্্র মুদ্রা বায়ে ১৩১১ সালে মনোরম “শিবতলার ঘাট” প্র€তষ্ট| 
করেন। ইহ] ব্যতিরেকে ৬অক্নপৃর্ন দেবীর মন্দির নিকব্যয়ে প্রায় 
দুই সহত্র মুদ্রায় জীর্ণসংস্কার করান । 
সত্যশাস্তির চার পুভ্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সত্যপ্রিন্ন অকালে 
প্রাণতযাগ করেন । অপর তিনটি পুত্র এখন বর্তমান আছেন । চার 
-তনজনেই বিশ্ববি্তালয়ের উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ | জ্যেষ্ঠ সত্যকিশোব 
হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। মধ্যম সত্যব্রত এম্‌ এ পাশ করিয়া 
জমিদারী-সংক্রান্ত কাধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ 
সত্যশরণ উচ্চ সম্মানের সহিত্ত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ 
পরীক্ষার জন্ত অধ্যয়ন করিতেছেন। 
কাশীনাথের পোষা-পুত্র দুর্গাদান। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ 
বিবরণ জান! ন1 থাকায় লেখা হইল ন1। তিনি অল্প বয়সে পরলোক 
গমন করেন এবং তাহার পুত্র লাভ না হওয়ামু 
তাহার মৃত্যুর পর এক পোধ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়, 
তাহার নাম ছিল “রাজকৃষ্ক' | ৰ 
দুর্গাদামের দত্তক পুত্র রাজ্রকষ্ণ তেলিনীপাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ 
হন। তিনি যৌবনকালে খুব ধক্তিশালী এবং সুশ্রী ছিলেন, 
একমন ভারি মুদগর অনায়ামে ভাজিতে 
পারিতেন। আহারারি বিষয়ে তাহার খুব সখ 
ছল। উত্তম উত্তম খাছ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া আত্মীয় ও বন্ধু 
বাঙ্ধবদিগকে সর্বদা পরিতোষপুর্বক আহার করাইতে খুব ভাল- 
বাসিতেন। তিনি খুব ধীর এবং মিষ্টভীষী লোক ছিলেন। পরের ছুঃখে, 
তাহার [চত্ত অতিশয় ব্যথিত হইত। তিনি সাধ্যমতে এ ছুঃখ দুর 
করিবার চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্ ইতর ভত্র সকলেই তাহাকে ভক্তিশ্রন্ধা 
করিত | তিনি ভদ্রেশ্বর মিউনিনিপালিটিব চেয়ারম্যান ( ০0৪10187 ) 


তর্গাদান। 


সু 


বাজকুষ। 


২১৬ ংশ পারচয় 


পদে নিষৃক্ত হইস্কা বহুদিন কার্য করিয়। সাধাবণের বন উপকার কবিয়। 
গিফ়াছেন। তাহার সম্মানার্থ আলও তেলিনীপাড়াগ্রামে 'রাজকৃষ্খলেন 
নামে একটী রাস্তা পরিচিত হইয়া আসিতেছে । তিনি কয়েকথানি 
জমিদারী খরিদ করিয়! বিস্তর আয় বৃদ্ধি করিয়! গিয়াছেন। তিনি সুগন্ধ 
পুষ্পাি ব্যবহার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তেলিনীপাড়া গ্রামে 
একটি বৃহৎ নানা ফল-পুষ্পশালী উদ্যান রচন! ও তন্মধো একটি দীধিকা 
খনন করিয়াছিলেন। হিন্দুধন্থে তাহার প্রগাঢ ভক্তি ছিল। তাহার ছুই 
বিবাহ ও তাহাদের গর্ভে তিন পুত্র ও দুই কন্তা জন্মগ্রহণ কবে। 
পরিশেষে তিনি প্রায় ধাট বৎসর বয়সে সঙ্ঞানে ভাগিরথী-ভীরে নশ্বর 
দেহত্যাগ করেন। খুব সমারোহে তাহার আগ্শ্রান্ধ সম্পন্ন হয়। ইহার 
মৃত্যুর পর ইহার প্রদত্ত অর্থে ও মিউনিসিপ্যালিটির আংশিক সাহায্য 
'রামকৃষ্খ দাতবা চিকিৎসালয়” প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ স্ুুশৃঙ্খলভাকে 
চলিতেছে, ইহাতে স্থানীয় মধ্যবিত্ত ও দিস আধবাসীবুন্দেব বিশেষ 
উপকাব হইয়াছে । 


তেলিনীপাড়। বন্দ্যোপাধায় বংশের 
হিতকর কাধ্যের বিবরণী-_ 


১: তেলিনীপাড়া গ্রামে শ্রীশ্র অক্পূর্ণা ঠাকুবাগাণীব ও শ্রী” 
লক্ষ্মানারাম্ণণ জীউর মন্দির, ৩টী শিবলিঙ্গ স্থাপন ও তাহাদের মন্দির 
ও গুহা নিশ্বাণ ও পৃর্জার বাবস্থ। | 
- ২ সদাত্রত, ধশ্বশালা, নহবতখানা। 

৩। তেলিনীপাড়া হীই স্থল 

9গ। তেলিলীপাড়া গ্রামে ৬ণটী পুস্করিণী ও গড় খনন করাইয় 
সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ ও গঙ্গাধাত্বির জন্ত ২টী গৃহ দান । 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২১ 


৫1 গঙ্গার তীবে ২টী পাকাঘাট দান। 

৬। ভূত্রেশ্বর গ্রামে শ্রীশ্রীতভত্রেশ্বর নাথ শিবের ও প্রীশ্রী অপপৃণা 
ঠাকুবাণীর মন্দিব ও গৃহাদি নিম্াণ। 

শ( তেলিনীপাড়। গ্রামে রাজকুষ্ণ দাতব্য চিকিৎনালয়। 

৮। কাশীধামে শিবস্থাপন ও পাথরের মন্দিব নিম্্াণ। 

৯1 হ্ৃগুলী কলেজে হূর্যামোহন বন্দোপাধ্যায়ের নামে ২০২ 
হিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২টী ছাত্রবৃত্তি দান। 

১০। তেলিনীপাড়া গ্রামে বরাজরুষ দাতব্য চিকিৎসালয়ে অস্ত্ব 
চিকিৎসার জন্তু ১টী গৃহ চজ্জরমোহন বাবুর স্ত্রীর নামে দান এবং বাখাল 
ও হরিচবণের নামে জমি দান 

১১। এ গ্রামে ঘটক ও পুরোহিত বংশৈর বাসেব জন্ নিষ্কব জমী 
দান 

১২। কালীঘাটে শ্রীশ্রী কালীঠাকুরাণীব মন্দির পাশ্বে টা 
গ'কাগৃহ দান 

১৩। 171051]1 3৭ 1105199 হ০আা। 01911, [09116611155 
[00166 38711071810 গৃহাদি নিশ্মাণকল্পে এ এ ফণ্ডে অর্থ দান। 

১৪। গাঁড়ুলীয়া (২3 পং) গ্রামে ইংরাজি খ্কুলের জন্য জমি ও 
অর্থ দান 

১৫। তেলিনীপাড়া 1১00110 1.1101)" তে বহ্পুস্তক ও অর্থ 
সাহাষা। 

.১৬। পিতলের বথ প্রতিষ্ঠা । 

১৭। “যুবরাজের ভারত ভ্রমণ” “'অশ্রধারা” “বলাপমাঞ্জা, 
'1চত্তরঞ্জন গল্প" গ্রতৃতি পুস্তক গ্রচাব। 

১৮7 প্রতিবসর পুজাপার্ধন উপলক্ষে দান ও ব্রাহ্মপাি 
তোজন। 


২১৮ বংশ পরিচয় 


১৯। মিউনিসিপাল কমিশনার, চেয়ারম্যান 17035 015815- 
0565, স্কুল ও ডিস্পেম্সারীর সভ্য ( £16101061 ) প্রভৃতি হওয়া । 

২০1 1001810 5৪1 1:51766 0070 এ অর্থ দান। 

২১। তারকেশ্বর গ্রামে শ্রী্৬তারকেশ্বর শিবঠাকুরের সেবার 
জন্য ও ২৪ পং জেলার আমডভাকঙ্গা গ্রামে শ্রীশ্রীকালী ঠাকুরাণীর সেবার 
জন্য বিস্তর জমি দান। 

২২। ইছাপুর গ্রামে (২৪ পং) গুরুগৃহে ৩টী শিবস্বাপন ও 
অন্দির নির্মাণ । 

২৩। তেলিনীপাড়া গ্রামের মধ্যে "শবতলার ঘাট? প্রতিষ্ঠা । 


স্বর্গীয় গৌরীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


২শতরু । 

১। ভট্টনারায়ণ 
২। রাহ 
৩। বা 
৪ | মা 
৫ 1 বিবুধেশ 
৬। কি 
৭। ভয়াপহ 
৮ ধরি 
৯। মহাদেব 
১০। মকরন্দ 
১১। দাশ 
১২। বনমালী 
১৩। ভীম 
১৪। মাধব 
১৫। আদিতা 
১৬ | পীতাস্বর 
১৭ নি 


১৮। ৮৪ 


২২, ংশ পরিচ$ 
১১। শ্রীগর্ত 
1 


২০ গৌনীকান্ত 
২১ । বামভগ্র 

| 
২২। রামগোবিন্দ 





| 
২৩। রৃতিকাস্ত্‌ 
২৪। বাম্চন্ত্র 
২৫। রামকুষ 
২৬। বৈগযনাথ 
| | | 
অভয়াচরণ কাশীনাথ রামধন বিশ্বনাথ 
| (বাল্য মত ) 
৪5 
| 
সতাদয়াল সত্যপ্রসঃ্ঃ 
(₹ত্তক) (দত্তক ) 
| 
সত্যশান্তি 
| 


| | | | 
সতাকিশোব সত্যব্রত সত্যপ্রিঘু স্ত্যশরণ 

( বাল্যে মৃত ; 
সত্যগ্রসাদ 


আম্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ । 


মহারাজ আদিশুর কাণ্তকুজ হইতে যে পাঁচজন যাজ্িক ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্নারায়ণ অন্ততম। আম্মাড়ীয়ার 
বধশ্মনিরত জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় 
এই ভষ্টনারায়ণের বংশোড়ূত। এই বংশের 
তইনারারণ. পূর্বাপুরুষগণ কখন যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্বববঙ্ে 
আসিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে অবগত হওয়া 
যায় না। যমুনানদীর পশ্চিষতীরে পাবনা জেলায় “চন্দনী” নামে: 
একটা গ্রাম আছে ; এই গ্রামেই আম্বাড়ীয়ার জমিদার পরিবারের আদি 
নিবাস ছিল। 
আন্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ চন্দনীগ্রামে যথেষ্ট প্রতিপতিশালী 
ছিলেন। তাহাদের বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ছিল। বহু বাণিজ্যতরণী 
সামগ্রীসস্তার বহন করিয়া সদাই যমুনাবক্ষে 
ভাসমান থাকিত। দশ্থাকর্তক এই পরিবারের 
আহাডিহ। . গৃহ ছুইবার আক্রান্ত হয়। এদিকে যমুনাও 
হাতির গ্রবলবেগে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। এই 
'অমন্ত দৈব হুর্বিপাকবশতঃ ও দহ্থ্যগ্রাস হইতে রক্ষ। 
পাইবার জন্ত ইহাদেরই পূর্বপুরুষ “রামশত্কর* তাহার হৃতাবশি্ 
অর্থরাশি ও জব্য সন্ভারসহ-চচ্মনী পরিত্যাগ পু্ধক যসুনার পূরববপারে 
ময়মনসিংহ জেলাগ্থিত আব্বাড়ীয়া আগমন করেন ও বসবাস করেন। 
আব্বাড়ীয়! প্রকৃতির লীলভৃমি, বসস্তের রম্য নিকেতন,গড় মধুপুরের 
স্ধিকটে অবস্থিত। আব্বাড়ীয়ার যধ্ধে মধুপুরের অঙ্ছেন্ভ প্রাক্কতিক 


কান্তকুজ 


অভ্তবাণিজা 


২২ বংশ পরিচয় 


সম্বন্ধ। আদ্বাড়ীয়াতে আজিও শ্রীযুক্ত হেমচজ্র 
চৌধুরী মহাশয়ের পিতা ৮কালীচন্্র চৌধুরী 
মহাপযের যজকুণ্ড দৃ্টিগোচর হয়। এই পল্লীর 
তিন পার্থ “বংশনদী”” বেষ্টনীদ্বার! স্থানটিকে একটী 
প্রকৃত ছূর্ের স্থায় স্থট্টি করিয়াছে। পূর্বপ্রান্তে দূর দুরাস্তরে গজারির 
লহর চলিয়াছে। গড়মধ্যে ব্যাদ্রাদি হিংস্র জন্ত যথেষ্ট বিচরণ ক্রয়! 
থাকে। 

৬/রামশঙ্কবের যধামপুত্র ৬রামগোপাল চৌধুরী মহাশয় নিজ 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমণ্ডণে বিত্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। 
তিনি ধশ্শপরায়ণ ছিলেন। সর্বদা সংপথে ও 
ধন্মপর্থে থাকিয়া! কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে ও 
নিজ বুদ্ধিমতার দ্বার! প্রভূত এশ্বধ্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পারসিক ভাষায় বিশেষ বুুৎপন্ন ছিলেন। 

৬অক্রপূর্ণাদেবী ৬রামগোপাল চৌধুরী মহাশয়ের সহধন্মিনী। ইনি 
সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন। ইনি অনেক সৎকাধ্য করেন, অনেক 
দেবক্রিয়ার সুচনা করিয়া যান; আজ পধ্যন্তও 
তাহার বংশধরগণ তাহার সেই পৃণ্যম্তি পরম্পরা- 
ক্রমে রক্ষা করিয়া আগিতেছেন । 

৬রামগোপাল চৌধুরী মহাশয়ের ন্ুুযোগ্য পুত্র ৮পদ্মলো5ন চৌধুরী 
মহাশয় ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহ্কুষায় পরগণা পুথরিয়ার 
বিস্তৃত জমিদারীর অংশ খরিদ করেন। ৬পল্মলোচন 
চৌধুরী মহাশয় ধর্ম্পরায়ণ, সংশ্বভাবাপন্প ও 
আমারিক পুরুষ ছিলেন! মাত্র ০৫ বৎসর বয়সে তীহার দ্বেহত্যাগ 
হ্য়। 

৬পস্লোচন চৌধুরী মহাশয়ের কীঙ্িমান্‌ বংশধর ৮ফালীচন্্র চৌধুরী 


আন্বাড়ীয়। 
ণ 
* মধুপুর। 


*রানগোপাল 


চৌধুরী । 


৬অরপূর্ণাদে বী। 


প্মলে।চন চৌধুরী 


আম্বাড়ীয়ার জম্দাখংশ ২২৩ 


মহাশয় অতিশন্ব তেঙ্গত্বী ও মেধাবী পুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে 
ভোগী ও যোগী ছিলেন। ইংরাজী, পারসিক ও 
সংস্কৃত ভাষায় তাহার বিশেষ বুত্পত্তি ছিল। 
ডাহার সমদ্ষে এই জমিদার পরিবারে পুস্তকাগার 
( লাইব্রেরী ) হৃষ্টি হয়। সেই পুস্তকাগায়ে ঘে সমস্ত পুস্তক আছে, 
তাহা হইতে তাহার শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় । তৎকালোচি্ত 
পোষাক পরিচ্ছদ চাল চলনে তাহাকে বিশেষ সৌখিন পুরুষ বলিয়াই 
মনে হইত। কিন্ধ ত্যাগের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে তাহার মত 
ত্যাগীপুরুষ খুজিম্থা পাওয়া ছুস্কর। দাক্ষণ গ্রীষ্মে তিনি প্রজলিত 
হোমানলের সম্মুখে বসিয়া যজ্জে আহুতি প্রধান করিতেন। বৈশাখের 
প্রচণ্ড মার্তণ্ডের ভীবণ উত্তাপ সহা করিয়া মহাযোগী মহাপুরশ্চরণে 
বলিয়া যাইতেন। তখন সেই তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ গৌরকাস্তি আরও 
উদ্জ্বল হইয়া উঠিত। তাহার প্রধান বাতি 
বারানসীধামে *আছ্াড়ীয়া সত্র” । এই সত্তরের জন্ত 
তিনি দশ সহত্র মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের ভূসম্পত্তি 
দেবোত্তর করিয়া দিয়। গিম়্াছেন। তিনি তৎকালোচিত বহু কুলকাধ্য 
করিয়াছিলেন। খড়দহ মেলের রত্বেশ্বরের সন্তান 
ঢাকা জেলার রাজদির়া গ্রামবানী ৬নীলকাস্ত 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাহাব প্রথম! কনা। শ্রীযুক্ত। শ্বর্ণময়ী দেবাঁর পরিণয় 
হয়। ফুলিয়া! মেলের বৃন্দাবনের সম্তান মহাদেবপুর নিবানী ৬তারক 
চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তদীয় মধ্যমা কন্যা ৬দক্ষিণাকালী দেবীর 
বিৰাহ হয়। * 
ফুলিয়া মেলের সীতারামের সন্তান কাইচাইণ নিবানী শ্রীযুক্ত 
বজনীকাস্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তদীয় কনিষ্ঠ কন্যা! শ্রীযুক্তা বরদাহুম্দর। 
দেবীয় উদ্ধাংক্রিয়া সম্পর্ন হয্ব। 


৬কালীচন্তর 
চৌধুরী ॥ 


কাশীধামে 
আম্বাড়ীয়। সন্ত্র। 


কুলকাধ্য 


২২৪ বংশ পরিচয় 


৬কানীচশ্রের ছুই সহধর্মিনী । প্রথমা স্বর্গীয় ্রাতঃশ্যরদীয়া শশীসূখী 
দেবী মহাশয়া। দ্বিতীয়া পৃণাবতী শ্রীযুক্ত! হরছুর্গা দেবী মহাশয়! । 
৮শশীমুখী দেবীসাক্ষাৎ দেবীই ছিলেন বাপে, গুণে 
তাহার তুল্য রষণী ছুর্লভ | কি দ্বানে, কি ব্যবহারে, 
কি পরছ্‌ঃখ-মোচনে তাহার তুলনা নাই। দীর্ঘ সপ্ততিবর্ষকাল তিনি এই 
সংসারে বর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন; আকাঙ্ষার অতীত করিয়া তিনি 
প্রার্থীকে দু'হাতে সব বিলাইয়াছেন, তবুও তীহার তৃথ্তি হইত না। 
তাহাব মনে হইত কেহ কিছু পায় নাই; অমন দয়াবতী আব হয় না। 
শেষ জীবনে তিনি শ্বাসকাশে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন, দৃষ্টিশক্তিরও হাস 
হইয়াছিল, সে অবস্থায়ও তীহার শ্বভাবেব বৈলক্ষণ্য কেহ দেখে নাই; 
সকলের অভিযোগ, গ্রার্থনা' তিনি অল্লানচিত্তে সমভাবে শুনিয়াছেন, 
সমভাবে তাহার প্রত্তিকাব করিয়াছেন । গরীবদুঃখীর অভাব অভিযোগ 
শুনিলে তীহার প্রাণ গিয়া যাইত। তিতনি তাহাদের দুংখমোচনে 
বথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। তাহার অভাবে কত নরনাবী মাতৃহার৷ 
হইস্বাছে। আজীবন জপতপ ও পৃজাদিতে তিনি সমস্ত দিন বত 
থাকিতেন। বার্ধক্যের জড়তা ও নিদারুণ রোগের পীড়নেও তাার 
ধর্কার্ধ্যে বৈলক্ষণা দেখ যায় নাই। 

আঙ্গ কয়েকবৎ্সব হইল তিনি ৬বারানশীধামে চির আকাজ্কিত 
যোক্ষলাভ করিয়াছেন, তাহার পুথ্য দেহ পুণ্যভূমিতে ৮বিশ্বেশ্বরের 
শ্রীচরণে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার অভাব সাধারেণে মায়ের অভাব 
মনে কবিয়া কার্দিয়াছে ও এখনও কাদিতেছে। 

'তারপর দ্বিতীয়! পত্ধী হরছুর্গা দেবী মহাশয়! / ইনিও সাক্ষাৎ 
'দেবীগ্রতিম! ? পূজা, সন্ধা অপাদিতে ইনি সদা নিবিষ্ট থাকেন। 
দান, ধ্যান। ব্রত ইহার নিত্যববার্য। হইনি খালবিধবা। যখন 
৮কালীচন্্ চক্িশবৎসর বয়সে নানাতীতাদি পর্ঘাটন করিয়! ৬কাশীধাসে। 


পরীঘয়। 


ষ্ঠ £ি 


| 


খ্াসপাস্সিও 
ঞ্ 


ওলা 


শর হি 





শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী । 


আদ্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ হ২৫ 


গষন করেন, তখন পত্বী হরছূর্গ। তাহার সঙ্গে ছিলেন। সাধক কালীচন্জু 
ত়গ্থাস্থা লইয়া! ৬কাশী গমন করেন এবং তথায় ৬বিশ্বনাথের চরণে 
অকালে চণ্লিশবৎসর বয়সে দেহরক্ষা! করেন। মৃত্যুর পূর্বে ৬কালীচন্তর 
তাহার নাবালক পুত্র হেমচন্দ্রের অতিভাবকরূপে হুরছুর্গী! দেবীকে 
সর্বময় কত্রী করিয়া যান। ৬/কাঁলীচন্দ্রের স্বর্গ গমনের সঙ্গে সঙ্গে 
কুচক্রীর দল বন্ধু সাজিয়া আসিয়া হরছূর্গা দেবীকে ঘিরিয়া বিল, 
কিন্তু কি কর্তব্যনিষ্ঠা ! কি ধর্ভীরুতা | কেহই তীহাকে টলাইতে পারে 
নাই। তিনি ষক্ষের মত আগুলিয়। নাবালকের বিস্তীর্ণ সম্পত্তি রক্ষা 
করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের সাবালক হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার বিষয় তাহাকে কড়াম্স গণ্ডায় বুঝাইস্সা দ্িযাছেন। ইহা 
তাহার চরিত্রের একটা আদশ ঘটনা; ইহ তাহাকে এই পবিবাবে 
বংশাহুক্রমে ম্মরণীয়। করিয়! রাঁধিবে । 

৬কালীচন্তরের আর একটী অক্ষয় কান্তি ময়মনসিংহ হাডিঞ স্বুল। 
তিনি আজীবন শিক্ষাবিস্তার কষে মুক্তহত্ত ছিলেন; এই বিস্তালয়টার 
ঘাটানিম্বাণের সমস্ত ব্যয়ই তিনি নিজে বহন করিয্নাছিলেন । 

সাধক কালীচন্দ্র সাধনার স্বর্গ ৬বিশ্বনাথ অক্রপূর্ণার চরণতলে 
তাহার আজীবনের আকাক্কিত মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তখন 
হেমচন্ত্র নাবালক । চতুদ্দিকে বিশৃষ্ধল চক্রীব 
চক্রজাল। এমনই সময়ে একজন উষ্ঠোগী পরমা- 
স্বীয় তাহার পশ্চাতে আসিয়া দীড়াইগেন। তিনি ৬নীলকান্ত গঞ্গো- 
পাধ্যায়-্রযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের জোষ্টভন্নীগতি ; *নীল 
কান্ত নিজে সমন বিষয় পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে পর্যাবেক্ষণ করিতেন । হেমচশ্দরের 
ভাগ্যে ও নীলকান্তের কঠোর পরিশ্রমের ফলে নর্বত্রই উন্নতির হৃষ্টি 
হইতে লাগিল । আজিও সেই শুষ্ানুধ্যায়ী কর্মীর ৬নীলকান্তের নাম 
এই জমিদারের পরিবার পরিজন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। 


ছেষচন্তরের বালাজীবন 


২২৩ বংশ পরিচয় 


হেমচন্ত্র অতি শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় স্কু কলেজে থাকিয়া বিশেষ 
লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। যে বৎসর তাহার প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিবার কথা, বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধি- 
কারী ও নাবালক বলিয়! সেই বৎসরই হেমচন্দ্রকে 
তাহার ন্েহপরবশ আত্মীয়গণ আর বিদেশে রাখ। 
সমীচীন মনে কবিলেন না। সে অনেক দিনের কথা, ঘরে ঘরে 
তখন শিক্ষার আদর ততটা ক্ষিগ্রগতিতে বিস্তার লাভ কবে নাই,-- 
কিন্তু বাড়ীতে বসিদ্বাও তিনি বেশ পড়াশুন। কারয়াছেন। অনেক 
ইংরেজী পুস্তক পড়িয়াছেন, অনেক প্রচলিত ইংরেজী পড়িয়া- 
ছেন। চ্চ। না থাকিলে বিস্তা হাস হয়,_-কিন্ত তাহ সত্বেও আশ্চর্ধেযর 
বিষন্ধ এই যে তিনি অতি উচ্চপদস্থ রাজকণ্মচারীদের সহিত অতি 
স্থন্দররূপে আলাপ করিতে পারেন। শৈশবে তিনি একথান। 
উত্ভিদ্তত্বের বই প্রায় সবটাই পড়িয়াছিলেন--তাহার জ্ঞানলিগ্মা এতই 
প্রবল ছিল। 70189 পড়ার পর বৈদেশিক যন্ত্রপাতি লাঙ্গল গ্রভৃতি 
আনিক়্াও সবল অশ্ব মহিষাদি দ্বার স্বীয় পুরাতনবাটী আন্বাড়ীয়াতে 
দশ সহল্রমুদ্র। ব্যয়ে ও নিজেব একান্তিক আগ্রহে বর্তমানকালোচিত 
বৈজ্ঞানিক নৃতন উপায়ে কৃষিকাধ্যের তিনি স্থব্যবস্থা করিয্বাছিলেন। 
কৃষিকার্ষ্ের উন্নতি ও রুষকদিগেব কল্যাণকামী হইয়াই তিনি এই 
মহৎকার্যে গ্রায় ৩* বৎসর পূর্বে শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ব্রতী হইয়াছিলেন। 
এতদিন পূর্বে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে তৃকর্ষণ প্রণালী 
তাহার মৌলিকত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

ইনি দেশীয় শিল্লোন্নতির জন্য মুক্তহন্তে অর্থবায় করিয়াছেন। 
গোয়াড়ি কষ্জনগর হইতে কুস্তকার এবং ফরাসভাঙ্গ! হইতে তাতি লইয়। 
যাইয়া নিজ গ্রামের কুস্তকার এবং তাতিদের উন্নতির জনক বছ চেষ্ট? 
করিয়াছেন। 


বিদ্যাশিক্ষা ও 
বিদ্যাগুরাগ ৷ 


আম্বাড়ীন্ার জমিদারবংশ .. ২২৭ 


তিনি কেবল 'ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াই নিবৃত্ত হন নাই, বাল্যকাল 
হইতেই তিনি আর্ধ্যমতের অঙ্গুরাগী। সংস্কত পুস্তক-_বিশেষতঃ ধর্ম 
পুস্তক পাঠ করিতে এই বৃদ্ধবয়সেও তাহার যেরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ 
দেখা যায় অনেক যুবকেরও তাহ। কম অনুভূত হয়। যখন কম্বলাসনে 
বসিয়৷ তিনি প্রাচীন খধিদ্িগের নিয়মপদ্ধতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করতঃ গীতা, মন্গ, দেবীচণ্তী, তন্ত্র ও পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন 
তখন কে না বুঝিবে যে একটা স্বর্গীয় জ্যোতিফধন্ম জগতে নিজের 
পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া এই ধূলি ও ক্দিমান্ত সংসারে ' বিচন্পণ করিতে- 
ছেন। পারিবারিক বিপদেও তিনি তাহার যজ্কুগুলীর সম্মুখে যোগানন 
ত্যাগ করেন নাই। তীহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ষে তিনি 
প্রকৃত ধন্ধকে সত্য বলিয়া নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছেন। কালের কুটিলগর্ভে ময়মনসিংহের এই আদর্শচরিত্রের যবনিক। 
পাত হইলে যে আর ছিতীয়টী থাকিবে না তাহা বিন্দুমাতরও 
অতিশয়োক্তি নহে। হেমচন্দ্র চিরদিনই বিদ্যোৎসাহী। অনেক 
আত্মীয় বিদ্ার্থীকে ও প্রার্থা ছাত্রকে তিনি বিমুখ করেন নাই; 
অনেকের অনেক সাহায্য করিয়া বিস্তার্জনের সুযোগ করিয়। 
দিয়াছেন। নিজ বাড়ীতেও তিনি বহু গরীব আত্মীয়কে রাখিয়া 
থাকেন ও তাহাদের অক্পবস্ত্র এবং পড়িবার যাবতীয় বায় বহন করিয় 
থাকেন। 

হিচ্ুর পারিবারিক জীবনের বৃহৎপরিবারের সর্বময় কর্তার ঠিক 
যেমনটা হওয়। দরকার ইনি ঠিক তাহাই। এমন 
_ সহিষু, ক্ষমাবান ও সম্পূর্ণ নিরহস্কারী পুরুষ আঙ্জকাল 
কদাচিৎ দৃষ্ট হন়্। এ সম্বক্ষে: তাহাকে আদর্শ বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন। 
তিনি'নিজের ভাবনার ঢেকে পরের ভাবনাই বেশী ভাবেন? পরের 
অভাব! অভিযোগ, ছুঃখমোটনের! প্রতি তাহার অত্যধিক আগ্রহ দুষ্ট 


কর্মজীবন । 


২২৮ বংশ পরিচয় 


হয়। ঘরিস্র আত্মীয় স্ব্মের অভাব মোচনের দ্বন্ত তিনি সাধামন্ত 
সাহায্য করেন। বছ কন্তাধায়,। পিতৃমাতৃদায় ও খণদায়গ্রস্থ নিকট ও 
দূর আত্মীয় শ্বজনকে তিনি দায়মৃক্ত করিয়াছেন । আশ্চর্যের বিষয় 
তাহার এই সব দানকার্ধযা অতি গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
“নাম” অপেক্ষা তিনি “কাধ্যই” বেশী পছন্দ করেন। কেবল যে 
তিনি দরিদ্র আত্মীয় স্বঙ্গনের দায়মোচন ও তাহাদিগকে দান বিতরণ 
করেন ভাহা নহে, এতম্যতীত ছুঃখী, কাঙ্গালীদের অনবস্ত্রাদি বিতরণ 
তাহার নিত্য কার্যের মধ্যে গণা। তাহার আতিথেয়তার জাজল্যমান 
নিদর্শনন্বরূপ হেমনগরের অতিথিশালা, নিত্য ব্রাহ্ষণ ও ব্রাক্মণেতর 
'নানাজাতির যথাভিপ্রেত আহার বাসস্থান যোগাইতেছে। তাহাদের 
কোন ক্রমে কোন ক্রুটি না হত তজ্জন্ত কর্মচারী ও তৃত্যনিযুক্ত আছে । 
ইহা ছাড়া তাহার সাধারণ দান (28110 1)91086690) অনেক আছে। 
তাহার যোটামুটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা! আমর! জানি, তাহ! ইহার 
শেষভাগে জুষ্টব্য | 
হেমচন্ত্র ষধন নাবালক, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। 
ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
অন্ত হেমচন্দ্রকে €পত্রিকনিবান আম্বাড়ীয়া ত্যাগ 
করিয়। ক্বর্ণধালি নামক স্থানে আসিয়! স্তন আবাস স্থাপন করিতে 
হয়। সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর যমুনানদী ম্ুবরণধাঙ্গি 
গ্রাস করে; তৎপর বর্তমানে ইহারা সপরিবারে “হেমনগর” আসিয়া 
বাস করিতেছেন। পূর্বে অবশ্ত এই গ্রামের নাম হেমনগর ছিল না; 
হেমনগর নাম হেষচন্জ্ের নামান্ুসারেই হইয়াছে । সেই পুরাতন পরি- 
ত্ক্ত পিতার কীতিনিচয় আম্মাড়ীয়ার তৃণখণ্ডও তিনি স্থানচ্যুত বা 
হতস্রী হইতে দেন নাই | ইষ্টকাবাল, পুকুরঘাট, দেবালয়, উদ্যান সৰ 
চিনি স্সংস্কৃত করিয়। পিতার কাঠি দেদীপ্যষান রাখিয়াছেন। সেখানে 


পিতৃভজি। 
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সাংবাৎসরিক ক্রিম্বাকাও যাহ! পিতার প্রচলিত ছিল, তাহ! ঠিক সম- 
ভাবে তিনি অঙ্ু রাখিয়াছেন। পিতার শ্রেষ্ঠকীর্ডি ৬কাশিধামে? 
“আব্বাড়ীয়! ছজ” যাহা হেমচন্ত্রের সাধক পিত! ৬কালীচন্ত্র মাত্র 
সচন! করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, পিতৃভক্ত হেমচন্ত্র পিতৃসত্যরক্ষাকল্পে 
'অজন্ন অর্থব্যয় করিয়। সেখানে প্রকাও বাটি নিশ্বাণ ও শিবণিঙ্গ স্থাপন 
করিয়াছেন; সেখানে শত শত লোকের নিত্য আহারের ব্যবস্থা 
রহিয়াছে । আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও 
পিতার নামে, পিতার প্রসঙ্গে, তাহার চক্ষুত্বপন অশ্রভারাক্রান্ত হয়, ক 
বাক্রুদ্ধ হয়--অনাবিল পবিত্র পিতৃভক্তির উৎস তাহার সর্বাঙ্গে, 
ধেনকি একটা স্বর্গীয় স্পন্দন ত্বাগাইয়৷ তোলে । 

হেমচন্দ্রের মাতৃভক্তি অসাধারণ, অহ্থকরণীয়, ভুষ্টব্য ও উল্লেখযোগ্য । 
টি মায়ের কাছে তিনি যেন শিশুটার মত। নিত্য 
মায়ের চরণ বন্দনা করা, সেবার কোন ক্রটি না 
হয় এ সব লক্ষ্য করা, তাহার শ্বভাবসিন্ধ । 

ছেমচন্ত্রের ছুই জননী, উভয়ের মধো পরম্পর সহোদরার মত 
ভালবাসা ছিল--কেহই কাহারও অজ্ঞাতে কিছু করিতেন না। জোঠা 
খশিমুখী হেমচন্দ্রের গর্ভধারিণী, তিনি আজ ৩৪ বৎসর হইল স্বর্গগত 
হইয়াছেন । বর্তমান বিমাতা হরছুগ! হেমচন্ত্রের মাতার স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। হরহূর্গ। যদিও বিমাতা, কিন্ত সাধারণ কেহ হঠাৎ বুঝিতে 
পারিবেন নাবে ইনি বিমাতা। উভয় মাতাই হেমচন্দ্রের দৃষ্টিতে 
তুল্য। হেমচন্ত্রের বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় এই হরদুগার নামে 
উৎনথষ্ট ; নিত্য শত শত রোগী ইহার গুসাদে ষধ পাইয়া বাচিতেছে 
ও আশীর্বাদ করিতেছে । আর উচ্চ ইংরেতী বিষ্তালয়“নিজ গর্ভধারিণী 
্ব্গাঁয়া শশিমুখী দেবীর নামে অভিহিত হইয়াছে। সংসারের বৃহৎ 
হইতে ক্ুত্র পধ্যত্ত কোন কাধ্যই হেমচন্ত মাতার্দের অভিমত ছাড়া 
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করেন নাই ও করেন না। নিজ গর্ভধারিদীর অভাব হইয়াছে আঁজ 
৩৪ বৎসর | কিন্ত মায়ের সাধক হেমচন্ত্র আঙ্জ পর্য্স্তও মাতৃহীরা 
অনাথ শিশুর মত মায়ের জন্তু অনেক সময় অশ্রত্যাগ করেন। শধ্যা- 
পার্থ মায়ের সৌম্য প্রশান্ত মৃত্ঠি লম্ষিত রহিয়াছে, প্রতিদিন প্রানে 
সর্বাগ্রে মায়ের চরণে আভূমি প্রণত হন, তাহার পর তাহার অন্য 
কাধ্য। তাহার মত এমন মাতৃভ্ক্ত এ যুগে কেহ আছেন কিন তাহ! 
আমাদের জান! নাই। 

শুধু বিমাতা কেন, গুরুজনে ভক্তি তাহার চরিত্রের একটি প্রধান 
গুণ। বয়োজোষ্ঠ আত্মীয় আত্মীয়! মীত্রকেই তিনি. যেরূপ আন্তরিক 
ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, সেরূপ আজকালকার পাখিবতার যুগে ছুর্লভ। 

. হেমচন্দ্রের বিস্তৃত জর্মিদারীর আমল। বর্শল্লারী অধিকাংশই তাহার 
আত্মীয়ত্বজন। যোগাতাঙ্জযায়ী তিনি সকলকে 
এক একটি কাজ দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। 
এতত্যতীত প্রত্যেকের সম্ভবমতত “বাধিকের”ও বন্দোবস্ত আছে। 
অধিকন্তু তাহা্গের ক্রিয়াকাণ্ডেও সম্তবমত সাহাধ্য করেন। এই 
বাধিক ঘষে কেবল তিনি তাহার আত্মীয় স্বজনকেই দেন তাহ। নহে, 
দেশ বিদেশস্থ দুঃস্থ ব্রান্ষণমণ্ডলী, পণ্ডিতষণ্ডলীর' গুণাস্থলারে ১২ ২২ ৪২ 
৮২ টাকা পর্যন্ত বাষিকের ব্যবস্থা আছে । ইহার “বাধিক"* দানের মোট 
সমষ্টি সংখ্য। নিতাস্ত অল্প নাই । তাহার ব্রাঙ্মণকম্মচারীবৃন্দ অনেককেই 
তিনি নিজ বাচ়ীতে রাখিয়াছেন। পাছে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাদের 
আহারাদির কোনও অযত্ব হম্ব এজন্য তিনি তাহাদিগকে লইয়। প্রত্যহ 
দু”বেলা সম্পূর্ণ একরূপ আছার করেন এবং বাটাস্থ কর্মচারীবৃন্দ কেহ 
অস্থস্থ হইলে তিনি সর্বাগ্রে তাহার তদারক করিয়া থাকেন। তিনি 
বস্ততঃ এ মহৎগুপের অধিকারী । হেমচন্ত্রের ক্ষমাগুণ যথেষ্ট! অধীনন্থ 
যে কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়াও যদি তাহার সম্মুখে, আসিয়া আশা 


বিশ্তিন্ন গুণাবলী । 
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প্রার্থ হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করেন। অপরাধের গুরুত্ব 
মনে করিয়। তাহাকে কর্শচ্যুত বা গুরুতর শান্তি দান করেন না। 
ইহ! তাহার চরিস্রের একটী উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ; এইজন্য পূর্বব- 
বঙ্গবাসী মাত্রে সর্বাগ্রে তাহার নিকট শ্রচ্ধা-নত হয়। হেমচন্ট্রে 
স্বৃতিশভি অনন্যসাধারণ। যাহা একবার দেখেন বা শুনেন তাহ। 
তিনি সহজে বিস্থত হন না। বৈষয়িক কাজকর্শেও তিনি বিশেষ 
দক্ষ। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে তীহার জ্ঞ্ষ্ঠ ভগ্নীপতি ৬নীলকাস্ত 
গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত'থাকিতে তাঁহার উপরই জমিদারীর সমস্ত কাজ 
কর্মের ভার ছিল। তাহার অনুপস্থিতিতে এবং তন্ঠি্ন আরও অনেক 
নময় তিনি স্বত্ব সমন্ত বিভাগের কাজকর্ম স্থণক্ষভাবে চালাইয়াছেন। 
জমিদারী বিভাগের সমস্ত কাজ কর্মই তাহার বিশেষ জান! আছে। 
এই বিশাল জমিদারীর কোথায় কোন্‌ মহাল তাহ! তাহার চক্ষুর সম্মুখে 
যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান থাকে । কাধ্যোপলক্ষে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । 

পৈত্রিক সম্পত্তি উত্তরাঁধিকারস্থত্রে তিনি যাহ! পাইয়াছিলেন, নিজ 
অধ্যবসায় ও তীক্ষবুদ্ধির প্রভাবে তাহা অপেক্ষা প্রায় ছুই লক্ষাধিক 
টাকাব বাৎসরিক আয়েব বিস্ত সম্পত্তি তিনি নিজের জীবনে বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। ইহা তাহার কৃতিত্ব ও ভাগ্যের যথেই্ট পরিচায়ক, কাজেই 
এ বিষয়ে অধিক বল! বাছল্য। পাছে তাহার ধর্মকার্ষ্যের ব্যাঘাত হয় 
এন্ত প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি বৈষয়িক জীবন হইতে প্রায় 
অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক মার্গে লিপ্ত আছেন। 

ইহার অনেক মুমলমান প্রজা আছে, তাহাদের ধর্ধের মর্ধাদী 
কোন প্রকারে স্কু্ না হয় ততপ্রতি তাহার বিশেষ দৃষি আছে। পুবাতন 
বাটী আম্বাড়ীয়াতে “পীরের দরগা” আছে, উহার প্রতি হেমচন্ত্রের 
খবর্গীয় পিতা কালীচন্র যেমন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, 
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হেমচন্্ও উহার সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ুনী করেন নাই; বরং উহার 
ক্থবিধা স্থযোগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পাবন! জে্পায় 
'সিরাজগঞ্জেও ইহার বড় কাছারী আছে, সেখানে প্রতিবৎসর শুভ 
'পুপ্যাহের প্রথম দিনের টাকা হইতে “পীরের দরগায়” সিন্ধি দেওয়া হয়। 
এই ছুই দরগার ব্যায় নির্বাহের অন্ত তিনি কিছু ভূসম্পত্তিও দান 
করিয়াছেন। প্রতিবংসর হেমচন্ত্রেরে নিজবাড়ীতে রোজাকারী 
মুসলমানদিগকে এক বিরাট ভোজ দেওয়া! হয়। ইহার অধীনস্থ জুষ্ধা 
মসজিদের পবিত্র স্থানগুলি "লাখরাজ” করিয়। দেওয়া হইয়াছে । নিজের 
বাটীর স্থুলের মুসলমান ছেলেদের মিলাদশরিফ পাঠ ও তৎসংক্রাস্ত 
সভাসমিতিতে যোগদান ও উৎসাহ প্রদান, সাদরে সভাপতিত্ব গ্রহণ 
এবং ইসলামধন্খ সনবন্ধে বৃত1 দান করা ইহার মহামনার পরিচায়ক। 
নিদ্ধের এষ্টেটে কোন কোন স্থানে মুসগমান কার্ধ্যকারক আমলা ও 
আছেন। 

একদিনের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করিলে বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঃ-একদিন হেমচঙ্জ্র বর্যাকালে মোটরবোটে 
পরিভ্রমণ কালে কোন বিশিষ্ট মুসলমান প্রজার বাড়ীতে নগ্রপদে 
মসজিতে নিজ মন্দিরের মত সন্মান দেখাইয়! প্রবেশ করেন ও বলেন, 
মুসলমানের ধর্মস্থান হইলেও হিন্দুর পক্ষে উহ! নিজ পবিত্র স্থানের 
মতই মনে করিতে হইবে। 

তারপর আর একটা ইহার উদার গুণ এই যে ৬বিজয়া দশমীর 
দশহরার দিন প্রতিম। বিসঙ্জনের পর এষ্টেটের এবং গ্রামের যাবতীয় কর্ম- 
চাঁরী হিন্দু ও মুসলমান প্রজ] ইত্যাদদিকে আলিঙ্গন দান করিয়া থাকেন। 
একদিকে যেমন তিনি হিন্দুধর্খের স্তত্তত্বরূপ, অন্যদিকে অপর ধর্মের প্রতি 
তাহার এরূপ সহা্ছতৃতি তীহারই উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিতেছে। 
'অতিশয়োক্তি আমরা! করিতে চাহি ন]। প্রাচীন যুগের ক্িয়ান্িত যাঁজিক 


আম্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ ২৩৩, 


ব্রাহ্মণ যদি খুজতে হয়--দর্বধদ। বিষয়ভাগ্ডারের মধ্যে থাকিয়াও, 
তাহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত জেতার রাজধি জনকের চিত্র যদি দেখিতে হয়” 
তবে আড়ম্বরপুর্ণ জীবনের অতিদুরে হেমনগরের শান্ত পঙ্ীর নীরবসাধক 
হেমচন্দ্রের জীবনেই যে তাহ! সর্বাগ্রে খুজিতে হইবে ইহ। অকাট্য সত্য । 

হেমচন্দ্র অতীব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ--ইহ1 বাস্তবিক এতদ্দেশে প্রবাদের 
মত রাষ্ট্র । যখন দ্বারভাঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ 
পূর্ববঙ্গের বিরাট ব্রাক্ষণ সভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত: 
হইয়া ময়মনসিংহে আগমন করিয়াছিলেন, তখন ময়মনমিংহস্থ অনেক" 
স্থরম্া প্রাসাদে তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু 'ক্রয়ান্বিত' 
নৈষ্টিক মহারাজাধিরাজ দ্বারভাঙ্গাধিপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠাবান 
হেমচন্দ্রের ময়মনসিংহস্থ আলয়েই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

আনন্দের সহিত ইহাও বিশেষনূপে উল্লেখযোগ্য যে হেমচন্দ্রের. 
এরকান্তিক ধর্শনিষ্ঠার সহিত আধুনিক কালের শিক্ষা বা নিয়ম যাহ 
সত্যিকার ভাবে কল্যাণকর, তাহাতে তাহার বিন্দমাত্রও কুসংস্কার 
নাই। প্রাচীন ও আধুনিক যাহা ভাল তাহা বান্তবিকই তিনি সাগরে 
গ্রহণ করেন। এতটা ধর্শনিষ্ঠার সহিত তাহার এতট। উদ্দারতা যাহার! 
দেখিয়াছেন, তাহারা বান্তবিকই বিম্মিত হইয়াছেন । তৃষ্াত্তস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে তীহার বাড়ীর পরিজনবর্গ গ্রতিব্সর “হেমনগর. 
হিতৈষী* নামক যে পারিবারিক পত্রিকাথানি বাহির করেন, তাহাতে 
অনেক সময় তাহার ভগ্রীঃ কন্ত। ও পুভ্রবধূগণ কবিতা ব1 প্রবন্ধ দিয়! 
থাকেন। মে লব পারিবারিক পত্রিকাতে মুদ্রন করিতে তিনি কোনও 
আপত্তি করেন না; বরং তাহার্দিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিমা 
থাকেন । 

সাহার কনিষ্ঠা ভ্ী প্রীযুক্তা  বরদানন্দরী দেবীর লিখিত: 
কবিতাগ্জলি তিনি নিজে বিশেষ আগ্রহের সহিত পাণ্ডুলিপি সংশোধন” 


-ই৩৪ খংশ পরিচয় 


'করিয়া পুস্তকাকারে “কবিতা কুঞ্ধম” নাম দ্দিয়া ছাপাইয়। দিয়াছেন। 
ভম়ীর কবিতারচমায় উৎসাহদানের জন্তই তিনি ইহা করিয়াছেন । তাহার 
ন্ডায় ধশ্মনিষ্ঠ সেকেলে আচার নিয়ম পালনকারী পরিষারের সর্বময় 
কর্তার পক্ষে স্রীলোকদিগের সাহিত্য চচ্চার উৎসাহ প্রদান যে তাহার 
উদ্দারত। ও বিস্যান্থুরাগের পরিচায়ক তাহ! স্থধীবৃন্দকে বলাই ৰাহুল্য। 

হেম্চন্দ্রের পাগ্িত্য যথেষ্ট,--সংস্কৃত শাস্ত্রে ভীহার অগাধ জান। 
ক্রিয়াকাণ্ডোপলক্ষে যখন তাহার বাটাতে নান। দিগদেশন্থ ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের সমাবেশ হয় তখন তিনি তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত 
হন এবং তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেম। 

হেমচন্দ্রের কবিত্বশক্তিরও সন্ধান আমরা জানি; তাহার শ্বরচিত 
অনেক পুস্তক আছে যাহ সাধারণে অজ্ঞাত। তিনি কোন কিছু 
গ্রচারের বাসনা করিত্বা লেখেন নাই, থেয়ালের বশে লিখিয়! গিয়াছেন, 
নীরব কন্মী তিনি, নিঙ্গের বিজ্ঞাপন বাজারে যাচাই করিবার প্রত্যাশা 
তাহার নাই। তাহার সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগও যথেষ্ট, নিজে স্থক 
ও স্ুকবি। তাহার একটী সঙ্গীত সাধারণের গোচরার্থ প্রচার 
করিলাম-ইহা হইতে তাহার ভাষা! ও ভাবমাধুধ্য উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । নিম্নলিখিত গানটা তাহার রচিত, তাহার আরও অনেক 
উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান আছে, কিন্ত তিনি তাহা প্রকাশ করিতে 
অনিচ্ছুক । তাহার প্রথম বয়সের রঠিত অসংখ্য গানের মধ্যে এই 
একটা গানই তাহার অজ্ঞাতসারে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
তাহাই নিম়ে দেওয়া হইল £-- 

€॥১) 
হে দয়াল হরি কর করুণা 
ভঝে(অগতিয় গতি-»স্প্ভুমি হে প্রীতি 
সকার্থবন্ধু বলি আছে ঘোষণা। 


আম্বাড়ীয়ার জফ্দািরবংশ - ২৬৬ 


(৭ ) 
আমার মনোমণওঁকরী অবাধ্য সদাই 
মম বশ সেতো হয় নাঃ 
সে যে বিষয় কান্তারেঃ বিষুদ্ধ অন্তরে 
ঘুরে মরে হরি পদে ধায় না। 
(৩) 
হরি করেছি প্রতিজ্ঞা ভজিব তোমায় 
».. জঠরে পাইয়ে যাতনা 
এখন আসিয়ে ধরায় জড়িয়ে মায়ায় 
ভূলিহু তোমায় নাহি চেতনা। 
(৪ ) 
গত শৈশব কৈশোর খেল] রঙ্গরসে 
( এখন ) যৌবনে বিলাস বাসনা, 
ক্রমে গত হয় দিন, আমু হয় ক্ষীণ 
তবু হরি নাহি বলে রসনা । 
(৫) 
আমি শুনিয়াছি হরি বগিয়। হৃদয়ে 
তুমি কর জীবের চালন।, 
( হরিছে ) আমাম করুণ বিতর, কুমতি নংহর 
তব পদে মতি দেহ কামনা ॥ * 
হেমচন্দ্র কোনদিনই স্থখবিলাসী নহেন, সাম্য থাকিতেও তিনি 
ক্সহিফ, নিজের শরীরের ুখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আদৌ নাই। 
বিলাসিতা! কাহাকে বলে তাহ! তিনি জানেন ন1॥ বেশ পারিপাট্রে এমন 
কোন স্বাভ্জ্য-নাই ষাহাতে তাহাকে বুঝিবার সম্ভাবন! আছে। তবে 


২৩৫(ক) ংশ পরিচয় 


তাহার এ হেমকাস্তি, ব্রহ্ষচারীর মত অঙ্গের ত্বর্গীয় জ্যোতিঃ, তার. 
উপর এ রাজচক্রবত্ীর মত লক্ষণনিচয় যেন ম্পষ্ট বলিয়! দেয় এ “হেম- 
চক্র” | তাহাকে দেখিয়। অনেকেই বলিয়া থাকেন--. 

“বুচোরক্বঃ বৃষস্দ্ধঃ শালপ্রাংস্থ মহাভূজ 

আত্মকন্মক্ষমং দেহং ক্ষত্রধর্মইবাশ্রিত” 
তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যান্ত অধিকাংশ জমিদারদের মত বাড়ী ত্যাগ 
করিয়া কলিকাতায় ভোগ বিলাসে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, কিন্তু 

হা তিনি করেন না,_-প্রজ1! ও সাধারণের অভাব অভিযোগ দূর 
করিবার মানসে সর্বদাই বাটাতে অবস্থিতি করেন। তিনি কিরূপ 
প্রজাবৎসল তাহা নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট অব অনার পাঠেই জানা 
যায়। পু 
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শ্রীযুত হেবন্বচন্দ্র চৌধুবী । 


'আখাড়ীয়া॥ জঙগিদারবংশ ২৩৫ (খ্ট- 


এখন আমর! ১২৯৯ পালের, বিরাট ধর্ঘধয়জ্জের গ্রসঙ্গ“যাহা 
হেম্চন্দ্রকে চিরাদন অমর কক্িয়। বাখিবে, যাহার 
পরিকর সুষম ভারতের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল, যাহা হেমচন্দ্রের জীবনের প্রধান কীন্ি--তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়। হেমচন্দ্রের কথা! শেষ করিব। ১২৯৯ সনে 1তনি এক বিরাষ্ট 
ধশ্মষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । চারিমাস বাণী “মহাভারত” পাঠ 
৫ তৎসঞ্ষে ধান্তাচল; ছয়শত মণ ধান্ডের দুঃটী বিরাট পাহাড় তি 
হইয়াছিল। প্রত্যেকটা ধান্তের পাহাড়ের চতুদ্দিকে বৌপ্যনিশ্মিত 
প্রায় একহস্ত পরিমিত উচ্চ বেষ্টনী ঘারা গণ্ডীবন্ধ ছিল এবং এইসব 
পর্বতের উপরিভাগে শর্ণ ও বৌপ্যনির্ষিত ত্রহ্মলোক, বিষুণলোক, 
শিবলোক, ইন্দ্রলোক এবং দশাদকৃ্পাল গঞভৃতির স্থট্টি হইয়াছিল। 

স্বর্ণ ও রৌপ্যের দেবতা ও বৃক্ষাদ্ি প্রস্তুত কর! হ্ইয়াছিল। 
এতস্বযততীত রৌপ্যনিশ্মিত বন মুনখষির স্ষ্টি করা হইয়াছিল 
কালীন ভারতের প্রায় সমুদয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডতব্্গ এ ব্যাপারে নিমান্ত্রত 
ইইয়াছিলেন। যে সমস্ত ব্রাম্মণপণ্ডীত মহাভারত শ্রবণ করিবার জন্ক 
শ্রোতা হইশীছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে বেণারশী জোড় এবং 
স্বণূনির্ম্িত .যজ্জোপবীত দ্বার। বরণ করা হ্ইয়।ছিল। বনু পয়ন্বিনী 
স্বৎল। গাভী দক্ষিণার জন্ত প্রদান কর] হইয়াছিল। কাশী প্রভৃতি 
অঞ্চল হইতেও পগ্ডিতবর্গ সম্মিলিত হ্ইয়াছিলেন!। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ 
স্বারভাঙ্গাপতির দ্বারপপ্ডিত স্ত্রন্ষপ্য শাস্ত্রী মহাশয়ও দান গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। বহু কার্গীলী সমবেত হইযাছল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য | 
দলে দলে কাঙ্গালীতে গ্রাম গ্রামাস্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ট্রীমা 
কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া এই সব ঝ্নাঙ্গানীর, জন্স বিশেষ জলযানের 
(5796181 50980098) ব্যবস্থা করিতে হইরাছিল। গ্রতোক 
কাঙ্গালীকে ক একটা -ঘটা, এক একী রৌপ্যমূজা, একখানা কিয়! 


কিয়! কলাগ 


২৩৫ (গ) বংশ পরিচয় 


বনাত দান ও পরিতোব পূর্বক লুচি সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ছার! 
ভোজন করান হইয়াছিল । 

হেমচন্দ্রের গর্ভধারিণীর শ্রাঙ্ধোপলক্ষেও বাঙ্গালী বিদায় ও কাঙ্গালী 
ভোজন প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল বটে, কিস্তু মহাভারতের ম্ভ 
অমন মহাসমারোহের সহিত নহে । 

হেমচন্ত্র তাহার কীন্তিকাহিণী প্রচার করিতে ইচ্ছুক নহেন, এই 
পাগ্বারিক ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার কথা তিনি অবগত নহেন, ইহ] 
একেবারে তাহাব অযতে ও অজ্ঞাতসারেই সংগৃহীত হইয়া! প্রকাশিত 
হইল। 

হেমচন্ত্রের পুরাতন বাটা আস্বাড়ীয়াতে ও বর্তমান নিবাসবাড়ী 
হেমনগরে বাৎসরিক শাত্রীয় যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড সমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়! 
খাকে। ইহাব প্রায় অধিকাংশ ব্যাপারে গ্রামস্থ সর্বসাধারণ নিমন্ত্িত 
হয়। 

হেমচজ্জের তিন ভগ্রী তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । উহাদে 
প্রত্যেককে ইনি প্রচুব পবিমাণে সম্পর্তি দিয়া নিজ গ্রামে নিজবাটার 
পার্থ প্রকাণ্ড বাটা নিশ্নীণ কবিয়! দিয়াছেন | 

শিজেব কম্তাদের প্রত্যেককে তিনি বিখ্যাত কুলীনদের সহিত 
বিবাহ দিয়াছেন । তন্ত্র নিজের ছয়ভাগ্রিদেবও ছয়জন বিশিষ্ট 
কুলীনের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন । এতত্তিক্প তাহার আরঙ অনেক 
অনেক বৃহৎ কুলকার্যোর জন্ত বিক্রমপুর প্রযুখ সমাজের কুলীন ব্রাক্মণ- 
মণ্ডলী তীঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাঙজজজ মনে করিয়া আমন্তরিক তক্তি 
করেন। 

হেমচজ্জ ছুই বিবাহ করিয়াছেন, প্রথষাপত্বী ৬চিত্তামহ়ী দেবী 
বিবাহের অত্যক্পকাল পরেই দুরারোগ্য ব্যাথিতে মুঙ্গেয়ে গঞ্গাতীরে 
শানে দেহত্যাগ করেন । ৬চিতামরী দেবী সাক্গাৎ দোবীই ছিলেন, 


নদ 
শি 





৮শচন্দ চৌধরা । 
শ্লীয5 গাঙ্গেশ9গ্ 


আখ্াড়ীয়াগ জহিলায়বংশ ২৩৫ (ঘ) 


ঠাভাব গুণের তুলনা ছিল না; সেই স্ছক্সা বফদেই তাহার যথেষ্ট 
গণগরিমা পরিবারের সকলের মন আকরুষ্ট ক্রিঘ়্াছিল। তাহার 
অকালমৃত্যুতে হেমচন্ত্র গ্রথম জীবনেব সেই এ্থম আঘাতে শোকে 
মুহমান হইয়া! পড়িয়াছিলেন । তভৎপরে সে শোকেব বেগ প্রশমিত 
হইলে ত্বদীয় অভিভাবক ও হিতৈবিগণ্ণ তাহাকে আবার বিবাহ 
করান। দ্বিতীয়! পত্বীর নাম শ্রীযুক্ত! ক্ষীরদান্ছন্দপী দেবী। ইনিই 
এখন ঘর্তমান। ইনিও দেবীদ্বরূপা, দেবতার ভাগ্যেই দেবী জুটিয়। 
থাকে, ইনি পূর্ণ লক্ষমী। ভগবতীর মত ইহাব দ্িব্যকাস্তি, দয়ার 
প্রশ্রবণ ইহার ছুঃহাতে সর্বদা ঝরিতেছে। ইনি এমন শান্তিময়ী ও 
পুণ্যবস্ভী যে ইহার স্থবাবস্থায় সংসারে কোন অশান্তি নাই? পুত্র, 
পুত্রবধূ, বন্তা, পৌন্স, পৌত্রী, দৌহিত্র, (দীহিত্রী ও জামীভাদিগের 
'পতি ইহার সমদৃষ্টি। এতঘ্যতীত আত্বীয়ম্বজন, দীসদাসী প্রতৃতি 
সকলকে হুমিষ্ট ব্যবহারে ইনি কিনিয়া ফেলিয়াছেন। ভীার্বসাঁধারণ 
ইহার বাবহারে আত্তরিক হ্ুখী। উপযুক্ত শীশুড়ীর উপযুক্ত বধু। 
আজিও ছোট শাশুড়ী হরছুর্গাদেবী বর্তমান, তাহার নিকট ইনি 
আজিও সেই ছোট, বিনম্র বধূটির মত থাক্ষেন; রদ্ধন করিয়! 
খাওয়ান ও সেবা শুক্রঘা করেন,“তিনি বিনয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমা, মুখে 
উচ্চ কথাটি কেহ কোনদিন শুনে নাই। ইনি সংসারের সর্ধময়ী কলা, 
ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারিতেন ও পারেন ; কিন্ত ইনি চিরদিন 
“তৃণাদপি স্থনীচেন* হইয়াই কফাটাইয়াছেন ও কাটাইতেছেন। 
বনুদ্ধগার মত, অনন্ত লাধারণ সহ্ুণ ইহার শ্বভাবগভ। সর্বশেষে 
বক্তবয এই বে ইনি সর্ধাংশেই ইহার শীশুড়ীর উপযুক্ত বধূ স্বামীর 
উপযুক্ত পত্বী। এমন না হইলে কি বড় হয়! বড় এই "জন্ভই বড়, 
কারণ সে স্থোট হয় বলিয়া। 
হেষচজের চারি পুজ। আ্যে্ঠ ভীযুক্ত ছেরখ চজ চৌধুরী বি, এ 


২৩৫ (৩) “বংশ পরিচয়: 


মহাশয় চতুর্দশবর্ষ বয়সে ময়মনসিংহ.জেলান্ুল হইতে। 
বিদায় লইয়। 'বিষয়কাধ্যে মনোনিবেশ করেন। 
তিনি এই সময় মধ্যে আলোকচিন্রবিষ্ভ। (2179802158৮ ), যাঁছুবিষ্তা 
( 90) সঙ্গীত বিস্তায় (1105০) বিশেষ পারদর্শা হন। কিন্ত 
বিশ্ববিদ্তালয়ের অসম্পূর্ণ শিক্ষা তীহার প্রাণে সদাই একট! বিক্ষোভের 
স্থট্টি করিত। তাই ব্রিংশবর্ষ বয়সে নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবনায় বলে 
মাটিকুলেশন পাশ কবি বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আই, এ ও পরে 
বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে বি, এ উপাধি লাভ করেন। তাহার এই 
অসাধারণ ধৈর্য অতীব প্রশংসনীয় । যে কয়েকটি আলেখা এতৎসঙ্গে 
সংযোজিত হইল তাহ] সমন্তই তাহার নিজ হাতে তোলা । « 

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্ত্র চৌধুরী বি, এ মহাশয় । ইহার জ্ঞান 
স্পৃহা অতীব প্রবল, তগ্স্বাস্থ্য লইফ্সা ইনি বি, এ পাশ করিয়াছেন ; 
তথাপি তাহার জ্ঞানলাভের পিপাঁসার শাস্তি হয় নাই, এই ভর্রস্বাস্থা 
স্ইয়া ইনি এখনও আইন পড়িতেছেন। ইহার প্রকাশ্থসভ!য় বক্তৃতা, 
করার ও প্রবন্ধ গিখিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। ইনিই এই বংশে 
সর্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন । 

তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্নচন্ত্র চৌধুরী মহাশঘ্র শারীরিক অনুস্থতী 
নিবন্ধন পড়াশুনায় বিশেষ অগ্রনর হইতে পারেন নাই; ইনি আই, এ 
পড়িতেছ্েন। ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে ইঠার খুব আগ্রহ আছে। আহভ 
ও রোগাঁর শুশধারূপ একটা মহৎগুণের ইনি অধিকারী । ইনি 
অতাঁব নাট/কলাকুশল ৷ ইহাদের বাটীতে বৎসর বৎসর প্রায়ই নাটফা 
ভিনয় হঘু। তাহাতে তাহার নাইগ্রতিতার অভিব্যক্তি অতীব মনো" 
মুগ্তকর হইয়া থাকে । 

চতুর্থ পু শীযুক্ত যোগেশ চন্্র চৌধুরী বি, এ মহাশয়, ইনি 
অতিশয় জানপিপানছ | ইহার বসতি অন্ন, এই অললবরসেই ইল 


পুত্রচতুষ্টর়। 





আন্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ . ২৩৫5) 


প্রেদিভেন্সি কলেজে এম, এ ও বিশ্ববিস্াালয়ে বি, এল অধ্যয়ণ 
করিতেছেন। নাট্যকলাম্ন ইহার ভ্রাার ন্তান্ ইনিও বিশেষ পার- 
দর্শা। চাণকোর ভূমিকায় ইনি থে প্রকার কুশলতা ও আধুনিক 
রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহ। বাস্তবিকই কল্পনাতীত । 

ইহাদের চারি ভ্রাতারই লিখিবার ও বলিবার শক্তি আছে। 
ক্বোষ্ঠভ্রাতার উৎসাহে ও অন্করণে ইহারা প্রত্যেকেই আলোক- 
চিত্র বিগ্ভায় পারদর্শা। পিতার গুণ ইহারা অল্লাবিক সকলেই 
পাইয়াছেন। আচাঁর-নিষ্ঠা, ধন্পরাযণতা ও ওদার্ধয ইহাদের 
অঙ্জাগত। ইহারা প্রতোকেই সাহিত্যান্গরাগী ; নিজেরা উৎসাহ 
করিয়া গ্রবন্ধাদি লিখিয় গ্রাতিবংসর “হেমনগর হিতৈষী+ নানক এক 
পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ক্ষুদ্র হইলে পত্রিকাখানির বিশেষত্ব 
এই ষে ইহাতে বাহিরের ধারকরা' লেখক লেখিকার প্রবন্ধাণি থাকে 
না। ইহা একেবারে খাটি পারিবারিক পত্রিকা বাহা আজ পর্যাস্তও 
বাঙ্গাণায় ছুটি আছে বলিয়া আমর! জানি না। 

হ্ম্চন্জ্রের চারি কন্তা, ইহাদের প্রতোকেরই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ" 
কুলিনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে । কন্যাদের প্রত্যেক- 
কেই ইনি প্রচুর সম্পত্তি দানপত্র করিয়। দিয়াছেন । 
নিজ গ্রামেই ইহাদের বাড়ী করিয়া! দ্রিবার ইচ্ছা! আছে। 

ফরিদপুর জিলাস্থ নরিয়া গ্রাম নিবাসী ৬শশীভূষণ মুখোপাধায় 
মহাশমের পুত্র শ্রীযুক্ত লতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত 
হেমচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের জ্যো্ঠা কন্তা শ্রীবুকতা স্রবাল। দেবীর পরিণয 
হয়। ইনি ফুলিয়া মেলের বৃদ্দাবনের সম্ভান। 

যুক্ত রাজেজনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশঘ্বের সহিত তীয় 
দ্বিতীয়া কন্তা! শ্রীযুক্ত! কিরপবালা দেরীর উদ্বাহ ক্রি্া সম্পন্ন 
ইহয়। ইনি বগুড়া ও পাবনার অবসর" প্রাপ্ত গ্রেগ।-ম্যাজিট্টেটু রায় 


কল্সাচতুষ্টয়। 


২৩৫ (ছ) বংশ পরিচয় 


ৰাহাছর গ্জাচরণ চট্টোপাধ্যায় আই, এল, ও (1, 5, 0.) মহাশদ্ের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র। 

প্রযুক মুরলীধর গোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের সহিত হেষচক্দ্রের 
তৃতীয়া কন্ত! শ্রীযুক্ত সুনীতিবাল! দেবীর পরিণয় হয়। ইনি ঢাকা 
জেলাস্থ বিক্রমপুর পরগণার স্তর গ্রাম নিবাসী ৬ভ্ূর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পত্র ও ৬জলধর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুভ্র। 

শরমুক্ত সীতেশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের সহিত তর্দীয় 
নিষ্ঠা কন্ধ! শ্রীযুক্তা স্থশীলাবাল! দেবীর বিবাহ হয়। ইনি ঢাকা! 
জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রোয়াইল গ্রাম নিবাসী ৬বিপিন 
চক্র গজোপাপ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি খড়দহ মেলেব আত্মারামেব 
সম্তান। 


দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 


হেমচঙ্জ নিমলিখিত দান করিয়াছেন 

১। ৮পিংনা” দ্াতবা চিকিৎসালয়ে ২৫. 

২। ময়মনসিংহে ভিক্টোরিয়। মেমোরিম্বাল হাসপাতাল নিশ্মাণ- 
কল্লে 9 % ০০. ॥ 

৩। ময়মনলিংহ আনন্দমোহন কলেজের সৌধ নিশ্মাণকল্ে 
১২০৯৯. | 

৪। «পিংনা” উচ্চইংরেন্ী বিস্তালগ্ের সৌধ নিশ্বাণকলে 
১৩৬০ 1 

&। গোপালপুর ইংরেজী বিস্ালয়ের গৃহনির্াণকল্পে যে জমি 

দান করা হয় উহার মূল্য ১৫০৭ 

৬। ময়মনসিংহ, চাক, পাবনা .জেলায় সময় সময় যে চাদ 
দেওয় হয় তাহার পরিমাপ ১০০৯ । 


$ 
|] 
| 
$ 
? 
7 
£ 
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৭। সম্রাট পঞ্চমজর্জ এবং সপ্তম এড ওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনাতে টা ৩৯৯৯২ । 

৮॥ ময়মনসিংহের [0171:০০৭ বার লাইব্রেরীর নিশ্বাণকল্ে 
১৬৯৩] 

৯। ঢাকা মেভিকেল স্থলে ২**২। 

১*। গোপালপুর বালিক। বিদ্যালয়ে ২৫০২ । 

১১। কলিকাত] ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফণ্ডে ১০৯৯ । 

১২। সম্রাট পঞ্চমজর্জের অভ্যর্থনার জন্ত ৫.*২। 

১৩। টাঙ্গাইল “গ্রেহাম্‌* স্কুলে ১০৭০২ । 

১৪) ময়মনসিংহের পুরাতন হাসপাতালের সৌধ নিশ্বাণকল্পে 
১৬০৯৭ | | 

১৫। বরিশাল “মক বধির” বিদ্যালয়ে ২৫২ । 

১৬। ইং ১৯১৪ থ্রীষ্টাবে.রাজকীয় নিজ নিজ সৈন্ত শ্রেণীর (7175 
51025 ০৬ 898115600) সথদশ অশ্বারোহী (0৩ 2709 
(58175) এবং দ্বাদশ অশ্বারোহী পণ্টন (7135 120 (০5211) 
খন ময়মনসিংহ জেলার নান্দিনা ও পিয়ারপুর গ্রামে ক্যাম্প 
করিয়াছিল তখন তিনি তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহনকল্পে দান 
করিয়াছিলেন ৪***২। 

১৭। সুদুর চট্ট ৬চন্ত্রনাথ শৈলের হুর্গম প্যর্বতাপথে এক্টী 
লৌহসেতু নির্মাণ জন্ত ১০০৯২ । 

১৮। আম্বাড়ীয়াতে গবর্ণমেণ্ট তত্বাবধানে যে দাতধ্য চিকিৎসানত্ 
আছে তাহার বাৎসরিক সমত্ত ব্যস বংনকঞ্জে তিনি গ্রতিবৎসন্র 
“দ্বেশ ২১৯০. । 

১৯। হেমনগরের ছাতব্য চিকিৎসালয় রক্ষার অন্ত প্রতি বংনর 
বা ১৯৩ গু | 


২৩৫ (ব) হংশ পরিচয় 


২০। যুদ্ধজয়ের দরুণ (৬1০15 06151048000) টাঙ্গাইল, 
জামালপুর ও হেমনগর যে ব্যয় হইয়াছিল ১*০*২। 

২১।  11016119] [61881 [70100 (বাজকীম়্ সুজি) 
১% ০৩. | 
হা ছাড়া তাহার আরও গচুর দান কার্য আছে। পূর্বেই বল' 
হইয়াছে তিনি জাধারণের অজ্ঞাতে গোপনে দান করিয়। থাকেন, 
কাঁডেই ভাঙা আমরা সংগ্রহ করিতে না পারিয়। প্রকাশ করিতে 


রঃ 
শী লাশ থু 
গাারিগান না 
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ভট্টমারাএণ 

অধংত্তল কয়েক পুরুষ পর পশ্চিম ূ 
বঙ্গীজ কাঠাদিয়। গ্রাম নিবাসী | 

রাশরথি বন্দোপাধ্যাক্স (দাশ বাড়,য্যেঃ 
অধঃঝ্ন কয়েক পুরুষপর দুর্গাদাস | 
ইনি ন্দীরা জেলার অধিবাসী 
ছিক্ন : 'গাপাই দুর্গাপুর নিবাসী 
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্তা বিবাই | 
করিয়া ভঙ্গ ইন। 





| 
টানি 


শিবরাধ 
অধস্তন কয়েক পুকরুষপর 
কালাচাদ 


| 
শ্রীনারায়ণ 


| | 
রামশঙ্কর গর্জারাম 
! (নিহসআান। 


'মাম্বাড়ীয়ার জিদ বব-শ ২৩৫ (4৫১ 


| | | 
কৃষ্ণকিন্র রামগোপাল ক্রয়গোপাল 
পত্বী র 


নিৰান সেন | . | 
০ কফ অন্নপূর্ণাদেবী] নবকুমা? 
বাসী টাঙ্গাইল | রর 
যাঁদবচনু প্্লোচন গোবিশকুমাৰ লিবাস 
নিট পত্বা, বনাম হেমনগ ং 
| 1 ভগবতী দেবী কলা, চন্দ্র ময়মনসিং 
বোনেশ্ ক্যোঁতাশ র 


এবার রপপ-এ 
| | রি | 

সতীপংক্ষিভীশ পৃথল,নরেশগে বেশ।ভবেশঃশেলেশ 
] 

তিনকড়ি দেখন্'দ 





্ালীচন্জ্ 
পত্তবী 
| 
রি । 
শণামুখা হর্দুর্গ। 
| (নিঃসস্তান) 
| 
ৃ | ূ ণ 
সঈণৃময়ী "ক্ষিণাকালা ঠেমচন্দ্র বরদান্ন্দরী 
(কনা (কন্যা) পত্তী (কন্যা) 
৬চস্তামযা ক্ষীরোদান্ুন্দরী 


) 

1 । | | র | 

হরে গঙ্গেশ প্রফুল্ল মোগেখ স্থরবালা কিরণ স্থন্ণীতি সুশীলাবাল' 
| | (কন্যা) (কন্তা। (কম্থ) (কণ্ত' 





| | | ূ 
হিমাংগু শশাঙ্ক কমলেশ কুমারেশ 
'নমাই) (নিতাই) 





রামচন্দ্রপুর গুহ-পরিবারের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 





রামচন্ডপুহের গহগণ জারা বিরাট গুহের প্রপৌত্র লক্ষণ 
একের স্থান । জক্ষুণ গুভের অধঃস্তন হষ্ঠ তৎবা বিরাট গুহ হইতে নবম 
'এছুপডহ | ইহার দান পুত্র টস বষ গুহ । ইহার ফেল পুত্র। 


₹শয দত], দশ শুক্া্বর, ত্রয়োদশ দশ্র্থ | টৈত্যারি শহ 
ভূরুব ও বলার উহ বংশের ও দশতধ গুহ কাচাবালিহার 
তহ বিশ্বাস বাশের সাদি] শ্রক্তান্থরের বাশতরগণ বর্তমান বরিশাল 
ভেলায় কাপুর জাখুরা। উদ্েদপুর ৪ বাইসারি গ্রাম পাস 
রতেছেন ! দৈহাবে গ্রহের বুগ্ধ প্রপৌর অগ্থাৎ। বিরাট গুহ হইত 
গদি উবৃষ্ত তত; হৎপুজ বপনারায়ণ গুহ । দশর্থ গুহেব বদ্ধ 
প্রপ্ত্র িকদান গত 7 কিবদাতসর পেইন দেওয়ান রামভন্্র বায়, 
হুল 1 ভ্াতিত তা জ্ঞাত জম্পরর্কে তপনাদায়ণ 
হছে খুল্লভাত হইঠহন | কপলারাহণ গুহ পুর্বে যশোহর জেলায় 
| কোন্‌ গ্রামে ঠিক করা যায় না। 
শদলুলী গা কক যখন সবা বাঙ্গানার বাজন্ছের তৃতীয় 
কান্দালপ্ হপু, খুন তদীয় বঙ্দচাঙ্ সুবল খা হশোহরে ফৌজন্ধাব 
নিচু হন। দাদু শুভ তই বংশের সপ্গদশ | বামভন্ বায় সকার 
দেখিয়া পদ নিবি হন ও বশে ষোড়শ বপনারারণ গুহ 
কাননতুগা নিকষ হইয] বাপবগঞ্ড ছেলাগ প্রেরিত হন! ও কার্ধা 


র।ম্চঙগুর হ-দ বেবাবেন দংক্ষিপ্র ইন্ডিহাস 


০ 


ডি 


লক্ষে [তান এহ নায় গবস্তানকাগীন। পুনিগাটের হাঙ্গণ। 
বংশের এক কন্যার পানিগ্রহণ করেন এব যুশোহবে আর না যাইছ। 
ফালকাটী ষ্টেশনাধান নাগপাড় গ্রামে বাসস্বান লিদ্দিট করেন: 
চাচার “সই বলত বাড়া মম 


নখ 


পি প্তের বাড়া? বলিয়া ধাাভ আছে । 
এগিপাঁড়া গ্রামে বু সন্থান্ত পুলান স্থাঙ্গীণের বাল দুল এখন 
ক, কিন্বু কোল কুলন +₹ প্স্ক সমাজ শা শস্পায় হপলাহাম্ণ এষ 


॥ স্পিক ৫ ১ £ লে 
গাম ভাটি লিকটবাতী কাস প্রধান বিকল গতম হাইয়া হাল 


8 এড] পথ ঃ এস 
শু এ শু চা ্ স্যএ উই পি না 8: চটি স্ব 7 শট ৬ সি শ ্ষ - উল 
কলদাল । গো মমু্দন রাঘিল বাসে শুক বিরতি করিত আামচজজ। 


৮5৪ ৮ নাঙ্ায়। বাল ক বল হাতি, শে এ 
ঞ 

লকলায় শাতকন অআনাদ্দদনক জম্ুিণর এন পলা হী গতম আছেদ। 

দল 2 জনরক্িনেল বংখধ হান আনা সহ হী 2 শি (8. 

ঈশা ঝিল ধু) শু আহা হল তত পশশয খা 


কাব চলল লা ল্রাইতাছ ভিপি সন “প্রঞ্গাত £ 

শে পাবেন নাই ভাসা ভীইুলর সঙ্গক্ধে বশ কু 
সত 

আল দু] 


রাযক্ষীবনের হিন পু মত চিশ্বাশবর। ১ম কামীশ্বক তয় কাণেশ্বর 


রা মর সম রঃ 
* শীশুর অহ চলহাপের রাস্স রকাতির দকিজন উন্দ জর্দা ছ্থিলের 


গু” সঃ সত 
গর জি, কিতা কত জাতি +ল্ শি ঃশ ৪. শি ত্ডলচীপ ৬ ০ 
৬৮. টাঠাতক ব্রশের অন্ধ কত, রং জে রিতুর 
& 5: মাছ জরীপ স স্থান ৮ ৮ ও ও স্শ মলি শা সাজ নর এ 
8 ইত তত আভা ভর আই হত হলি 


হাঃ দ বাড়া শিপু বাজান রই নত লা ৮১৪০ অধ জমায় 
হকীস পাট সইয়া তন বিকৃনা আাড়িগ হিএসশ্রখুণ আশি ফাল 
চ গন এর কিছুদিন পে জোট লি শিট পহোল্রকে লিঙ্কব ত্বাটী 
»শ্যামে ভীহাদের বলাকবাসের বান্দাবন্ত করিয়া দেন নিক 
ধাটাডে এমনসা দেবী ও লক্ষী নাবাযণ বিগ্রহ স্থান করেন 


কালে তিনি সমাজে একছন সমৃঙ্গষিশানী গণ্য মাস্ক লোক ছিলেন: 


২৩৮ বংশ পরিচ্ 


তাঁহার ম্বতা হইলে তাহার দ্বিতীয় শ্রী কাপীপুর বিল্লবাড়ীর 
বাজার দেওয়ান রামানন্দ বন্ুর কনা ৬'ককুণাময়ী তাহার সহগামিনী 
হন। তীয় পুত্র রাজচন্্র গুহ তখন শৈশব অবস্থায় ছিলেন ও 
কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার টৈতৃক সম্পত্তি ন্ট করিয়া ফেলেন। তাহার 
অবস্থা এক সময় এরপ দ্নাড়াইয়াছিল যে তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত 
লন্ছ্ীনারাযণ বিগ্রহের সেবা চালাইতে নিজেকে অক্ষম মনে করিম! 
তাহ! হস্তাস্তর করিবার জন্ত উদ্চোগ করিয়াছিলেন এবং এই প্রবাছ 
আছে যে এ বিগ্রহ এই সময় তাহাকে জ্বপ্রাদেশ করেন যে, আমা- 
দিগকে হয্যাস্তর করিও না, তোমার অবস্থার ক্রমশ: উচ্মতি হইবে! 
ইহাতে তিনি প্র বিগ্রহ হস্তান্তর করিতে ক্ষান্ত থাকেন এবং তাহার 
পত্রগণের চেষ্টায় বাস্তবিকই তাহার অবস্থার পুনরুন্নতি হইতে থাকে। 
এই পুত্রগণ মধ্যে ৬পঞ্চানন গুহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি 
ও তাহার বংশধরগণই ধনে, মানে, বিস্ান্ন বংশের মধ্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছেন। তিনি পানী শিবপুরের প্রবীণ জমিদার ভি-সিল্ভা 
সাহেবের ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন ও পিতভামহের স্থ(পিত মনন! ও 
লক্ষ্মীনারাক্থণের অন্ত পাক দালান গ্রস্ত করিয়া অতিথি সেবা আরস্ত 
করেন। এ দালানে এ মঞক্ল বিগ্রহের অর্চনাদি অগ্তাপি হইতেছে 
৪ তাহার হংশধরগণ আজ পর্যাস্ত অতিথি সেবা করিতেছেন। দিবা 
ধাজিন যে কোন সময়ে বত অতিথি উপস্থিত হউক না কেন, 
সকলেরই সেব! সমাদরে হইয়া থাকে, কাহাকেও বিষুখ হইয়া] যাইতে 
হয় না। অভ্তিথি সেবার জন্ত বাহির বাড়ীতে অনেক ঘর ও পৃথক 
ৰল্ডোবন্ধ আছে। 

পঞ্চানন গুহ «পুত্র জীবিত রাখিয়। ৰাঙ্গাল। ১২৪* লালে পরলোক 
গমন করেন | পুক্রগণের মধো ৪খ জগৎচচ্জর ওহের ছয় বয়সে 
অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয় | অপর ৪জন সকলেই পার্শা ও 


রামচন্দ্রপুর গুহ-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৩৯ 


ওর্দ, ভাষা পারদর্শ ছিলেন এবং কেহ ব! জমিদার সরকারে, কেহ ব৷ 
গবর্ণমে্টের কার্যে নিধুক্ত থাকিয়া সকলেই গ্রতিষ্ঠাপর হন । 
'ঞ্যষ্ঠ মোহনচন্দ্র ও ডি-সিলভা ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন; ২য় আনন্দ 
চন্দ্র অনেক জমিদার সরকারে ভাল ভাল কাজ করিতেন; ওয় 
গেবিন্দচন্জ্র ১৮৭*--৭১ সনে ইন্কম্‌ ট্যাব্ের ডেপুটা কালেক্টব ছিলেন, 
কনিষ্ঠ স্বরূপ চন্দ্র বরিশালে একজন প্রধান উকীল ছিলেন। বাঙ্গাল! 
১২৮৮ সালে তাহার স্বত্যু হয়; তাহার পুত্র প্রীঅবিনাশ চন্দ্রগুহের 
জন্মোপলক্ষে বরিশালে তিনি যে চাউল ও পিতলের ঘটা বিতরণ 
করিয়াছিলেন অগ্তাবধি লোকে তাহা স্মরণ করি তাহার তৃযস 
প্রশংসা করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে বাজারের সমস্ত ঘটা খরিঙ্গ 
১ইয়া বিতরিত হইয়াছিল । 

ইঞ্ারা কেক ত্রাডা নিন্ধ গ্রামে খাল খনন ও রান্তাঘাট প্রস্তত 
করিয়া লোকের জলের ও চলাচলের স্থ্বিধা করিয়া দিয়াছিলেন । 
পঞ্চীনন গুহ যেরূপ মনসা ও লন্্মী নারায্ণের দালান করিয়। দিয়া- 
গ্লেন তাহার পুত্রগণ সেইরূপ ছূর্গাপৃজ্জার জন্ত এক পাকা মগ্ডপ গ্রস্ত 
কবিয়াছিলেন। এইরূপ বড় ও স্থন্দর হূর্গীপ্ডপ এ জেলায় অতি কম 
শাছে। জ্োষ্ট মোহনচন্্র ও কনিষ্ঠ ম্বরূপচজ্্র চিরকাল এক অঙ্জে 
ছকেন ও রত্বাদি কালিকাপূর পরগণার জযিদারীর অংশ খরিদ করিয়া 
'রায় চৌধুরী” আখা। প্রাপ্ত হল। তাহাদের ওয়ারিশগণ পরে এ পরগপার 
স্মাপ্ও কতক অংশ ও অপর অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া এই জেলায় 
“ক ঘর প্রধান ভূদ্যধিকারী বলির খ্যাতনামা হইন্নাছেন। 

৬মোহন চঙ্জ গুহ তিন পুজ্জ ওছুই কণ্তা বর্তমানে ১২৯৫ সালে 
পরলোক গমন কয়েন । তাহার জীবিতকালে জ্োষ্ঠ পুত্র সারদ। প্রসঙ্গ 
ওহ প্রবেশিকা] পরীক্ষায় বরিশাল ব্িলাস্থুল হইলে ঘশের সহিত উতভীর্ণ 
২ইয়া গভর্ণমেন্ট বৃদ্ধি ও ডি-সিলতা ত্বরণ প্রাপ্ত হইয়! চতুর্থ বাধিক 


২৪০ বংশ পরিচয় 


শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার পুক্তরগণ সকলেই 
কৃতবিষ্য ও সকলেই যশের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষান্থ উতভীর্ণ হইয়! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়্াছেন। জ্যেষ্ঠ কালী প্রস 
গুহ, বি- এল, বরিশালের একজন খ্যাতনাম। উকীল ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনারারী ম্যাজিষ্েট। মধ্যম তারা প্রসন্ন গুহ বি-এল, হাইকোর্টের 
উকীল, কনিষ্ঠ উম! প্রসন্ন গুহ এম্‌-এ, প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ 5016001071 
27806 এ ১৭**২ টাকা বেতনের ডেপুষটী ম্যাজিষ্টেট; প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় তিনি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি ভিন্ন ডি-সিলভা স্বর্ণপদকও প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। দৌহিন্ত্র দেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ-বি এল্‌, হাইকোর্টের উকিল 
ও বিশ্ববিগ্তালয়ের একজন অভি প্রসিদ্ধ ছাত্র। ইনি প্রবেশিকা! 
হইতে এম-এবি-এল পর্ধান্ত সমস্ত পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করতঃ; বি-এ, পরীক্ষাঙ্ধ ঈশান বৃত্তি ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি এবং 
এম, এ ৪ বি-এল, পরীক্ষায় বিশ্ব-বিস্তাপয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। আনন্দ চক্র ও গোবিন্দ চন্দ্র খুহের কোন পুত্র সম্তান 
বর্ধমান নি । গোবিন্দচজ্র এক দশ্ধক পৌত্র রাখিক্না পরলোক 
গমন করেন। এ দত্বক পৌত্রই তাহার তাবৎ ্টেটের উত্তরাধিকারী । 
্বরূপচচ্্র গুহের একমাত্র জীবিত পুত্র পীঅবিনাশ চক্র গুহ এম্‌ এ 
বি-এল্‌, হাইকোর্টের উকীল। ইনি বিশ্ববষ্ভালয়ের একজন প্রসিগ্ 
ছাত্র। প্রবেশিকা হইতে এম্‌ এ, পযন্ত সপ্ত পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়। বরাবর বৃত্তি প্রাঞ্চ হইয়াছেন এবং বরিশাল স্কুলের ডি- 
মিল্ভা স্বর্ণ পদক ও বি-এ, পরীক্ষার স্ংস্কৃতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকাণ 
করায় রাধাকান্ত শ্বপদক ও বিশ্ববিভ্াঙ্য়ের হর্গ পদক প্রাঞ্ধ হইয়া- 
ছিলেম। 

কালী প্রসন্ন গুছের একমাত্র পুত্র শ্রীফতীক্্ নাথ গুহ এম্‌.এ। ইনি 
'নারের সহিত গণিত শাস্ত্রে বিএ, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং 
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এম.এ, পরীক্ষায় ঘৌগাতাঁয় সহিত উতভী হইয়াছেন। তার! শ্রলক্ 
গুহের দ্বিতীয় পুত্র শ্জিতেন্্র নাথ গুহ এদ্‌-এ বি-এল্‌ বরিশালের 
উকীল, গণিত্তশান্ত্ে অনায়ের সহিত ও সংস্কতে পারদর্শাতার সহিত 
বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া বৃদ্ধি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া এম্‌, এ 
পবীক্ষান় গণিত শাস্থে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করতঃ ম্বর্ণপদক প্রাগ 
হইয়াছেন । ইনিও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ডি-সিল্ভ) ও আসমত আলী 
ধ| স্বণপদকন্ধয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিশ্ববিস্তালযবের সমস্য পরীক্ষায় 
বৃন্ধি পাইয়াছেন। তারা প্রসন্ধ গুহের ৩য় পুঅ শ্রীধীরেজ্জ নাথ গুহ 
এমএ । ইনি ইতিহাসে অনাবের সহিত বি-এ-পরীক্ষায় পাশ করিয়।- 
ছেন এবং উক্ত বিষয়ে যোগ্যতার সহিত এম্‌-এ, পরীক্ষায় উভ'ণ 
£ইয়াছেন। ইহাব কনিষ্ পুত্র নাবালক । আঁবিনাশচন্ত্র গহের জোষ্ঠপুত্র 
শুনবেজ্ত্র নাথ গুহ বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া এমএ পড়িতেছেন। 
অপর পুঞ্রগণ নাবালক | এই ছেলায় ধনে-মানে বিস্তায় এই পরিবারেব 
স্বা় অল্পই পরিবার দেখা বায়। আপামর সকলেই বলিয় থাকে হে 
লক্ষী ও সরগ্তী একজে বামচন্ত্রপুরে বিরাজমান] । 

এই পরিখারস্থ ব্যক্তিগণ হদিও ইংরাজী শিক্ষিত, তথাপি সকলেই 
শঠাবান্‌ হিচ্চু। ইহার! পৈভ়ক দেবাচ্চনাদি ক্রিয়া কশ্খ সমন অঙ্ুঃ 
বাখিয়াছেন ও ৬মোহন চন গুহের শশানোপরি অতি মনোরম এক 
পবন প্রদ্বাত কক্ধতঃ তাহাতে রাঙ্গবাজেশ্বর শিব স্থাপন করিয়া প্রত্যহ 
পূজা অক্টনাহির ছুখলোবত্ত করিস দিয়াছেন ও এ পঞ্চরত্বের পার্থে 
একটা বড় দীঙি উৎসর্গ ফরিয়। ভতুঃপপাস্থি লোকের অলক 
করিয়াছেন জরঙ্ক বিগাহ ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানা ফাষ্ট আমেক- 
বায বাগ গিও মিগরণ বারি ইহারা বছ অর্থ বায করিরীদের। 
সাধারণের ছক খাও অগধার করিকো. সঃ ভন, 
দাবীর হুর রিবা! ও সংখাঁধ পার গা শনির 
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অঞ্জনের জন্ত ইহারা খ্যগ্র নহেন। বাহাঁতে লোক্ষের গ্ররূত উপকার 
হয় মেইক্ুপ কাজ করিতেই উৎস্ক। অন্জল দান করিয়া! লোকের 
হিত করাই এই বংশের প্রকৃতিগত ধর | পুর্বো বল! হইপ্লাছে যে, এই 
জমিদার পরিবার নিজ গ্রামে দীঘি-পুফরিপী-খাল খনন করিয় ও ঘাস 

খাট বীধাইয়া দেশস্থ লোকের ও সদাত্রত অতিথি সৎকার স্বাবা পথিব 
গণের নানাপ্রকার স্বাবধা করিয্। নিয়াছেন। নিজ গ্রামের উল্নতি 
করিয়াই ইহার। ক্ষান্ত হন নাই। বাঙ্গালা ১২৮৩ সালের ১৬ই কার্িকেব 
বন্ধান় এই জেলার দক্ষিণ সাহাবাজপুব মহকুমায়' যে খপ্ুপ্রলয় হইরা- 
ছিল, তাহ। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। এ বন্যায় এরূপ জল বৃদ্ধি 
হইয়াছিল যে নারিকেল স্থপারিগাছ পর্যান্ত ডুবিয়। গিম্বাছিল। তাভাতে 
৫০৬০ হাজার লোকে ৪ মহিষ গক্ক ইত্যার্দি গৃহপালিত অসংখ্য পণ 
ও বন্ধ জন্ভতর জীবন নঈ হইয়াছিল এবং যেসকল পোক জীবিত ছিল 
ভাহাদেরও শস্য ও ধনলম্পত্রি ভাসিয্] যাওয়ায় তাহারা একেবাবে 
নিকপায় হইয়া পড়িয়াছিল। ধন, জন, মহিষ, গরু "তাহাদের কিছুই 
ছিল না। এইকপ অবস্থায় প্রজার। জমিদারে নিকট অথ সাহাধ্য 
প্রার্থনা করিলে দেশের এবম্প্রকার চুরবস্থা দেখিয়াথ কোন ঝমিদার 
সাহায্য করিতে ম্বীকৃত হইলেন ন।। একমাত্র স্বরূপ চু গুহ চৌধুর' 
মহাশয় ও তাহার একার়ভুকত প্যেএাতা মোহুনচন্ত্র গুহ চৌধুরী মহাশয় 
বিন! সুদে বহ সহশ্র টাকা তাগাদি দিহ। এব* প্রজাগণের এক বৎসরে 
দে খাজ্জানাদির ; অংশ রেহাই দিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন 

গাহারা এ টাকা ন] দিলে অনেক দেশ ছাড়া পড়িয়। অঙ্গে পরিশত 
ইইড়। গ্রজাগণ এই কুতজতা এখনও মৃক্ষকে স্বীকার করে। 
প্রযাগধের অথবই নিবারণের ধরও ইহার! অসিদারীয় নানাক্ধাদে 
অনেক পুঙ্ধরিণী কাটাই! দিয়াছেন । 'এহকিয় ঈরিশাল লহরে কলের 
কয় খাপিড়। হইবার পুর্বে পাদীর জলের ন্াডারি অঙ্কাব, দেখিয়া বহ 
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লোকের সুবিধা হন এইক্প একটা রিক্কার্ভ পুঙ্করিপী খননন্রন্থ কালী 
প্রসন্ন বাবু, উমা প্রন্ন বাবু ও অবিনাশ বাবু বহু অর্থ ব্যয়ে সহরের 
নধ্যস্থলে কতক অমি খরিদকর'ঃ বিনা মূল্যে তাহা মিউনিসিপালিটার 
হাতে অর্পণ করেন। তাহাতে মিউনিসিপাল বোর্ড এক রেজলিউনন্‌ 
( 8৫১010007 ) সবার! এ পুক্করিণী 911 199১8+5 7:8557৩ 210 
মানে অডিহিত করিয়াছিলেন ও তাহার জল এন্প উৎকষ্ট হইয়াছিল 
(য তাখ। বাবহাবে সংরের কলের বোগ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। 
বরিশাল জেলাম্ব শিকারপুর গ্রাম একটী পাঠস্থান। কথিত জাছে, 
ণ্বৌব নামিকা সেই স্থানে পতিত হইয়াছিল। বর্তমানে এ স্থান 
“তার। বাড়ী” বলিয়। বিখ্যাত ॥ দেবীর অচ্চনা ও ভোগের জন্ত জনেক 
ধেবোওর সম্পত্তি ছল ও পূর্বে অনেক জাক জমকের সহিত অর্চনাদি 
"ইত ও বহু ধাজিপ সমাগম হইত । কিন্তু কালক্রমে সেবাইভদ্ের 
অমশোযোগীতাদ ও ম্বা্থপরতায় অঙ্চনাদিতে তুচ্ছ তাচ্ছিলা আরম 
হইল ও যাত্রির ভিড়ও পূর্ষের স্তায় আর হইত না। স্থৃতরাং সেবাইভ 
গণেব মান করমশং কষিতে লাগিল) তাহার! পূজা অর্চনাদিতে ক্রমশঃ 
*পাসীন হইল ও পীঠস্থানের গৌরব রক্ষা করিতে ক্রমশঃ বিবত হওয়ায় 
পেবার মন্দির কালে ভূমিসাৎ ও প্রাঙ্গন নিবিড় হঙ্ধলে পরিণত হইব । 
' অপেক কাল এই অবস্থায় থাকার প্র এ গ্রামনিযাপী শ্রযুত নারায়ণ 
চন্ধ গ্রপ্য কবিরাজ সহাশয়ের যত্ে ও মাধারণের সাহায্যে জঙ্গল আবাদ 
ইয়া দেবীর মঙ্গিয় পুনঃ নির্মিত হওয়া যাত্রিগণ আবার দলে হলে 
। সমাগত হইতে জাগিল। বিদ্ধ এ স্থানে জলের এরপ অভাব ছিল থে 
ভাবের অধ ভিজ লোকের শিপাস! মিবারণের আয় অন্ত কোন উপান 
ছিল না। দেই ভাবও যথেষ্ট পাঁরমাণে মিলিত না। এই কখ। কালী 
প্রসহ বানু হ্দিগাটয় হওয়ীয বছ অর্থ ব্যয় ফরিবা। খাছ বীবুতী। গ্টাযা 
ী চৌধুর্ইিহ লাসধকণে প্ল্যান হাধি” আতা দি! এবটী ধা 
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রকমের দীঘি খননকরতঃ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ক তিনি তাহা! 
উৎমর্গ করিয়া দিয়াছেন । এইক্ষণ এ দীঘির জলদ্বারা শত সহ 
লোক পিপাসা নিবারণ করতঃ তৃপ্তিলাভ করিতেছে । 

লোকের অল্পকষ্ট দূব করিতেও জোষ্ঠ কালী প্রসন্ন ৰাবু প্রমুখ কয়েক 
ভ্রাতা অনেক সময় অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তম্মধ্যে মাত্র 
কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল; বাখরগঞ্গ জেল বাঙ্গালার শন্ত ভাণ্ডাব 
বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, অন্্কষ্ট কাহাকে বলে এ ৫জলার লোকে তাহা 
জানিত না। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালের মন্ত্রের পরে ১৩১২ সালে এই 
জেলার ধান্ত শশ্যের প্রথম হাস হইতে থাকে ও তাহার ফলে ১৩১৩ 
সালের প্রথম হইতেই চাউলের দর ক্রমশঃ বুদ্ধি পাওয়ায় লোকের কষ্টের 
একশেষ হইল ও ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠিল। তখন স্থানীয় 
নেউৃবর্গ দেশ বিদেশে অর্থ সাহাধ্য প্রার্থনা করায় নানাস্থান হইতে বহু 
অর্থের সমাগম হইতে লাগিল । তন্বারা লোকের কষ্ট কথক্চিত 
নিবারণ হইল বটে, কিন্তু একেবারে দূর না হওয়াম্স জেল! য্যাজিস্ট 
[ত। 2, 021055017, সাহেব স্থানীয কয়েকজন নেতাকে ভাকিয়। 
চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন চাউল আনাইয়! বিন! লভ্যে বিক্রী করিবার 
ব্যবস্থা করিতে অন্থরোধ করেন, কিন্তু অন্ত কেহ টাকা দিতে অগ্রসব 
না হওয়ায় কালী প্রসন্ বাবু স্বতঃগ্রবত্ত হইয়া নিখ হইতে অনেক টাকা 
দিম রে্ুন চাউলের আমদানী করতঃ খরিদ দরে ও অনেক পময়ে 
লোকসান দিয়! বিক্রী করায় বান্ধারে চাউলের দর আর বাড়িতে 
গারিল না। এইকপে তিনি সহরের বহলোকের কষ্ট দুর করেন। 
এতত্যতীত নিজগ্রামে যে সফল পরিবার নিঃস্ব ও টাকা ছারা চাউল 
খরিদ করিতে একেবারে অপারগ ছিল, তাহাদের নামের এক ফর্ম 
করিয়া প্রত্যেক ঘয়ে মোকসংখ্যা অস্থসারে. ভিনমাদ পর্যন্ত প্রত্যহ, 
চাউল বিতরণ করিয়া ৫০৬*টা ভূঃস্থ পরিবায়ের জীবন . রক্ষা করিয়া” 
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ছেন। এই সমস্ত বায় ইহাদের এজমালী ষ্টেট হইতে দেওয়। হইয়াছিল। 
১৩২১ সালের বর্ষাকালে দ্বিতীয়বার খন এই জেলার অল্প কষ্ট উপস্থিত 
হয তখনও জেলা-ম্যাজিষ্টেট 11. ঘ, ড/. 5৮০78 সাহেব কালী 
বাবুকে ইস্থার ব্যবস্থা করিতে বলায় তিনি পূর্বের ন্তায় রে্ুন চাউল 
আনাইফ়া বিনা লাভে বিক্রি করতঃ লোকের কষ্ট অনেক পরিমাণে 
নিবারণ করিয়াছিলেন। 

১৩২৫ গালে পুনরায় ধান্য শস্য নষ্ট হওয়ায় ১৩২১ সালের ব্ধাকালে 
বঙ্গদেশে যে ভীষণ ছুিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহ! বাঙ্গালীমান্েরই 
প্ররণ আছে, এ ছুর্তিক্ষে কেবল বাখরগঞ্জ নয় বঙ্গদেশের অনেক জেলাই 
আক্রান্ত হইয়াছিল ও অক্্রচিস্তায় দেশময় হাহাকার উঠিয়াছিল। পূর্ব 
পূর্ব ব্সরে যে ছুিষ্ধ্রে কথা উল্লেখ করা' হইয়াছে তাহাতে মূল্য 
বৃদ্ধি হেতু অর্থাভাবে চাউল থরিদ করিতে লোকের কষ্ট হইয়াছিল বটে 
কিন্ত জিনিষের অতাব ছিল না। ১৩২৬ সালের ছুর্ভিক্ষ অন্ত প্রকারের 
এ ধৎসর ধান চাউলেরই অভাব হইয়াছিল ও রেঙ্গুন চাউল গ ভর্ণমেন্ট 
করৃক কন্ধ (0097001150) হওয়ায় সাধারণের ইচ্ছাস্থমারে তাহা খরিদ 
করা যাইত না, ফলে এই জেলায় বড় বড় বন্দরের চাউলের গোল 
সকণ ক্রমশ: খালি হইন্া পড়িল ও হাট বাজারে ধান চাউলের আমদানী 
এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। দেশের এই প্রকার অবস্থা জেলার 
মাজিষ্টরেটে সাহেবকে বিশারুপে বুঝাইয়া দেওয়া সত্বেও রেঞগুন চাউল 
খারদ করার অনুমতি তিনি প্রথমে কিছুতেই দিলেন না। লোক সমূহ 
অগ্লাভাবে ওষ্ঠাগতগ্রাণ হইন্া চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তখন 
লোকের অবস্থা দেখিলে পাধাণও বিগলিভ হইত ; অবশেষে মাছিষ্টেট 
সাহেবের চক্ষু টিল ও তিনি কেবলমান্র ডিন্বীক্ট বোর্ডঃ রেছ্ছুন চাউল 
আনার অন্ত অনুমতি দিলেন। 

ডিন্রীক্ট বোর্ড লক্ষাধিক মন চাউল আনি বরিশালে এক কেন্তর 


২৪৬ ংশ পরিচয় 


করিয়া নিজ হাতে বিক্রী করিতে লাগিলেন, অন্তান্ত স্থানে কেগ্রর ধৃলিয় 
খরিদ দরে বিক্রী করার জন্য অনেকে অন্থরোধ করিলেন) তদ্লাবে 
কালীগ্রসন্ধ বাবু প্রথমে অনেক টাকার চাঁউন ডিগ্রী বোর্ড হইতে 
খরিদ করিয়! বরিশালে দ্বিতীয় এক কেক্জ্র ও নিজ গ্রাম রামচন্দ্রপুরে 
এক কেন্দ্র খুলিয়া চাউল বিক্রী করিতে আরম্ভ করিলেন: কিন্তু তাহাতে 
লোকের কষ্ট কিছুই মোচন হইতেছে না দেখিয্ন। আরও কতক রেঙ্গুন 
চাউল আনিবার অন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানকে অঙ্বোধ 
করেন ও তজ্জন্ত নিবে অনেক টাকা মিউনির্সিপ্যালিটীকে ধার দেন। 
তদ্দুপ উকীল লাইব্রেরী হইতে যে চাউল আনা হইয়াছিল তাহাতে 
তিনি বু অর্থ সাহাযা করিষ্বা্েন। মিউনিনিপালিটা, ডিস্ক বোর্ড 
ও উ্ীল লাইব্রেরীর এট চাউল পাইয়া সহরের ও সহরতলীর লোক 
কতক পবিগাণে ঠাণ্ডা হইল বটে, কিন্তু গ্রামের লোকের কষ্টের কিছুই 
লাঘব হইকেছে না দেখিয়া কালী প্রসন্ন বাবু গ্েল। ম্যাজিষ্টেট মহোদয়কে 
দেশেব অবস্তা ভালরপ বুঝাইয়া চাউল খরিদের অন্থমতি চাহিলে 
ম্যাজিস্ট্রেট মভোদয তাহাকে এ অন্থমতি দেন ও দেশের অবস্থ। 
প্রত্যক্ষ করিয়া বেশী পরিমাণ চাউল আমদানী করাঁর অন্ত নিক্জ 
হইতেই কালী বাবৃকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কালীপ্রসহ় 
বাবু বহু টাকাব চাউল নিজ বাটাতে আমদানী করতঃ জাতি- 
বর্ণনির্বিশেষে সকলের নিকট বিনা লভো বিক্রী করিয়া সহস্র সহ 
লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন । এই সময়ে টাকায়ও চাউল 
খিলিত না, তাহাতে স্থলভ মূলো চাউল বিক্রী হইতেছে শুনিয়। ৭৮ 
'ঘাইল দূরবর্তী গ্রাম হইতে বছলোক আসিত ও চাউল পাইয়! রৃতার্থ 
হইত। এই চাউল না পাইগে কত শত লোকের জীবন যে নষ্ট হইত 
ভাহার ইয়ত! ছিল না। চাউল খরিদ জন্ত নৌকায় ও 'ভটপথে প্রত্যহ 
শত সহন্্র লোকের একঝ্র সমাগম হওয়ায় ৩1৪ মাস পরাস্ত রামচজজপুরের 
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ঈ্মিদার ৰাটীতে যেন এক অপূর্বব মেলা মিলিত ও সমবেত লোকমগ্লী 
এই জমিদার পরিবারের গুণ কীর্তন করিয়া দলে দলে গমন করিত । 
এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্জ বাবু অনেক টাকা দিয়াছিলেন ও যে কীর্তি 
বাখিয়াছেন তাহা এ জেলার লোকে কখনও ভুলিতে পারিবে না । 
এইবপ ছোট বড় অনেক কাধ্যে অনেক সময় এই পরিবারস্থ জমিদারগণ 
বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সমস্ত কার্য্ের উল্লেখ কর! এইকপ ক্ষ 
প্রবন্ধে অসস্ভব। 
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ধানকোড়া জমিদার বংশ । 


সম্রাট জাহাজীর ঢাকায় ১৬০৮ খুষ্টাবে জাহাঙ্গীর নগর স্থাপন করিলে 
খানকোড়। জযিদাব বংশের পূর্বব পুরুষ মৃকুন্দচন্্র রায় চৌধুরী নামক 
একজন বংশধর উক্ত সম্রাটের অত্রত্য ঢাক1 নগরীতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে 
এক হাজার সৈম্কের উপর বতৃত্ব ও তিনি “হাজরা” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তৎপর, তিনি মুকুন্দ হাজর! নামে খ্যাত হন। ইহাদের বাড়ী পূর্বে 
বরিশাল জিলার অন্তর্গত বাকপুর গ্রামে ছিল; ইহারা রাটীশ্রেশী 
বাণ বংশীয় “বাকপুরের সিমনাই” । ইহাদের শেষ পূর্ব পুরুষ রাম 
প্রসাদ রায় চৌধুরী। তাহার তিন পুত্র ; তন্মধ্যে রাম নরসিংহ রা 
চৌধুবা কতবি্ক ও ভাগ্যবান লোক ছিলেন। মুখিদাবাদের নবাবের 
শেষ "্মামলে ও ইংরাজ রাজোর প্রথম সময় ব্যবসায় উপলক্ষে ইনি 
ময়মনলিংহে থাকিতেন। সেই সময় হইতে অভিরিক্ত বিষয় সম্পত্তি 
খরিদ করেন। তৎকালে কলিকাতা বোর্ডে ষম্পত্ধি নিলাম হইত। 
হার জীবনেগ বহু সৎসাহসের মধ্যে মাক একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল 
যাহাতে তাহার কার্ধাদক্ষতা ও নিংস্বার্থপরতার পরিচয় পাওয়। 
ষাইবে। 

ময়মনসিংহের জমিদার কৃষ্ণ কিশোর ও কৃষ্ণ গোপাল ছুই ভ্রাত। 
ছিলেন। তাহাদের বাড়ী গৌরীপুর ছিল। কুষ্ণ কিশোর ও রণ 
গোপাল পরলোক গমন করিলে ক্কষ্ণ গোপালের দত্তক পুত্র যুগল 
কিশোর রায় কঃ কিশোরের হই পত্ধী রত্বমাল1 ও লারার়ণী দেবী পুন 
পু্ধ রাখিতে চাহিলে ফুগলফিশোর রায় বাধা দেন ও উহাদিগকে 
টক করেন। যুগলকিশোয়ের তৎকালে প্ররব প্রতাপ ছিল) বিধবা- 
বকে জাঠিক হইতে মুক্ত কয়ার অন্ত ভায়া! তৎকালীন হরযগসিংহ 





শযুত হেমচন্দ্র রায় চৌধ্রী। 


ধানকোড়া জবিষ্ধার বংশ ৬৪ 


'জলার জমিদারগণের নিকট আশ্রয় চাঁন, কিন্তু কেহই ধুগলকিশোরের 
ভয়ে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হয় না। তখন রাম নরসিংহ রায় চৌধুরী 
লিঞ্জের জীবন বিগন্প করিয়া বিধবাঞ্য়কে মুক্ত করেন ও কলিকাতা 
যাইয়া নিজের অর্থব্যয় করিয়া মৌকদদমা রুজু করতঃ উহাদের সম্পত্তি 
উদ্ধার করিয়া দেন। অন্তঃপর রামগোপালপুর শ্রামে তাহাদিগকে 
স্থাপন করাইয়া পোস্পুত্র রাখিয়া! দিয়া! এই বংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন।* 

বাম নবসিংহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তত্ত পুন 
বাজকুষ। রায় চৌধুরী মহাশয় বহু সম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদারীর 
আয বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তাহার পরলোক গমনের পর তৎপুত্র 
গবীশচন্্র রায় চৌধুরীর কর্তৃত্ব সময় তিনি বহু সৎকর্ম করেম। ধান. 
কোড়ায় একটা মধ্য ইংরেজি স্থুল স্থাপন করেন ও নিম্ন ক্লাসে কতক 
গুলি ছাত্রবৃত্তি দেন এবং মধ্য বাঙ্গাল! ও মধ্য ইংরাজি পরীক্ষা কেন্্ 
(০৪0€28 ) ডাইরেকটর সাহেব হইতে লেখা পড়া করিয়া! নিজ 
বাড়ীত্তে আনেন। পরীক্ষার্থী ছাত্র, গা” ও ইন্স্পেকটাং অফিসাব 
ধাহাবা আসিতেন উহাদিগের বানা ও পরীক্ষার কন্মদিনের 
খোর]ক সমস্তই তিনি বহন করিতেন। 

১২৮৬ কি ১২৮৭ সালের ছূর্ভিক্ষের সময় যখন লোক না খাইয়। 
মবিতে আরম্ভ করে, তখন ধানকোড়ায় একটা অরছত্র খোল! হয়। 
এট অগ্লছত্রে প্রতিদিন প্রায় আড়াই হাজার লোককে প্রায় & দেড় 
মান যাঁধত খাইতে দেওয়া হয়। এসম্বছ্ধে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কমিশনার সাহেবের অমেফ চিঠি পত্র আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার 
নকল দেওয়া! হইব না। ২ 

গিরিশচন্জ্র ঝবাসচৌধুরী ঢাকায় একটী ছাঁপাখান। কারয়া “বিজ্ঞাপনী 


০০১০০ 


+-অরদনবিভনক আজ জিয়ার ব্ঠ অধ ৬৯ পাড়া) 








২৫২ ংশ পরিচয় 


ও বার্তীবহ্‌” নামে একটা সংবাদ পত্র চালাইয়াছিলেন। ইহাই ঢাকার 
প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। উহ] পরে ১৮৬৬ গ্রীষ্টাবে ঢাকা হইতে 
উঠাইয়া ময়মনসিংহে লইয়া যাওয়! হয়। তথায় উহ] এ নামে কয়েক 
বৎসর চলে। পরে তীহার মৃত্যুর পর পুত্র নাবালক থাকায় সম্পত্তির 
তত্বাবধায়ক (1০06০) উহা উঠাইয়। দেন। 

পরে ষ্টেট ১৮৯* সনে কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে মুক্ত হইলে গিরিশ- 
চন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযূত্ত হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী মালিক হন। তিনি 
১২৭৭ সালের ৩১শে জ্ঞাষ্ট ধানকোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । মাঁণিক- 
গঞ্জ স্থলে দালান প্রত্তত সময্ন হেমবাবু খুব বেশী পরিমাণ টাক! টাদ। 
দেন। তৎপর ১৩৯৫ সনের ভূমিকম্পের সময় পুনঃ উহা মেরামতের 
জন্যও টাক! দিয়াছিল্নে। তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকার প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাসিক চাদ দিতেছেন। কেন্দুয়া 
51 [187 স্কুলে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাহার নামে একটি লাইব্রেরী 
করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩১৩ সালের ঢাকার ছুর্ভিক্ষের সময় 
হেমচন্দর রায় চৌধুরী চারিহাজার টাকা তত্কালীন ঢাকার 1)19010 
11099151156এব হাতে চাউল বিতরণের জন্য দেন। 

ধানকোড়া ঘধ্য ইংরাজী শ্ুলটা তিনি প্রায় ৩০,০** ক্রিশহাজার 
টাকার উপর খরচ করিয়া 17121 স্কুলে ১৯১৭ সনে উন্নীত করিয়া 
তাহার পিতার পামে (0171517 10500000 ) স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহার মৃত পত্বীর নামে এ স্কুল সংলগ্ন একটী বড় লাইব্রেরী করিয়া 
দিয়াছেন। বর্তমান সময় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৪২৫ জন। এই স্কুলে 
ন্চিনি ৪০** চারি হাজার টাকার ড/৪ 73০7৫ দিয়াছেন । এতঘ্যতীত 
প্রতি মাসে স্কুলের ব্যয় ও 7308101778 এবং ছাত্রদের হবিধার জন্ত 
মাসে প্রায় ুইশত টাক ব্যয় করিয়া! থাকেন। হেমচন্দ্র রারচৌধুরী 
তাহার পিতা হইতে যে সম্পত্তি পাইয়াছেন তাহ] ব্যতীত. নৃতওন 


ধানকোঁড়া জমিদার বংশ ২৫৩ 


সম্পত্তি খরিদ দ্বারা ট্রেটের আয় অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঢাকায় 
তিনি বহু চাত্রের খোরাকী, স্কুল ও কলেজের বেতন দিয় পড়াইয়। 
থাকেন । বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদিতে অনেককে বিস্তর পরিমাণ 
সাহাঘ্য করিয়াছেন এবং এমন কি অনেককে খণদায় হইতে নিজে 
.অর্থ সাহাধ্য দ্বারা খণ-সুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মফঃস্থল সম্পত্তিসমূছে 
বহু পুষ্করিণী ও কৃপ খনন করিয়। দিয়াছেন । 

ইনি নিয়লিখিত সম্মানজনক পদ গুলি অধিকার কবিষ্বাছেন £-- 

[910 [1010615? ৪55০০1090 মভার মেন্বর। 

চ050131592 25590150101 সভার মেখ্বর। 

[001)91719 0896150266 

ইনি মানিকগঞ্জ লোকাল বোর্ডের ও ঢাকা [01501080210 
এর মেম্বর ছিলেন । তখন তাহার নিষাম কর্ে সাধারণের অনেক 
স্থবিধা হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তার কল্পে (তিনি যে অমাধারণ ত্যাগ 
স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গের তদানীস্তন ছোটলাট 
হইতে আরস্ত করিয়া বিভাগীয় ইন্স্পেক্টা9 প্রভৃতি সকলেই ত্াহাব 
বিশেষ গ্রশংস। করিয়াছিলেন। ঢাকার ম্যাজিষ্টেট দিঃ লায়ালের বাব! 
“ছাটলাট তাকে তাহার ধন্ডবাদ পর্যন্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 





২৫৪ ংশ পারিচয় 
বংশ তালিক1। 
নারায়ণচন্ত্র রায় চৌধুরী 
[জতমিত্র রায় চৌধুরী 
মুকুন্দচন্তর চৌধুরী ( হাজর।) 


টিিরিউিজি এ শপ পাপী আপি পাপ পা, 


| | রর | 
গোবিন্ামাধব রায় চৌধুরী যাদবেন্তর রায় চৌধুরী রামু রায় চৌধুরী 
( তলাপন্ত্র ) বড়ঠাকুয় 


৪ রায় চৌধুরী 


৯ সাহার ক 





বি 


| | 
শিবরাম রায় গৌধুরী আত্মারাম রায় চৌধুরী সা, রায় চৌধুর' 





| 
রামর্দেব রায় চৌধুরী 
অযোধ্যারাম রায় চৌধুরী 
রামগ্রসাদ রায় টি 
1. 


22 1৮৫০৯ স্পা শপ আপাত পালি ফাদার পপ এ স্যার 
০ 
০. -পাএজ-৯- 





শা 


রাবি চৌধুরী রামরতন রা চৌধুরী রজমোহন রা চৌধুরী 
রাজরুষ্ণ রা চৌধুরী 
গিরীশচন্ত্র বা চৌধুরী 
হেমন্ত রঃ চৌধুরী 





এ হাপাউর 





গিরীন্তরচজ রা চৌধুরী বীরেম্রন্ু রা চৌধুরী হীরেজচঙথাায় চৌধুরী 
| 
মুনীন্্চ্জ রায় চৌধুরী 


কুণ্ডির জমিদার বংশ 


বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন “দিল্ীশ্বরে! বা জগদীশ্বরে' 
বা” রূপী মোগল সম্রাট ভারতের রাজ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়! প্রজ্ঞা- 
রঞ্জন করিতেছিলেন, সেই কালে মোগল সেনাপতি অন্বরেশ্বর মহারাজ 
মানসিংহ আসাম ও কোচবিহার রাজ্য মোগলের বিজয় পতাকার 
অধীন করিবার উদ্দেশ্টে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বিজ্রোহী রাজ। প্রতাপা- 
দিত্যকে শাসন ও শান্তি প্রদানের সঙ্কলে বঙ্গদেশে আগমন করিষ!- 
ছিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপ বিজয় করিয়! যখন মুর্শিদাবাদের 
মস্নদ পর্যবেক্ষণ করিয়া উদয়নালার পথে উত্তরবঙ্গের দিকে তাহার 
বিরাট চমূসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, এ সময় কাটোয়ায় আসিয়া তাহার 
পুরোহিতের তিরোভাব হয়। রাজার পিতৃশ্রা্ধ বাসর নিকটস্থ 
হওয়ায় পৌরহিতা কার্য্যের অন্ত একজন পণ্ডিত এবং জানবান সদ্‌- 
ব্রান্ষণের প্রয়োজন হয়। কাটোয়ার সঞ্রিকটে আঙ্কারপুর চরখিষ্ব! 
নামক এক ক্ষুত্র পল্লীতে নিষ্ঠাপুতঃ জ্ঞানবান সপত্ডিত ৬ শঙ্কর মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। রাজদূত-তাহাকে মহারাজ মানসিংহের 
সন্নিধানে আনয়ন করিলে তাহার প্রতিভা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়' 
গাজা উত্ত শঙ্করশন্মাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন এবং সম্রাটের 
বাহিনীর সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সেনাপতি অশ্বরেশ্বরের সমভি- 
ব্যাহারে উত্তর বঙ্গে আনিতে আদিষ্ট হইলেন, কিন্তু গঙ্গাহীন দেশে 
তিনি এখন যাইতে আপত্তি করায় তাহার জ্যোষ্টপুত্র ৬কেশবচগ্র 
মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইতে রাজ অনুমতি পাইয়াছিলেন। কেশবচন্ত্র 
মোগলবাহিনীর সহিত পিতৃসমভিব্যাহারে উত্তর বঙ্গাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। সেনাপতি অন্বরেশ্বর কেশবচন্ত্রের সাহস, বিস্ভাবুদ্ধি এবং 


২৫৬ ংশপরিচয় 


বর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই! ভাহার প্রতি বিশেষ সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন 
এবং পুরদ্ধার স্বরূপ উত্তরবঙ্গে উপনীত হইন্না বখন মোগল বাছিনী * 
কুরধ্যকুণ্ডি ব ফকির কুণ্ডি অধিকার করিয়া তথায় মোগল বিজয় টবজয়ন্তু 
উড্ভীন করিয়া আসাম বিজয় জগ্ত ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবাও 
আয়োজন করিলেন এবং বিজিত মোগল অধিকারের উত্তর বঙ্গের সর্ধ 
প্রথম পরগণা ফকির কুগ্ডি সরকার বাজুহার ৭" অন্তর্গত করিয়া তাহাব 
রক্ষার নিমিত্ত ৬শঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে স্থবেদার নিযুক্ত করিয়া উক্ত 
পরগণ! তাহার জায়গীয় স্বরূপ প্রদান করতঃ মহারাজা মানসিংহ ব্রহ্ধ- 

মা ভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । 

৬কেশব মুখোপাধ্যায় মহাশয় থাযোগ্যভাবে রাজজকার্ধ্য স্থনির্ববাত 
করিয়া! তদানীন্তন শাসনকর্ডীর স্থনজরে পতিত হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বব 
আকবরের শেষ দিন ক্রমশঃ নিকটবত্রী হওয়ায় মহারাজ মানসিংত 
রাঙ্গপধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ১৬০৪ শ্রী: ভারতেশ্বর 
মোগল কেশরী সম্রাট আকবর মানবলীলা ত্যাগ করিলেন এব 
তৎপুত্র সম্নাট জাহাঙ্গীর ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন! 
এ দ্িকে কেশবচন্ত্র বঙ্গেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অন্বরেশ্বর মহারাজ 
মানসিংহের সাহাব্যে ১৯*৬ খুঃ দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইয়া স্জাট 
সমীপে নীত হয়েন এবং পরগণে কুণ্ডির ২ বৎসরের কর নজর দাখিল 
করিয়া তাহার রাকরভক্তি ও সংকার্ধোর পুরঞ্কারম্বরপ পরগণে কুণ্ডি 
জমিদারী এবং তৎলহ “রায়চৌধুরী” উপাধি ও আসা, সোটা, বর্ম, 
বর্ধা, নিশান, হাতি, আড়ানী ও ডঙ্কা খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ৰাদশাহী ফরমাস খানি স্বর্গীয় গঙ্জাধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট 

* জাইন-ই-আফবরী। 
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পু 
ক: 


ইরানি িব্তিরিরিরিিরিরিরল রিয়ার 


চা 





স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 





শযুত তাঁরকনাথ মুখেপাধা।য় বি, এস, সি। ্ীবূত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ । 
শ্রীযুত চণ্খনাথ মুখোপাধ্যায় । শ্ীধূত অমরনাথ মুখোপাধায। 


কুপ্ডির জমিদার বংশ ২৫৭ 


ছিল, উহা বিগত ১৩*৪ সালের ভীষণ তূকম্পে তাহার বাসগৃহাদি সহিত 
বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে । 

উল্লিখিত ঘটনাবলী দ্বারা বিগত ১১১ বঙ্গাব্দ মোগল বাহিনীব 
সহিত সামধেদীয় ফুলিয়া মেল মুখুটি গাই বংশোদ্তব রামের সন্কান 
ভরদ্ধাগজ গোত্র স্বর্গীয় শঙ্কর যুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর 
জেলার অন্তঃপাতী ুর্ধ্যকু্ডি বা ফকির কুখিতে আগমন করেন এবং 
:০৩১ বঙ্গান্ে তৎপুত্র ম্বর্গায় কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী উপাধি এবং 
সরগণে কুত্তির জমিদারী শ্বত্ব গ্রাপ্ধ হইয়। এই জমিদার বংশের স্বাপন 

বেন। 

নৈকষ্য কুলিন ব্রাক্ষণ শ্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ক্রমান্বয়ে চারিটা বিবাহ 
হরিয়াছিলেন। চারি পত্বীর গর্ভে আট সন্তান জন্মিয়াছিল। অধুনা 
উক্ত সন্তানগণের বংশাবলি বহু বিস্তৃত হ্ইয়! পূর্ব পুরুষোপাজ্জিত 
পম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তদানীন্তন কালের রীতি অনুযায়ী 
কাহার চারি পত্বীর গর্ভজাত সম্ভানগণ মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুন্ 
হগীয় রামদেব রায়চৌধুরী মহাশয় সম্পূর্ণ বিষয়ের ।* চারি আনা অংশ 
প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলেন। বক্রি দ* বার আন সম্পত্তি অপর তিন পদ্বীর 
তজাত ৭ পুত্র বণ্টন করিয়া লইয়াছিলেন। কালের কঠোব 
'নয়ষে এ সপ্ত পুত্রের বংশাবলী কতক নির্ধংশ হওয়ায় তাহার নিকট- 
বন্তী জ্ঞাতি সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইপ্লাছিলেন। এই প্রকারে বিগত 
১১৭৪ বঙ্গাব্ব হইতে বড় ৬১০ আনি, ছোট ৬/১০ আনি, বড় ৮১০ আনি, 
ছোট *১* আনি এই কয়েক সরিকে পরিণত হয়েন। তৎপর এ সকল, 
মংশ কিছু দিন পরে পুনরায় রূপান্তরিত হইয়া ৬১৫ মধ্যে সমান ২ 
সবিক /৫ পাই, বড় ৬৯১, আনি, এবং ছোট ৬১* আদি মধ্যে তুই 
শরিক হইস্লাছিলেন। /৫ পাই অংশ রাজস্ব বাকির দায়ে ইৎবাজ 
আমলে পগিলাম হইয়া যায় এবং কলিকাতা ন্বর্গীয প্রসন্ধকুমার ঠাকুরের 

১৭ 


হ&৮ বংশুলাসিটয 


শিত্তা উহ! খরিদ করিয়াছিলেন! এখন এ সম্পত্তি কলিকাতা হাই 
কোর্টের স্থপ্রপিষ্ক উকিল ৮যোহিনীযোহন গায়ের নিকট আহা, 
হিজর ময়মনসিংহ নিষাপী শ্রীযুক ক্ষিতীশচত্ট আচাধ্য চৌধুর 
প্রা হইক্কাছেন। 

বর্তমান সময়ে চাবি আনি হিন্তার ব'শধবগণ আদদিপুরুষ ক্ষেখব 
চজ্দরের সময় হইতে মূল বংশ সমু্থৃত। ৬বামদেব রায়চৌধুবী ব্যতীত 
কেশবচুন্দের অন্থান্ত সাত পুজ্রেরই বংশলোপ ঘটে। পোস্ব পুত্স্া' 
এ সকল বংশাবলী বন্গিত হ্ইয়াছে। 

মোগলবাহিনী কু্ডিব যে স্থানে শিবিব স্থাপন কবিয়াছিলেন উহ্থাই 
বর্তমান সন্তঃ পুঙ্করিণীগ্রাম। এই স্থানে মহাবাজ মানসি'হ তাহা 
অধীনস্থ বিপুল সৈম্তবস দ্বাবা অতি অগ্প নময় মধ্যে একটী সুবৃহ' 
পুষ্করিণী খনন ক্বাইফ্লাছিলেন। উক্ত পুক্ষবিণ'ব নামেই এই গ্রামের 
নাম “সছ্যঃ পু্ষবিণীশ হইয়াছে । এগ্ভাপি উক্ত পুষ্ষবিণী এব” তাহ 
*শ্চিম তীবে অন্ববেশ্ববেব প্রতিগিত ৮শিবলিঙ্গ বর্তমান আছে। 

কুপ্িব ভূম্যধিকারিণণ [চরকালই বংশান্ক্রমে বাঁজভক্ত এখ' 
লনা প্রকাব সদ্‌গুণরার্জি-বিভৃষিত। এই বংশের স্বীয় কালীচন্ 
রাঙ্চচৌধুরী একজন সাহিত্য সেবী ও বন গ্রণীলোকের পালক ও পেষক 
ছিলেন। রঙ্গপুর নদদ ডাকঘর ব্যতীত তখন এ জেলায় অন্ত কোন 
ডাকঘর ছিল না। তিনি গোপালপুর গ্রামে (তাহার শ্বগ্রাম সদা | 
শুদ্ধব্িণী হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরে ) সর্ব প্রথম পল্পী ডাকঘর এখং এবটী। 
বিষ্ঠালকন সন্তঃ পুরিণী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিঘাছিলেন। এই বিগ্ালয় 
বন্থমানে কুঙি উচ্চ ইংরাজি বিগ্ভালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং সেই 
ডাবখর এক্ষপে স্টামপুব নাখে পরিচিত হইয়া চাল ধুইতেছে। 
কুলিনকুঁগপঞ্চয নাটক এবং গ্রন্থ কালিচছের পৃষ্ঠপোষকতায় 
বিখিত ও খুজি হইয়াছিল গীতার ' রাধে. বাব পর়ীপোধক তায় 





স্বগীয় গঙ্গাধ্র রা চৌববী 


ফুঙিন অঙ্গিধার বংশ ২৫৮ 


'পতিব্রতা”. নাক একখানি উপস্তাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

১৮৩৬ খু: রঙ্গপুর নগরের উচ্ ইংরাজী বিস্ভালয়, সবর হাসপাতাল 
এবং সাধারণ পুস্তকাগার কুণ্ডি বংশের অন্ততম বংশধর কর্খবীর স্বীয় 
রাজমোহন রায় চৌধুবী মহাশয়ের বন্তবে ও অর্থ সাহাব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল! এই বংশে ঝছু সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
বর্তমান সময়েও এই বংশের বংশধরগণ স্বধন্মনিষ্ঠ এবং সর্ববন্দ পূর্ববপুরুষ- 
গণেব কাঁরিকলাপ রক্ষাব জন্ত ঘত্ত্বান আছেন। ইহারা মুসলমান 
ধর্মের উদ্নতিকল্পে বহু পীরপাল জমি দান ও মদজিদ নির্মাণ করাই! 
ছিলেন। শব চন্ট্রেব জ্যেষ্ঠ পুত্র কু্ডি পরগরণাঁর চারি আনা অংশের 
মাশিক। অগামদেব রায় চৌধুবী মহাশযনের 'খংশধরগণের মধ্যে। স্বীয় 
বাথবেশ্র, তথৎ্পু শিবনারায়ণ, তৎপুত্র রাজচন্দ্র, তৎপুত্র ছুর্গাগ্রমাদ, 
তৎপুজ্র গঙ্কাধব ইহারা সকলেই সাধন মার্গে নিযুক্ত থাকিয়া স্বম্ম 
' পাপন ও নাল! প্রকার ধশ্থাঞুষ্ঠান ও সৎকার্ধা দ্বারা বহু কীন্তি স্থাপন 
করিয়া গিষ্লাছেন। স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র রীযুক্ত 
বাধ মুঠাঞ্জয় বাঁয়চৌধুরী বাহাদুর এবং ৮ বিনোদ্দবিহাবী। নিয়তিগ 
কঠোর (শয়মে বনোদবিহাবী অকালে কালগ্রাসে পা তত হইয়াছেন।। 
তাহার এক মাত পুত্র শ্রীমান শ্টামাদাস বংশধর আছেন। এই 
বশের রাজি হ্বগ্ রাজচন্জ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১১৮০ বঙ্গা হইতে 
১২৩০ সাল পধ্যত্ত জমিদারী পরিচালন করিয়াছিলেন | তিনি 
পরগণে কুপ্ডির।* আনা অংশ ব্যতীত এই জেলার এবং দিনাজপুর, 
ও বগুড়া কলার _ কতকগুলি জমিদ্দারী শ্রয় কবিষযাছিলেন এবং 
গৃহদেবতা & শ্ামাকন্রী ফালীমাতা ও ৮ যাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন 
করিয়া দেবষেবায় জক্ক পৃথক ধেরোতর জমিদারী খরিদ করিয়া 
গিযাছেন। স্নান আহগ জামির দ্য গ্ধাধর রাৌধুরী ছাপে 


২৬ কাছে পরিচম্ব 


এ সকল জমিগারীর জনক উদ্নতি সাধন এবং নীলকুঠি ইত্যাদির 
আত খ্বার! বৈধদ্বিক উন্নতি সাথন করিয়া গিয়াছেন। কুঙি দাতব্য 
চিকিৎসালয়, স্থাপন দ্বারা ত্বগ্রামম অশেষ্ষ কলাণ সাধন . এই মহাত্য। 
করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে ৬ শিবনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের 
পন্থী সহমরণ গিঘ়াছিলেন । তাহার ব্যবহৃত নথ এখনও ইহাদের 
গৃহে সযদ্বে রক্ষিত ও পৃজিত হইতেছে। ইহার জোষ্ঠ পুত্র রায়বাহাছুর 
ৃক্ঙুয় রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৮৯ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর 
বয়সে পিতৃ এবং ভ্রাতৃহীন হইয়া সংসারে নানা প্রকার বাধা বিদ্ব রোগ 
শোক ইত্যা'দর সহিত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইনি স্থশিক্ষিত 
এবং বিশেষ বিজ্ঞ ও স্বধন্ম নিষ্ট, রাজভক্ত ও দেশসেবক । গ্রত ১৯০১ ইং 
জুলাই মাস হইতে ইনি অনারাবী মাজষ্টের কাধ্য প্রশংসার সহিত 
করিয়! আসিতেছেন। গত ১৯১১ হীঃ দিলী দরবারে পরবার মেডেল, 
ও সার্টিফিকেট অব অনা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কলিকাতা! নগরীছে 
যহামান্য সম্রাটের “লেভি দবধারে+ সম্রাট সম্মুখে পরিচিত হইয়া!ছলেন। 
কুঙ্ডি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং কুণ্ডি বিগ্ভালয় ইহার সম্পাদদকতায 
সথপরিচালিত হ্ইয়! আসিতেছে । ইহার যন্ত্রে ও চেষ্টা কুণ্ডি মধাইতয়াজা 
'ব্্ভালয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্তালয়ে উন্নীত হইয়াছে। প্রত্বতব বিষয়ে 
ইহার যথে্ট অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ ও অন্থান্ত 
এতিহাসিক নিদর্শন দ্রবা বিষয়ে ইচ্ার যথেষ্ট উৎসাহ এবং নিজেও বন 
বায়ে অনেক মৃদ্রাদি সংগ্রহ করিয়াছেন । সাহিত্য চচ্চায় ইনি বিশেষ 
উত্সাহী। ইহার ব্যয়ে রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষদ্র চণ্ডিকা বিশ্ব 
নামক প্রাচীন গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন এবং : সাহিত্য পৰিষদের সদশ্য 
নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহার রাজভুতি। গ্রজারঞন, এবং বহু গুণের 
পুরস্কার হ্বরূপ -১৯১২ রঃ লর্ড হার্ড ইহাকে বাকি বাহাদুর উপাধি 
ঘাগা সঙ্গানিত করিযাছেন। বিগ ১৯০ লী; হইতে ইনি বঙ্গপুং 





রী বাহাদুর । 


সি 


যু চৌধু 


রায় মৃত্যুঞ্জয় রা 


কুত্তির জমির বংশ ২৬১ 


ডগ্রিক্ট বোর্ডের ভাইসচেয়ার্যানের কার্য বিশেষ দক্ষতার ও প্রশংসাৰ 
সহিত কবিষ্বা আমিতেছেন। ইহার কারধযসময়ে রঙ্গপুর জেলার সর্বধ- 
বিষয়ে বিশষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইনি বন্পুর জেপ- 
খানার বৰে'দরকাদী পরিদর্শকের কার্ধা গত ৫ বত্দর যাবত করিতেছেন । 
বঙ্গপুব পাবলিক্‌ লাইত্রেরীতে অনেক পুস্তক ক্রয় জন্য অর্থ সাহা: 
করিয়াছেন । বায়বাহাদবর অক্লান্ত কশ্মবীর। নিদ্দের সর্বপ্রকার সুখ, 
গাবধা এবং শান্তির প্রতি জক্ষেপ না করিয়া সর্বদা পরহিতক্তরতে রত 
খাকেন। রঙ্গপুব কলেজ স্থাপন জন্ত বিনামূলো ইহার জমিদারী 
অন্তর্গত ১২৫ বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন এবং শ্বর্গীয় পিতৃদেব গঙ্গাধর 
ধায়চৌধুবী মহাশয়েব পুণাম্থৃতি উদ্দেশে রংপুববাসী একটি ছাজ্ের বিন: 
বেতনে কলেজে অধায়ন করার জন্ত বৃতির ব্যবস্থা করি] ছিয়াছেন। 
বঙ্গের ভ্ৃতপূর্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং লর্ড বোণান্ডসে 
চভাকে খ্বহন্তে গ্রত্তবাধব সন্ধান ও সংগ্রহ এবং সরকাবী 
বার্য্যেখ সহায়তা অন্ত যে পত্র লিখিয়াছেন এখং গবর্ণষেন্টের বাঙিক 
বপোে, ও বিভাগীয় কমিশনার ও জেদাব ম্যার্জিষ্টরেটের রিপোর্টে 
প্রতিবৎসব যে গ্রশংসাবলী লিখিত হইয়াছে গবণমেণ্টের অন্যান্ত বহু 
কার্যে ইনি সহায়তা করিপা আসিতেছেন। স্বগ্রামের স্বাস্থ্যোক্সতিৰ 
ন্য ফেল! বোর্ডের সাহায্যে একট পুরাতন পুষ্করিণীর পক্কোদ্ধার এবং 
পয: প্রণালী ও গ্রাম্য পথ সংস্কার করাইবার ব্যবস্থা এবং সম্ভঃ পুঙ্করিণী 
উউনিকন কমিটি স্থাপনপূর্ক গ্রামের বিবিধ উন্নতি সাধনের উপাদ 
কনিষ্বাঞ্ছেন এবং করিতে যত্ববান আছেন । ই'হার, ছুইটাঁ পুত্র, উভয়েই 
এখন অপ্রাপ্ত বর্ধক । বর্তমানে কুত্তির এই বংশ আদি বংশবৃক্ষের 
যুল কা এবু, ইহার! ভাব কুলিনই আছেন। ১৩১৫ 'সালের 
বঞুড়াব ছুর্ডিক্ষে তিনি ৮ হাজার টাকা সাহাযা বন্দিয়াছিকেন। 

কুধি ঝগিযারগণের আদি মৃষত বাড়ী সন্কাপুকবিণী প্িম পাড়ে 


২৬২ ংশ পরিচয় 


অবস্থিত ছিল । উহার দ্বংলাবশেষ এখনও কতক বিগ্ভমান আছে। | 
সরিকগধ ভিন্ন হইয়। চারি আনি এবং পৌনে চারি আনি সন্াঃ পুর্বিণা 
গ্রামে, ছোট ৬১ আনির সরিক্ধয় গোপালপুর গ্রামে এবং বড়ঠ১, 
আনির সরিকগণ হরিদেবপুর গ্রামে বসতি করিয়াছেন । মহাবাজ, 
যানসিংহেব এবং জমিদারী প্রতিষ্ঠাতা স্বীয় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় €. 
কেশব উত্তর বায চৌধুরীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্ এই পবগণে। 
কু্ডির মধো মানসিংহপুর, শঙ্করপূব ও কেশবপুর নামক তিনখান। 
মৌজার নামকরণ হইয়াছিল । উঠা ইংরাজ রাঙ্গোর প্রথম জন্রিগ। 
ও বন্দোবস্ত আমলের কাগজে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং বর্তমানেও এ. 
সকল গ্রাম কুপ্ডির জমিদারগণের দখলে আছে । 
সগ্ংপুষ্করণী-তীরস্থ প্রাচীন বাড়ীর চত্তিমগ্ডপে ধ্বংশপ্রাপ্ধ একটা! 
£শব্মন্দিব গাত্রের ৪ আদি বংশধর রায় বাহাদুর মৃভাপ্রয় রায চৌধুরী | 
ঘহাশয়ের বাটীর চত্ডিমগ্ুপের (সেই প্রাচীন মন্দির ১৯০৪ সালে 
ভীষন ভূকম্পে ধ্বংস হইয়াছে ) এবং গোপালপুর ৬কাশিচন্্র রায় 
চেপুরী বহাশযের বাটীর একটা প্রাচীন শিব মন্দিরের গাত্রে দে খোপিত 
লিপ আছে তাহা শিল্পে স্িবেশিত করা গেল :-_ 
ঝুগডর তরফ চারি আনি সম্ভঃ পুষ্করিণী-ঈযুক্ত রাস্থ চৌধুরা 
বাহাদুরের ৰাটীর চণ্ডীষগ্ডপ লিপি £-_ 
বর্ষে শ্বরাস্থ রসভূগণিতেত্ু ঠ5ত্রে নারারণোতি স্থকতী 
শিবপূর্ববক শ্রীযুক্তম্ত সৌধ মকোরঙ্গিরিশখ তুল্যং 
তাত প্রারৰ মঙ্গলং থলু সচ্চবিত্র। 
কুগ্ডর ছোট ৬১ আনির সরিক-- গোপালপুর গ্রামে একটী শিব 
দন্দিরের গাত্রে খোদ্দিত লিপি। 
পা রঃ পবার টি টি ১১৫৪ সাল। 
কও মনমধু টে ৪৩ চার্ম্‌। 


কুণ্ডির জমিদার বংশ হত 


সং পুষ্করিণী-তারস্থ ধ্বংদ প্রার্থ কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'শিবমন্দির 
ত্রেখোর্দিত লিপি £-- 
শাকে বেদগ্রহ তিথি মিতে প্রীহরেঃ পাদ পদ্দনি | 
বোমৌ রজয়তি ইতি কেশব: শ্রীযুক্কো সৌ। 


কুণ্ডি তরফ ৬/১৫ আনীর জমিদার বংশ। 


কুণ্ডি জমিদারদিগের আদিপুরুষ কেশবচন্দ্র রাঁয় চৌধুরীর তৃত'য় 
[বীর গর্ভজাত কষ্চজীবন, তৎপুত্র বামচন্ত্, রামচন্দ্র পুত্র কাশীকাস্ত। 
£শি অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গাঞপোহণ কারলে তত্পত্বী দয়াময়ী দেব 
জ্ছাতিপুত্র রাক্মোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব, 
বাঙ্গলা ১১৯৬ সালে ইহার জন্ম হয় এবং ১৯২৪ সালে কুণ্ডি 
১৫ আনী জমিদারী অংশে নাম জারী করেন। রাজমোহন রায়- 
টীধুরী কুণ্তী পরণণার শ্বনাম্খ্যাত আদর্শ ভূম্যধিকীরী । উত্তরবঙ্গে 
হাবই প্রযত্থে শিক্ষ। বস্তারের সুচনা হয়। নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও 
তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে ভাৎকালিক সংকীর্ণ ত। ত্যাগ কবিয়া কলিকাত। 
ইন্দু কলেজ কইতে উত্তীর্ণ গ্রনাথ চক্রবত্বী নামক জনৈক শিক্ষককে 
নীকাপথে আনক়নপূর্বরক স্বীয় সন্তানগণের মধ্যে ইংবেজী শিক্ষাৰ 
চন! করেন। এই প্রকারে ইংরেজী শিক্ষায় জাতিনাণ মাশক্ক 
বণিত কারিয়া ১৮৩৬ শ্রী: অন্দে রঙ্বপুরে প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় 
পনপুর্বক বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থার দ্বার উত্তরবঙ্গে 
নালোক বিস্তারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থীয় বাসস্থান 
ঘঃপুক্ষরিণীগ্রামে বহু অর্থব্যয়ে মফঃম্বলের মধ্যে প্রথম একটা মধ্য 
ংরেজী বিদ্ভালম্প ( তৎকালে সরকারী পাঠশাল! বলিয়া কথিত হইত ) 
বং প্রথম মুদ্রাঘন্্র স্থাপনপুর্বক ১২৫৪ সাল ইংরেজী ১৮৪৮ ঘ্: অব 
ই্‌তে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ" নামক মফংস্বলের সর্ব প্রথম সংবাদপত্রের স্থচন। 













২৬৪ ংশ পরিচয় 


করিয়! উত্তর বঙ্গের ঘুগাস্তর সাধন এবং সাহিত্য জগতে তিনি চির. 
প্মরণীয় হইয়। রহিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত, পারসীক, ইংরেজী ও বাঙ্গল 
এই চারিভাষা আয়ত্ত করিয়] তদানীন্তন রাজপুরুষ ও পণ্ডিত সমান্ধে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান হইস্মাছিলেন। রঙ্গপুরের সাধারণ হিতকব 
যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত ইহার স্মৃতি চিরবিজড়িত হইয়। রহিয়াছে । 
১৮৪০ খ্রীঃ অন্দে রঙ্গপুর নগরে উহাব নেতৃত্বে ৪ অর্থ সাহায্যে প্রথৎ 
দাতব্য চিকিৎসালম্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এ চিকিৎসালম্বের সহিত 
তাহা ম্বৃতি চিরবিজড়িত রাখিবাৰ জন্য নিম্বোন্ত লিপিমুত্ত 
একখানি মর্দর স্বতিকলক উক্ত চিকিৎসালয়ের দ্বারদেশে সংযুন্গ 
আছে :-- 
1110 01500015০01 
12178] 0101101) 0170501801৬ 
76100100061 01015017101 
৪170 
117 10501716107 01115 561৮1009 
17 85071011517119 076 
00010 01 0150060581% 
17 18409 48. [0০ 
সগ্যঃ পুক্ষরিণী গ্রাম হইতে! রঙ্গপুর সদর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশং 
রাজবত্ব/ বাজমোহনের চির উজ্জল কান্তিরাজির অন্যতম নিদর্শন 
এই রাজবত্মের মধ্যবন্তণ ঘর্ঘট ( ধাঘট ) নদীতে তিনি বিনাকণ 
পারাপারের ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন। উহা! রাজমোহনের “*ধর্মঘাট 
বলিয়া পরিচিত । পরে তাহার বংশধরগণ রাজমোহনের স্বৃতি রঙ্গ 
এ নদীতে লৌহ সেতু প্রস্ততের জন্য জেলাবোর্ডের হন্যে পঞ্চ সহ মু 
দান করিয়াছেন। সেতু গাত্রে সংযুক্ত মর্খবর স্বতি ফলকে সগৌর: 


কুণ্ডির জমিদার বংশ ২৬৫ 


আজও রাজমোহনের যে কীত্ডি বিঘোষিত করিতেছে তাহ। নিমোক 
ফলক লিপি প্রকাশ করিতেছে £- 

কুণ্ডীর দান্শীল ভূম্যধিকারী হ্ব্গীয় মহাত্ম। রায় রাজমোহন 
চৌধুরী মহোদয়ের পবিত্র স্থৃতি রক্ষার্থ তাহার পৌত্র :-- 


শ্রীযুক্ত বাবু ষণীন্তর চন্্র বায় চৌধুত্রী 
শ্রীযুক্ত বাবু মনীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী 
শীযুক্ত, বাবু স্থরেন্্র চর রাত্ম চৌধুরী 
যুক্ত বাবু নরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী 

মহোঁদয়গণ কর্তৃক এই সেতু নিশ্নাণের ব্যয় ৫,০০২ পাচ হাজার 
টকা প্রদত্ত হইল। ১৩১০ বঙ্গাব। 

০ (001)17)60001965 0119 17706000101 1179 1,506 হিঞ 
17] )1018217 01000801)001, 

173 1509%/050 2170 01091199015 28101006101 01001, 
1:98, 5০০০9 85 [0810 101 006 0009610000100 01 1015 1316066. 
377 1115 07517050175, 

13700 11217100177 (18981101200 01009001001 
13800 115108517 01070019) 1১০৮ (51090010001 
93500 35101500168 00151008705 (51808001701 
35100 বব 0551 (19910017510 0০100001001 
59০3, 4১, 1). 


রাজমোহন চৌধুরী অস্তিমে ৬গঙ্গালাভ আশায় নৌকাপথে 
মুশশিদীবাদে উপস্থিত হইয়া ১১৫৪ সালে স্বর্গারোহণ করেন। 

রাজমোহনের হই পত্বী, কাত্যায়নীদেবী চৌধুরাণী ও মণিকর্ণিক। 
দেবী চৌধুরাদী। ইহার! উভয়েই কীন্তিমতী ছিলেন। বৃহৎ পুফরিণী- 


২৬ বংশ পরিচয় 


খনন, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ হিতকর নানাক:ধ্যে অর্থদান 
করিয়া গিয়াছেন। 

বাজমোহনের ছুইপুত্র, সধুহুদন ও চন্দ্রমৌহন | চন্দ্রমোহন সঙ্গীত 
ও মল্ল ক্রীড়াদির একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। 

১২৮৬ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে মধুস্থদনের জন্ম হয়। তিনি 
আপন জমিদারীর মধ্যে বহু নীলবুষ্ঠা স্থাপন এবং মুর্শিদাবাদে একটা 
রেশমের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিস্তর ধন সম্পত্তি অর্জন করিফাছিলেন। 
১০৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ছুর্ডিক্ষের সময় শন্লসত্্র খুলিযা বহু দরিদ্র প্রজা 
জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। দাত্র ২ন বংসর বয়সে শীপাঠ নবদ্বীপ 
ধামে হুবস্ত বিশ্ুচিকা রোগে আহার ৬গঙ্গালাভ ঘটে | রক্গপুর 
জুষভাগ্ডারের সন্লিহিত টবরাতী নামক আ্রিকআ্রোতা নদীর কুলবর্তী 
একগানি সমৃদ্ধ গ্রামের প্রসিদ্ধ পালধী বংশের গঙ্গাপ্রসাদ পালধ' 
মহাশয়ের মধ্যমা কল্তা যহামায়। দেবীর সহিত মধুস্থদনের উদ্বাহ ক্রিয়া 
সম্পন্ন হষ্টযাছিল। মধুকুদনের মুত্্যর পর মহামায়। দ্বেবী চৌধুরাণী 
আি দক্ষতার সণ্হত জখিদ্রাবী পরিচালন। করিয়াছিলেন এবং 
রত নিয়ম ও অখেষ দানশীলতার দ্বারা এতদ্দেশে সুখ্যাতি অঞ্জন 
করিয়াছিলেন। উনি পিতৃ ও স্বাধীকুলে ধন সম্পত্তির মধ্যে লাজিত 
ও পালিত! হইয়াও এত কষ্টসহিষু ছিলেন থে নিজে মূত্যুর অব্যবহিত 
পুর্ব পধ্যন্ত রক্ষনাদ করিয়া পরগণাব যাবভীয় ক্রাঙ্গণ ভোজনাদ 
কাঁধ্য বহুবার সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পাচকের সাগগাধ্য গ্রহণ করেন 
নাই, ইঠার রন্ধন পটুতা দেশ বিখ্যাত । ১২৬৪ সালের ২০শে 
কাঁত্তিক ইহার জন্স হয় এবং ১৩২৬ সালের ১৭৯ কা়িক পু, পৌন্র, 
কন্যা, দৌহিত্র দৌহিত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়! সঙ্জানে কলিকাতায় 
»গক্গীলাভ করেন। ইহার ক্কৃতী পুত্রষয় ৬ গঙ্গাতীরেই রশাহে মাতার 
-পৃণ্যের.অহ্ক্কপ দান সাগর শ্রান্ধ ক্রিয়া হনির্বাহ করিয়া মাতৃভক্তির 


কুগুর জমিদার বংশ ২৬৭ 


পরিচয় দিয়াছেন। এ শ্রাঙ্ধে নহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ₹+ প্রসাদ 
গাজী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় অধাঙ্ষত1 কপিয়াছিলেন। ইহার 
মাগ্াধিক ও সংবাৎসরিক আদ্ধেও কাঙ্গালী ভোজন, শীতবস্ত্র দান ও 
ব্রাহ্মণ ভোজনাদি'ভইয়াছিল ! কুণ্তিতে অধুনা একশ বুহছ্ 'ব্যাপারের 
অনুষ্ঠান হয নাই। 


শীুক্ত মণীন্দ্রচ্দ্র রাঁয় চৌধুরী । 


সক্ষম কয় চৌধুরীর ছুই পুত্র ৭ ছুই কন্তা। জোট পুত যুক্ত 
মান্ছচচ্্ রায় চৌধুবী ১২৭৯ লালের ১৭৯ ভাদ্র তারিখে জন্পগ্রহণ 
কবেন। ঈনি একজন ক্ুবিজ্ঞ ছজ'মদার। ॥মণীন্দত্র বাবু বিশ বংসর 
ধাবৎ দক্ষতার সহিত অনারারী ম্যাজিঙ্েটের কার্য করিজ্েছেন। 
সদর ।লাকাল বেডের চেয়ারম্যান পদে ৯ বসর উত্তমরূপে কাধ্য 
নর্ধাত করিয়াছেন এব" এঙ্ঃপুক্ষরিণী ইউনিয়ন কমিটী পন" 
বধি উহার চেয়ারঘ্যানের কাজ করিতেছেন। কুণ্তির মধো ইনিই 
এন বয়োজ্জোষ্ঠ এবং প্রধান জম্দার | 

১৯১১ শ্রীষ্টাব্ে দিল্তীর দরবাবে ইনি একথানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ধ 
হন। "নয়ে পত্রধানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল £-- 
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২৬৮ বংশ পরিচয় 
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মশীন্ত্রন্জ্রের পাচ পুর এবং ছুই কন্তা, তবাধ্যে জ্যেষ্ঠ পু মহেত 
কুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! কলিকাতার কলেজে 'অধাৰ' 
করিতেছেন । 


শ্রীযুক্জ স্রেব্দ্রন্দ্র বায় চৌধুরী 


মধুস্দন রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র স্থরেন্দ্রর্জ রায় চৌধুবা ১৮৭ 
বীষ্টান্দে ১৩ই ফেব্রুঘারী নস গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র বঙ্গ সাঠিত্যেং 
একজন একনি "সবক! “রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ'”এবং “উত্তধ বঙ্গ 
সাহিভা সম্মিলন” শ্ুবেন্দ্রচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল । ১৯" 
শ্ীষ্টাবে স্রেন্দ্রচন্্র বন্দপুবের সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠ। 
করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারই প্রযদ্ছে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সনি 
লনের প্রতিষ্ঠা হয় | বর্গ সাহিতোর একজন চিন্তাশীল তবলেখক 
বলিম়। স্থরেন্ত্র চন্ত্রের প্রসিদ্ধি আছে । বাঙ্গাল। মাসিক প্র পাঠকে€ 
নিকট তাহার নান অন্ঞাত নছে। কবিত্ব শক্তিতেও স্ুবেন্্র চন্ধ 
নিতাস্ত কম নহেন । ব্্পুর জেলার অতি গবেষণা পুর্ণ সর্বাঙ্ 
হন্দর একথানি ইতিহাস প্রণয্নণে তিনি ব্রতী আছেন। কানরূপ তথ্বাি 
সঙ্কলন করিয়া স্থরেন্্চন্দ্র এ্তিহাসিক সমানে বিশেষ প্রাতপন্তি লাভ 
করিয়াছেন । রজপুরের ভূতপূর্বব কালেক্টর জে, ব্যাস আই, দি, 
এস্‌ সাহেব বাহাদুর ভিন্বীকট গেজেট (01901100 £82566) রচন 





কুরণ্ডর জমিদার বংশ | ২৬৯ 


ঢরিবার সময় তাহার উপাদান সংগ্রহার্থ স্থুরেন্দ্রন্দ্রের সতায়ত। গ্রতণ 
করিয়াছিলেন | কি সাহিত্যে, কি জ্নহিতকর কাধ্যে স্থরেন্ত্রন্দ্রের 
ঠায় অদম্য অধ্যবসায়ী ব্যক্তি রুঙ্গপুর জেলায় আর কেহ আছে কিনা 
ন্দেহ। স্বগ্রাম ও তগ্নিকটবন্তী গ্রামসমূহের উন্নতিকক্সে তিনি যথেষ্ট 
সর্থ সাহায্য করিয়। থাকেন। ইহার প্রতিচিত গ্রাম্য সমিতির কার্ধা 
তৎপরতা দেখিয় পোকাল বোর্ড প্রতিব্সর সমিতিকে সাহাষ্য 
করতেন । এক্ণে এ সমিতি ইউনিয়ন কমিটিতে পরিণত হইয়াছে । 
রেন্্রচন্জর কুপ্ডি গোপালপুর মধ্য ইংরেজী বিস্ভালয় ও বেতগড়ী 
মধুস্থদন মেমোরিয়াল মধা ইংরেজী বিগ্তালয় সমিতির সন্ভাপতি এবং 
রঙ্গপুব জুনিয়ার মাদ্রাসা কমিটির সহকারী সভাপাঁত। কণিকা তাস্থিত 
প্রসাপন্ভি সমিতির ইনি অন্যতম সহকাপী সম্ভাপতিত পদে প্রতিঠিত 
'ছলেন। মহাজনের সুদে যাহাতে দরিদ্র প্রজাবর্থ জঞঙ্জরিত না হয় 
তজ্জন্য তিনি " রঙ্গপুর জমিদারী ব্যাঞ্চ” প্রতিষ্টা করিয়াছেন? এহ ব্যাঙ্ক 
হইতে প্রজাগণ জমিদারদিগেব মারফতে কমস্থদে টাকা পার করিতে 
শাবে। স্রেক্্র বাবু “উত্তরবঙ্গ জমিধার সভ।” নামক বিভাগীয় প্রতি- 
ঠানের সম্পাদক | বঙ্গপুরের অধিবাসিগণ জাতিধশ্মনিব্িশেষে স্থুরেন্ু 
বাবুকে কতদৃর শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখে এবং তিনি রঙ্গপুরবাসীর 
বয়ে কতটা আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন তাহা রঙ্গপুব সাহিতা 
গব্ঘিদের সভ্যবৃন্দ তাহাব পীড়া হইতে আরোগা লাতের পর তদানীন্তন 
ধ্গপুরের কালেক্টর শ্রীধুক্ত কিরণ চন্দ্র দে আই, [শ, এস্‌ মহোদয়ের 
মতাপতিত্বে আহত পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে সর্বজন সমক্ষে 
ফে অভিনন্দন পঞ্জ প্রদান করেন ভাহ। পাঠে জানিতে পারা যাইবে। 


২৭৪ ংশ পরিচন্ 
অভিনন্দন পত্জথানি এইঃ - 


অকত্রিম প্রীতি সম্মান-ভাজন-_ 
শ্রীযুক্ত স্বরেন্্রচন্দ্র রায় চৌধুরী 


বৃ 


রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ-সম্পারক 


মহাত্ুন ! 

আপনার কঠিন পীড়াব সংবাদে পঞ্গপুরবাদী তিস্তাকুল হইয়াছিল 
সাহিত্য পরিষদ অধীর হইয়াছিল | অঙ্গলমঘ্দ ভগবানের কৃপায় 
আপনি নিরাময় হইয়| কন্মক্ষেতরে পুনরাগমন করিলেন। দীর্ঘ বিঃচ্ছদ্রে 
পরে আপনাকে পাইয়। পরিষদের হাদয়ে থে আনন্দ হইয়াছে, ভাহ' 
আপনাকে না জানাইলে চিত্তের তূপ্ি বা আনন্দের স্বার্থকতা' 
হয় লা। 

ষে উদ্ভমে সাঁংতা পরিষদের স্থত্থি, বে কন্ম বৃত্তিতে তাহাব উন্নতি, 
বে অলামান্র কার্ধয দক্ষতা ও শ্রম পরার়ণতায় তাহার বিস্তার, সেই 
শক্তি সমষ্টি বিধাতার হচ্ছায় কিছুদিনের জন্য পরিষদের মঙ্গল চে! 
হইাতে অপসারিত হইয়াছিল | বিধির এই বিধান পরিষদের সহ 
বেদন নহে, তাই আজি বিধাতা ,সেই শক্তি 9 সেই উদ্যম অস্থুর্ 
ভাবে পর্ষিদকে কিরাইয়! দিলেন। 

শ্ুনিয়াছি ছুংখের পরে চিত্ত সরল হম, হ্বদযের অন্তনিহিত শক্তি 
পথরপুণতার সহিত উন্সেষিত.হয়, সংসারের করুণতার সঙ্গে প্রাণের 
স্পর্শ সংঘটিত করিম! ভগবানের সারিধয) উপলব্ধি করাইয়া দেয় ও 
কম্মকে কামনা-বর্জিত করিষা পরিণত দাফলো লোক হিতে নিয়ো" 
জিত করে। 


কুণ্তির জমিদার বংশ ২৭১ 


সর্ববনিয়স্তা আপনার চিত্ত পরীক্ষাব জন্য পর্যাপ্ত ছুংখেরই আয়ো- 
জন করিয়াছিলেন। আপনি স্বয়ং হ্খন জীবন মরণের সন্ধিক্ষেত্রে 
অবস্থিত ঠিক সেই সময়ে বন্ম সঙ্গিনী পত্ব:কে ভগবান অনন্কের পথে 
টানিয়া ললেন। ক্ষুত্র হ্বদয়কে এই বেদনার বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়াছি, 
কিন্ত এই চরম বেদনা আপনার চিত্ত বৃত্তিকে শান্ত করিয়া সম্পৃণ 
একাগ্রতায় কম্মের দিকে ধাবিত করিল । এই মহাছুঃখ এবং তাহ' 
গহণেব এই মহাদৃশ্ঠ লোক শিক্ষাস্থল, সন্দেহ নাই । 

হে কর্খববীর, তুমি সেই ছুঃখের পথে পরিন্মণ করিয়া আসিলে, 
নিঠুরত! সংস্পর্শে তোমার হৃদয় করুণ কোমল হইল, তোমার ষাতন! 
বিধৌত হৃৎপিণ্ড পরিষদের জন্য দ্রুততর স্পন্দিত হইল, তুমি তোমার 
কণ্টকের ভার লইয়া পরিষদের অন্তরে যিধরিযা আইস । পরিষণ 
সেই কণ্টকেব যুকুট মাথায় পরিয়া কম্দক্ষে ডে অগ্রসর হউক । 


র্বপুর সাহিত্য পরিষত কার্যালয় । ) আপনার-_ 
-. বঙ্গপুর সাহিতায পরিষদের 


'ভারিথ ২৮ভাত্র ১৩১৯। সভ্যবুন্দ ' 

বাঙ্গালা ১৩২* সালের ২৯শে কান্তিক বঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণও 
ললঙ কারমাইকেল রজপুরে উপস্থিত হইলে পরিষত সম্পাদক স্থরেন্দ্রবানু 
নভাঁপিতিসহ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সরশ্যবুন্দের প্রতিনিধিক্ষপে 
তাহাকে একখানি অভিনন্দন পজ্জ প্রদান করেন। 

১৩১৬ সালে রঙ্গপুরে মাননীয় বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ 
মুখোপাধ্যায় সরম্বতির সভাপতিত্ে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের 
অধিবেশন প্রধানত: স্ুরেন্দ্রবাবুরই অক্াস্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
ফলে হয়। উক্ত সম্মিলনের প্রতোক শাখার অধিবেশনের বিস্তৃত 
কার্ধাবিবরণ স্থ্রেন্দ্রবাবুর সম্পাদক তাক প্রকাশিত হইয়াছে। এ 
কার্য বিববণগুলি তাহার সাহিতাশ্রমের বিরাট নিদর্শন বলিস 


ইণহ বংশ পরিচয় 


স্ধী সমাজে-শ্বীকৃত হইয়াছে । মি: জে এন, গুপ্ত যখন রঙ্গপুরের 
কালেক্টর ছিলেন, তৎকালে স্থরেন্্রবাবু রঙ্গপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর 
কলেজ প্রতিষ্ঠার সুচন। করেন। তাহার ফলে তথায় “কারমাইকেল 
কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি উক্ত কলেজের প্রথম অন্ঠতম্‌ "সম্পাদক 
এবং একজন প্রধান কম্মী। এই কলেজের গৃহ নিশ্বাণের জন্ 
ইহার! উভয় ভ্রাতা নিজ জমিদরীরী হইতে ৪১৯ বিঘ। উৎকৃষ্ট ভূমি 
দান করেন। তাহাদিগের এই মহত্দান চিরম্মবণীয্ করিয্। রাখিধাব 
জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষীন্বগণ কলেজের প্রধান ধারোপরি নিয়লিখিত 
মন্থের একখানি মন্বব স্বৃতি ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রকৃত গুণ গ্রহণের 
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স্থরেন্্বাবু পূর্ববঙ্ে টেকস্ট বুক কমিটির € 16৫৮ ০০॥ 
০018)17816660০ ) একজন সভ্য । ইনি সয়াট সপ্তম এড ওয়ার 
পাঁজ্যাভিষেক উপলক্ষে একটী সম্ন্হথচক দরবার গদক প্রাপ্ত হম 
সম্প্রতি ইনি রঙ্গপুর ছেল! বোর্ডের প্রথম অন্যতম বে-সরকারা সাস্তরূপে 
নির্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাভান্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইনি 
খাঁধ্য নির্বাহক দমিতির সদস্য স্বরূপে বহুদিন কাজ করিতেছেন। 
ইনি রঙ্গপুর জেল| সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। রঙ্গপুর অঞ্চলে 
গৃহ শিল্পের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি ইনি কুগ্ডি বয়ন বিষ্ভালয় স্থাগন 
করিয়াছেন । 


কুণ্তর জমিদার বংশ ২৭৩ 


স্থরেন্ত্রবাবু প্রথমে ভবানীপুরের রায় বাহাহর কৃষ্ণচন্ত্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের কন্ত। হরিমতী দেবীকে বিবাহ করেন, সেই পদ্ধীর অপুত্রক 
অবস্থায় মৃত্যু হইলে জনাইয্বের মুখোপাধ্যায় বংশের দৌহিন্রী 
মনীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিমল কুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করেন। এই পত্বীর গর্ভে সৌরেন্ত্কূমার ও শীতল কুমার নামক দুইটা 
শিশু পুত্র এবং একটি কন্যা হইম়াছে। 


এঁতিহাসিক বিবরণ-_মস্তব্য 


কুপ্তী জমিদ্বারগণের আদি বসত বাড়ী সপ্ভঃপুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে 
অবস্থিত ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কতক বিদ্যমান আছে। 
সরিকগণ ভিন্ন হইয়া তিনআনি এবং পৌনে চারি আনি সরিকদ্য় 
সম্ঃপুক্ষরিণী গ্রামে, এক আনির সরিকগণ অধযোধ্যাপুর গ্রামে, ছোট 
৬১০ আনির সরিকদ্ধয় গোপালপুর গ্রামে এবং বড় ৬১৭ আনির 
সরিকগণ হরিদেবপুর গ্রামে বসতি করিতেছেন। 


পৌণে চারি আনীর জমিদার বংশের অধিকারতুক্ত উক্ত স্থানের 
ভগ্রচণ্ডী মগ্ডপের গাত্রে দুই খানি লিপিষুক্ত ইষ্টক সংযুক্ত ছিল; তন্মধ্যে 


উর্দের ইষ্টক-খানিতে «“শাকে বেদগ্রহ তিথিমিতে শ্রীহরে: পাদপদ্মশ্ি” 
'স্লোকাংশটি দেউল নিশ্মাণের সময় লিখিত ছিল। কালের করালগ্রাস 


ইষ্টকথানিকে কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
| নিয়ন্থিত ইষ্টকথানি স্থরেন্্র বাবু কর্তৃক সংগৃহীত হইয়! রঙ্গপুর পরিষদের 
বিখ্যাত চিত্রশালায় সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে; 'উহার লিপি নিম্নে 
উদ্ধত হইল। 
+******শ্িবরামেণ প্রাসাদোহয়ং। 
সংস্কৃত ১৬৬৬ শাক।” 
১৮ 


২৭৪ বংশ পরিচয় 


রখুরাম কুগ্তীর আদিপুক্ষ কেশবের পৌন্র পর্ধ্যায়তৃত্ত, হৃতরাং 
এই সংস্কৃত প্রাসাদ নির্মাণের কাল ১১৫১ বঙ্গাবের অন্ততঃ শতাব্দী 
পুর্বে অর্থাৎ ১+৫* সালে উক্ত চতীর প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। 
এ চণ্তীমণ্ডপের সান্লিধ্যে কেশব গ্রতিঠিত শিবমন্দিরের পৃনর্নির্ঘাণ 
দ্বার! শ্রীযুক্ত মনীন্ত্রন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ ৩১৫ আনির জমিদারবর্গ 
'তদ্বংশীয়গণের আদি বাসস্থানের চিহ্ন কালের করালকবল হইতে রক্ষ 
করিয়া অশেষ কীঠি অজ্ঘন করিয়াছেন। 


কুণ্তী পৌনে চারি আনী ছোটতরফ 
জমিদার বংশ। 


স্বনামধন্ত রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী পুর্বে বিবৃত 
হওয়ায় ভাহার পুনরুর্ঠেখের আবশ্তকত| নাই | রাজমোহনের ছুই পত্বী-_ 
কাত্যায়ণী দেবী চৌধুরাণী ও মণিকপিক1 দেবী চৌধুরাণী। তাহার ছুই পুত্র 
মধুন্থদন ও চন্দ্রমোহন। উক্ত পু্রতয় তুল্যাংশে পৈতৃক বিষয় বিভাগ 
করিয়া লওয়ায় পৌনে চারি আনীর বড় তস্ফ ও ছোট তয়ফের স্থষি।, 
টন্ত্রমোহন ছোট তরফের আদি মালিক। চন্ত্রমোহনের ন্যায় দানশীল, 
বদান্তবর জমিদার অতি.বিরল ছিল। তাহার স্তায় সৌধিন ব্যক্তি তৎকালে 
রংপুর জেলায় আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সেকালের আদর্শ 
জমিদারদিগের সায় তিনি সঙ্গীত ও মল্লক্রীড়ার একজন বিশেষ পৃষ্ঠট- 
পোধক 1ছক্নে। সন ১২৮* সালের হুরস্ত মন্স্তরের সময় তিনি গিজ' 
এলাকাধীন ফতেপুর ঘাটে বহু অর্থ ব্যয়ে প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলিয়! হঃস্থ 
জন সাধাবণের ছুঃখ 1নবারণের ব্যবস্থা করেন। এই সত্রে তাত ডাল 
রন্ধন করিয়! নৌকায় ঢালিয়। রাখ|,হইত। এই বিরাট অনুষ্ঠানের কথা 
আজ পধ্য্ত 1কম্বাস্তীরূপে এ দেশে চলিত আছে। 

কলিকাতা সহরে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হুইয়। তিনি অল্প 
সময় মাজ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ গঙ্গ! লাভ করেন। ডিমল! গয়রছেের 
হুগ্রসিন্ধ সাজ! জানকীবল্পভ সেন ইহার বন্ধ ছিলেন। ইহার! পূর্ব 
কালের রীতি পঞ্ধ(ত জনুযায়ী অনুষ্ঠান ত্বায়। বন্ধুত্ব সব্ন্ধে আবদ্ধ হন।, 


২৭৫ (খ) বংশ পরিচয় 


চন্দ্রমৌহুন মৃত্যুকালে উক্ রাজ! বা্ছাহরকে তাহার ষ্টেটের একিকিউটার | 
করিছ। যান। 

ইহার প্রথম! পদ্ধী অন্পপূর্ণ1 দেবী চৌধুবাণীর গর্ভজাত তিন পুরে 
মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীর প্রতাপচন্ত্র ও স্থারেশচন্ত্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক 
গমন করিয়।ছেন। চন্দ্রমোহনের অপর পুত্রগণের স্তায় ই্টার!ও পিতার 
বদান্তত! ও সৌজন্তত! গুণের অধিকারী হন। জোষ্ঠ প্রতাপচন্ত্র বিখ্যাত 
বলশালী ও শিকারী ছিলেন। ইনি নদীয়া ঞেলার অন্তগত কালীগ্ 
খানার নিকটগ্থ মানিকাডিছির প্রসিদ্ধ জমিদার ৬গিরিশ্চজ্র মজুমদার 
মহাশরের দ্বিতীয় কন্তার সাঁহছত পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ হন । ম্ুরেশচন্ত্ 
কলিকাতাস্থ তূকৈলাশের বিখ্যাত রাজ! সত্যকৃষ্চ ঘোষালের কন্টার 
পাণিগ্রহণ করেন । তৃতীক্ষ'পুত্র মনীশ্চন্দত্র ১২৭৩ সালের ১ল। ভাদ্র তারিখে 
জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার গ্ঠায় মিষ্ভাষী, স্থরসিক, উদ্দার ও অমায়ক 
প্বভাবের ব্যাস্ত কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয় । রংপুরের প্রায় সক জাঁমদার 
এমন কি নুদৃব আসাম অঞ্চলের ও ভিন্ন দেশীয় বছ জমিদার তাহার সহিত 
আন্তবিক বদ্ধুতা জরে আবদ্ধ ছিলেন । তাহার ইতর, ভদ্র, ধনী, নিধন 
ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। আত্ম।য় স্বজন বা জ্ঞাতিবর্গ মধ্য কেঃ 
কোনরূপ বিপগ্রগ্রস্থ হইলে মনীশচন্দ্র ক্ষতি শ্বীকাব করিয়াও তাহা 
সাহায। কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা কারতেন। সাংসাবিক নানাবিধ শিল্পকর্ে 
কৃষিকার্যো, পশু পালন ও পঞ্ড চিকিৎসার তাহার অপার আনন্দ ও অসীম 
ধক্ষত। ছিল। তাহার স্তার় অতি অল্প লোকই হস্তী, গো; অশ্বাদি। 
ভাল মন্দ চনিতে পারিতেন। তিনি যোবনকালে তিনটা অশ্ব পাশা 
পাশি রাখিয়া একটীতে আরোহণ করতঃ সকলগুলি এক সঙ্ধে চালাইতে 
পারিতেন। হম্তী চালনে ও শিকারে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছল। 
সন্ত: পুক্ষরিণীস্থ মানসিংহ্র প্রতিষ্ঠিত শিব সন্দিব তিনি সরিকগণ সং 
হস্কার করেন এবং ফতেপুব ঘাটে সাধারণের চলাচলের নুবিধার জঙ্ত 


কুণ্তী পৌনে চারি আনা ছোটতরফ জমিদার বংশ ২৭৫ (গ) 


সেতু নির্মাণ কলে তিনি ভ্রাতাগণ সহ পাচ হাজ।র টাক! দান করেন । 
নঙ্গপুরে কলেজ স্থাপন জন্ত তিনি নিজ জমিদারী হইতে বু জমি দান 
করেন। তাহার নাম ধারণ করিয়া আজও শ্বেত প্রস্তর খণ্ড কলেজের 
শোভ! বৃদ্ধি করিতেছে । তিনি রাজনৈতিক ( 7১০01160981 &00 80110 
|) জগতে নাম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তীছার জীবনেক 
মূল মন্ত্র ছিল (0201০ ) “আমি চাহিনা হইতে, এ বিশ্বগগতে, বিরাট 
বিপুল বিশ্ময় মহান। কর মোরে ধন্ত, স্যজিয়ে নগণ্য, যাহাতে শী 
লতয়ে কল্যাণ ।+, |] 

হুগলী জেলাস্থিত শিমলাগড়ের প্রাচীন এবং সাত্বিক জ্মদ্ার ৬নবীন 
চর রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় কন্ঠ! গ্রহাবতী দেবী ও কনিষ্ঠ! কন্ঠা 
উিষাবতী দেবী একই দিবসে যথাক্রমে মনীশচন্ত্র এবং শ্বনামধন্ত সার' 
গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীর পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
11. 4১, 00, রায় বাহাদুর ) মহাশয়ের সহিত পরিপীতা হন। 
সস্তানগণের শিক্ষার্দান বিষয়ে তিনি রংপুর জমিদার সম্প্রদায়ে নূতন যুগের 
প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন। ১৩২৮ সালের ১৫ আষাঢ় তিনি তীহার 
রি্পুর সহরস্থিত বাপাবাটাতে ইহলীল! সম্বরণ করেন। তৎকালে রঙ্গপুর 
সংরবাদী সকল জমিদার এবং মনীশচন্ত্রের ভ্ঞাতিগণ ও আন্ান্ত বহু 
গ্যমান্ত ভদ্র মহোদয় শোকার্ত হারয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
| মনীশচন্ত্রের সহোদর! কনিষ্ঠা ভগিনী যোগমায়৷ দেবী, পন্িনী 
উপাখ্যান রচয়িত| কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোত্তব খিদিরপুরের 
ইপ্রসি্ধ জমিদার রায় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছর (12025 2138% 
00101011091 ০010101155101)61) ড1৫6-01791700817, 10150130910 24 
৫1৪, ) মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ৬ননীলাল বন্য্যোপাধ্যায় (0001- 
1051 ০028003819161 ) মহাশয়ের সহিত বিবাহিত। হুন। 













২৭৫.(ঘ) বংশ পরিচন্ন 


উরীস্ক্ত জিতেত্দরচ্চজ্জ ল্লাস্ত্র চৌঞ্ুজী 
বি) এ, ব্রি এল । 

মনীশচন্্র রায় চৌধুবী মহাশয়ের ছুই পুত্র। জোষ্ঠ জিতেন্্রন্্রও 
কনি্ জ্ঞানেন্ত্রন্্র। জিভেন্ত্রন্্র ত'হাব মাতামহের হুগলী সহবস্থিত 
বাটাতে ১২৯৫ সালের ১*ই আষাঢ় তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল 
হইতেই ইহার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়। যায়। ইনি স্থানীয় 
( কুণ্তী) বিদ্তালয় হইতে প্রথম বিভাগে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষাঙ্জ উত্তীর্দ 
হন, কিন্তু মধা ইংবাঞ্জি স্কুল হইতে পরীক্ষা! দেওয়। হেতু শিক্ষ। বিভাগের 
নিকলমানুদারে রঙ্গপূর জেলার মধ্যে অতি উচ্চ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও 
বৃত্বি পান নাই। তৎপর তিন বঙ্গপুর জেলার মধ্যে দ্বিতীকস্তান 
অধিকার করতঃ উক্ত স্কুল হইতে মধ্য ইংবাজী (টা. ঢা.) পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়। “বৃত্তি” প্রাপ্ত হন। তৎপর বৃত্তি ও সংস্কৃত 
সাহিত্যে স্বর্ণ পদক সহ রজপুর জেল! স্কুল হতে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। চু, 4, পরীক্ষাতেও তিনি যোগাতার সহিন্ঠ উত্তীণ 
হন। তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টান্ধে কোচবিহার হইতে 03. 4৮ এবং 
১৯১৪ ত্রীষ্টাবে 0015615118৬ ০011555 হইতে 3. [5 পাশ 
কবেন। তিনিই রংপুর জমিদার সম্প্রদায় মধ্যে প্রথম 3. 4. এবং 
অগ্যাবধি প্রথমও ও এক মাত্র 9, 1.1 অঞ্ক, বাঙ্গাল ও ইংবেজী 
ভাঁষায় তাহার বরাবরই বিশেষ বুঁংপত্তি দেখা গিরাছে। মনীশমন্ত্ 
বার চৌধুরী মহাশয়ের শিক্ষার গুণে দিতেন্্রন্্র আধুনিক “স্াহ্ৰৌ 
ধরণে" শিক্ষিত যুবকগণের স্াঁ় জীবনের অন্ত দিক ও উপেক্ষা কবেন 
নাই। টেনিস, ক্রীকেট, ফুটবল প্রভৃতি “সাহেবী” খেল! তাশ, পাশ) 
ইত্যাদি দেশীয় খেল! প্রহতিতে তীহার বিশেষ দক্ষত| দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
বাণক কাল অর্থাৎ এগাৰ বৎগুর বয়স হইতে তিনি শীকার করিতে 
আরন্ত কতবেন। তখন বন্দুক নিগ্ে তুলিতে পারিভেন না, অপর এক 


কুণ্তী পৌনে চারি আনী ছোটতরফ জমিদার বংশ ২৭৫ (৬) 


নের স্বন্ধে রাখিয়া আওয়াজ করিতেন। তিনি বাল্যাবধিই শিকারের 
অত্যন্ত অনুরাগী, স্কুল কলেজ হইতে পলাতক হইয়াও শিকার করিতে 
ক্রি করেন নাই। ১৯০২ খ্রীষ্টান স্কুলের চতুর্থ শ্রেনীতে অধ্যয়ন কালে 
তিনি প্রথম ব্যান্ত শিকার করেন, অধুন| জিতেন্্ বাবুর স্তায় দক্ষ শিকাবী 
এবং বন্দুক, রাইফেল প্রতি সম্বন্ধে অদাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞত। সম্পন্ন 
বাক্তি অতি বিরল। কোচবিহারের স্ুবিখ্যাত মহারাজা ৬নৃপেন্ত্র 
নারায়ণ ভূপ বাহাছুর, তাত্রহাটের রাজা গোপাললাল রায় বাহাছুব, 
ডিমলার কুমার যামিনী বল্পভ দেন, জলপাইগুড়ীর কুমার গ্রদনন 
দেব রান্বকত এবং রঙ্গপুর জেলার ম্যাজিষ্টরেট ও পুলিশ সাহেব প্রভৃতি 
মহ এবং একাকী ইনি রংপুব জেলাব নানা স্থানে, দিনাঞ্জপুর, বগুড়া, 
জলপাইগুড়ি, স্থন্দরবন, কটক, কোচবিহার, শ্াশিমবাজার ও কলিক'তার 
সন্িকটস্থ নান! স্থানে বহু শিকার করিয়াছেন। হম্তী, অঞ্থ, 
শকট, ধিচক্রযান ইত্যাদি চালনে ধরিতেন্্র বাবুর সবিশেষ নিপুণত| আছে। 
সঙ্গীত আভনয় প্রভৃতি বীণাপাণির চারু শিল্প কলাও তিনি যথেষ্ট আয় 
করিয়াছেন। তিনি একজন হুনিসুণ অভিনেতা, সকল দিক দেখিতে 
গেলে ইংরেছী ভাষায় সংক্ষেপে বল! যায় যে জিতেন্্রবাবুর স্তায় 712171% 
8০০000131151)60 8110 8০০]. ৪11 10000. 90165 1208) সচরাচর দেখা 
বায় ন৷। পিতার বদান্তত!, মৌজন্যত| ও মিষ্ভাষীত। প্রভৃতি মদৃগুধ ইহাতে 
যথেই& পরিমাণে বর্ডিয়াছে। 

সাহিত্যিক সমাজেও জিতেম্ত্র বাবু সুপরিচিত। তাহার লিখি 
নি শিকার কাহিনী ইত্যাদি বঙ্গমাহিত্যের উপেক্ষিত অংশের পুষ্টি 
সাধন করিতেছে। হণ্দও পিতার স্তায় ইনিও রাজ নৈত্রিক গগনে 
প্রথর ভাফর» রূপে দেখা দিবাব জন্ঠ লালায়িত নহেন তথাপিও জিতেন্্ 
বাবুব সর্বতোমুধী প্রতিভ! সে দিকেও যথেষ্ট পরিম'ণে বিস্তার লাভ 
কারয়াছে। গিনি 1:00201 [বু [, কুলের 990160%:5, 1০0701 


২৭৫ (6) ংশ পরিচয় 


201810800 485500186100 এর [2£5510৩170 ভিছ্রীক্ট বোর্ডেব (8:৫8. 
০80100 ০0111)1066ব মেত্বর, 2০০০1 3০914 (59091 ) এর মেম্বর। 
১৯২১ স্বীঃ অবে যখন বাঙ্গালার লাট সাহেব 1,0৫0 80091031927 
রজপুরে আগমন করিয়াছিলেন তখন জিতেন্দ্র বাবু তাঁহার [২০০৩1102 
0০70101806€ব 560161819 ছিলেন । ইনি উত্তর বঙ্গ জমিদার সভা 
এবং 75061 015 11705010065 প্রভূ'তর [.36000%৩ 00100101606র 
মেশ্বর। 

ইনি বহুবাজার সার্পেন্টাইন লেনের | স্থবিখ/ঠাত কৃতিপুরুষ রায় 
ক্ষেত্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বাহাদুরের পৌত্রী শ্রীমতী মায়ালত। দেবীর 
পানি গ্রহণ করিয়াছেন । 

পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তগত হইবার অব্নকাল মধ্যে 
তাহার অভিনব স্বন্দোবন্ত করিয়। ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দরিয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এ। 


মনীশচঞ্জ রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুভ্র জ্ঞানেন্্র চন্দ্র সিমলা 
গড়স্থ মাতামহ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি ইহারও লেখা পড়ার 
বিশেষ পারদশিত। দেখ। যাইতেছে । রংপুর জমিদার সম্প্রদায়ের উচ্চ 
শিক্ষিত অর সংখ্যক যুবকগণের মধ্যে ইনি একজন, রংপুর জেলান্কুল হইতে 
্যাট্রিকুলেসন ও কারমাইকেল কলেজ হইতে ] 4. ও 9. £. পরীক্ষার 
যোগ্যতার সচিত উর্তীর্ণ হইয়া আরও উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী আছেন। 
পিত্তার ও ভ্রাতার নানাবিধ গুণাবলী ইহাতেও বিশেধদ্পে লঙক্ষিত 
হইয়। থাকে । এখনও ইহার ছাত্র জীবন চলিতেছে। আশা করা যায় 
ভবিষ্যতে জানেন্ত্র বাবু সন্বন্ধেও অনেক কথ! লিপিবদ্ধ কর যাইবে। 
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'ছুঙির জনিবাদাদিগ্রের বংশকমণ 
আঙ্গিক্ছর আনীত পঞ্চ ঝাক্ধণের অন্ততম প্রীহ্র্য হইতে ২৬ পর্যযানথ 
সত শঙ্কর” 
দে বা চৌধুরী হণ মু চৌধুরী ককজীবন রা চৌধুরী 








এ জর 
সিনে ৰঁ 
রাষচজ | ॥ রামোহন 
_ ূ সধাশিব ভবানী রাঞকিশোর (তক) 
দুরগীপ্রমাহ এ | - | 
চঙ্জ 
| (দত্তক) কাশী কালীচঞ্জ ! 
| (ছততক) | | 
মহেশচন্ত ] 
| ও সভীশচন্্র জগৎমোহিনী 
(দত্তক) (দত্তক) (কন্তা) 
(কন্ঠ) ূ | । 
| | রমেশ 
৮০ সরস রা! 
| শ্রীশচন্্র যতীশচ | 
] । | 
কৈলাশ গোলক গুরুদাস গঙ্গাধর | ] 
ম চ্রমোহন 
(বত্তক) (দত্তক) 


| 
তু টিলার রনি 





আজিমগঞ্জ নওলাক্ষা বংশ । 


আত্রিগঞ্জের নওলাক্ষা! বংশ ১৭৫২ প্রষ্টান্বে বিকানীর হইনডে 
আিমগঞ্জে আগমন কবেন। আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাধ জেলায় অবস্থিত । 
এই বংশ ইৈনসম্্রদায়ের ওসওয়াল সম্পরদায়তুক্ত। পুর্বে এই বংশের 
ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ছিল, কিন্তু সাধারণের বিশ্বা ঘে এই বংশের এক- 
অন পূর্ব পুরুষ কন্ঠার বিবাহে নয় লক্ষ টাকা পণ দেওয়ায় এই বংশকে 
সর্ব সাধারণে নগলাক্ষা। উপাধি প্রদান করে। গোপালঠাদ নওলাক্ষ। 
সর্বপ্রথমে বাঙ্গালাদেশে, আসেন। নিযে এই বংশের বংশতালিক। 
প্রদত্ত হইল £-- 

গোপালচাদ নওনাক্ষা (১৭৫২ শ্রীষ্টান্মে আজিমগঞ্জে আসেন। ) 

ধশরূপাদ নওলাক্ষা। ( ১৭৭৩--১৮৪৩ ) 


হরেকটাদ নওলাক্ষা ( ১৮১৫--১৮৭৪ ) 


| | | 
বুলচাদ দালচাদ গোপালচাদ নওলাক্ষা 
( ১৮৪২--১৮৪৭) (১৮৪৪---১৮৪৭) ১৮৫০---১৮৯৬ 
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রায় ধনপথ সিং নওলাক্ষা বাহাদুর 


(১৮৭৬---৯৯১৪ ) 
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হি আনন্দ সিং নগ্লাগ! ইজি লিং নউদাক্ষ। 
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স্বগীষ গোলাব চাদ নওলাক্ষা | 


আঙ্জিমগঞ্জ নওলাক্ষা। বংশ ্‌ ২৭৭ 


অল্প কালের মধ্যে তিনি প্রভৃত অর্থ উপাঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি 
নিঃসন্তান অবস্থায় মার! যান, কাজেই তাহার ভ্রাতুণ্ুত্র বশরূপটাদ 
নওলাক্ষা তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। যশবপ 
আবার হরেকটাদদকে পোষ্য গ্রহণ করেন।' | 

হরেকটাদ নওলাক্ষা ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পিতার মহিত পৃথক্‌- 
হন; তখন তাহার বয়স ২২ বৎসর মাত্্র। হরেকচাদ নিজে ব্যা্কীর ও 
বণিক হিসাবে বাবসা চালাইতে থাকেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে 
বাধসায়ের এত বিস্তৃতি সাধন করেন যে, তীহার ব্যবসায়ের শাখা 
/ কলিকাতা, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, মুরলিগঞ্জ, মৃহীরাজগঞ্জ 
' খাড়িয়াগোলা, কোয়াড়ি, নবাবগঞ্জ ও অন্থান্ত স্থানে বিস্তৃত হয়। তিনি 
মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুর্ণ প্রত্তৃতি স্থানে ধ্মিদারীও ক্রয় করেন। 
আজ যে এই বংশ এতটা ধনী, মানী ও মর্ধযাদীসম্পন্প হইয়াছে তাহার 
মূলে হরেকটাদদের চেষ্টা নিহিত। তিনি অমায়িক ও পাক। ব্যবসায়ী 
ছিলেন। কি ইউরোপীয় কি দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীহার 
আধিপত্য ছিল। ১৮৭৪ সালের ৬ই নবেম্বর তিনি মার] যান, তাহার 
মৃত্যুর পর তীছার পুত্র গোলাপটাদ নওলাক্ষা জমিদারীর উত্তরাধিকারী 
হন। 

১৮৫০ খ্্ীষ্টাব্বের ২*শে মাচ্চ তারিখে গোলাপটাদ নওলাক্ষা জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহারা তিন ভ্রাতা, তন্সধ্যে তিনি সর্বকশিষ্ট। তাহার 
অন্য ছুই ভা বুলচাদ ও দালঠাদ একই দিনে মারা যান, মৃত্যুকালে 
তাহারা অতি ছোট ছিলেন। এই ছুই পুত্রের মৃত্যুতে হরেকচাদের 
ঈদয়ে বিফম আঘাত লাগিয়াছিল। 

গোলাপচাদ তীহার পিতার জমিদারী ও ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী 
হঈমাছিলেন। সেই জমিদারী ও ব্যবসায় তিনি আপন পরিশ্রম ও 
থুতিভাবলে বাড়াইয়াছিলেদ। মুর্শিদাবাদ দেপার জালযাগ বেফে 


২৭৮ বংশ পরিচস্থ 


তিনি অনারারি ম্যাজিষ্টেটের পদে দশ বৎসর যাবত কাজ করিয়া-। 
ছিলেন। পরে রোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৮৫ 
খীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে তাহার জমিদারীর মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষে 
প্রকোপ হয়। যদি সেই সময় গোলাপটাদ ইহাতে অর্থ সাহাধ্য ন 
করিতেন তবে অনেক লোক অনাহারে মার! যাইত। দুস্থ প্রজাগণের| 
থাজনা তিনি ত হাস করিয়! দিয়াছিলেনই, তহপরি ছুই হাজার দরিপ্রকেু 
জ্বন মাসের প্রথমাবধি খাওয়াইয়াছিলেন । ইহাতে তাহার যশ: 9 
খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। তিনি কারুশিল্পের অত্যস্ত প্রিয় ছিলেন।| 
তাহার আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার আদর্শ-স্থানীয় ছিল। আজিমগঞ্জ। 
(রল লাইনের ধারে “রোজ ভিলা” নামক যে স্থন্দ্র অট্টালিকা দেখ! 
যায় তিনি তাহ! নিন্মাণ করেন । সঙ্গীতে তাহার বিশেষ আঁশকি 
ছিল, অধিকাংশ সময় তিনি বন্ধু বান্ধবগণকে লইয়া সঙ্গীতালাগে 
কাটাইতেন। কি সরকারী, কি বে-সরকাঁরী সমস্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোক 
তাহাকে বিশেষ খাতির ও যত্ব করিতেন। তিনি ইতিহাঁন-বিখ্যাত জগত 
শেঠের বংশধর শেঠ কিষণচাদের পৌন্রী ও কিষণঠাদ গোলেকা। 
কন্যাকে বিবাহ করেন । তাঁহার একমাত্র পুত্র হইয়াছিল, পুত্রটীর নাঃ 
ধন্পত সিং নওলাক্ষা। গোলাপঠাদ ছুইবার বিবাহ কগিয়াছিলেন, 
পরে তীহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং বহুদিন ব্যাধিতে ভুগিবাব গৰ 
১৮৯৬ শ্রীষ্ঠাব্দের ১৯শে জুন তিনি মার। যান । ৰ 

ধনপত সিংহ নওলাক্ষা ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্ষের ১৫ই ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুরের 
প্রসিদ্ধ জগত শেঠের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। শশবাবস্থা্থ তাহা 
মাতা ম্ৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহার পিতামহী তাহাকে লালন পালন 
করেন। ধনপত বাবুও ছুইবার বিবাহ করেন? তাহার প্রথমা প্ী 
ছুই কন্ত। রাখিয়া! মার! যান । দ্বিতীম্বা পত্বীর গর্ভে তাহার তিন কন্ঠ! 
ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুআজ ছুইটির নাম "আনন্দ সিংহ ও 











২৮০ ংশ পরিচন্ 
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উপাধি পাইবাঁর চারি বৎসর পরে ধনপত সিং দুইপুত্র ও অপবাপর 
আত্মীয় ন্বজ্জন রাখিয়া পরলোক গমন করেন ! ৯৯১, পালে তাহার 
জো পুত্র আনন্দ সিং নওলাক্ষ! মীরা যান। ১৯১৪ সালে তাহার কনিষ্ 
পুর ইঞ্জজিৎ্ সিংহ মারা যান। এই ছুই পুত্রের মৃত্যুতে নওলাক্ষী বং" 
একেবাবে নির্ধাণোনুখ হইয়! পড়ে। ১৯১৮ সালে নিশ্মল কুমার সিং 
এলাক্ষীকে পোষ্যগ্রহণ কর! হয়। তিনি বংশের গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিবাব 
ন্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন ১৯১৯ সালে তিনি সাবালক্ডে 
উপনীত হন এবং নিজ হস্তে জমিদারী গ্রহণ কবেন। 


মুর্শিদাবাদ বালুচরের 
৬রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের 
ং₹শ পরিচয়। 


এই বংশের বর্তমান মালিক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ ছুগড় ও শ্রীযুক্ত 
বার জগৎ্পৎ্ সিংহ ছুগড়। 

£ই বংশ অতিশয় প্রাচীন এবং বিশেষ অন্ত্াস্ত। ইহাদের পূর্ব" 
পুরুষগণ রাজপুতনার অধিবাসী ছিলেন। ইহীরা চৌহানবংশীয় অগ্নিবল 
রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত । রাজপুতনার অন্তর্গত পিন্দমিয়ার নামক স্থানে 
হাব প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন, পরে ইহাবা আজমীরের অন্তর্গত 
বসেলপুর নামক স্থানের রাজা হইয়াছিলেন। 

ন্দময়ার খানার রাজা সোমচাদের অধঃস্তন নবম পুরুষ রাজ, 
*হীপাল বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং সাহসী ভূপতি ছিলেন। তিনি 
গ্রথখে খুব গোড়া হিন্দু ছিলেন, পরে বল্লভস্থুরি নামক উৈনধশ্মাবলম্বী 
এক মহা পুরুষের যুক্তিপৃণ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া জৈনধশ্মে দীক্ষিত 
£ন। রাজা যহীপালের পুত্র মাণিক দেও নাগপুব প্রদেশের অধিকাংশ 
হান জয় কারিয়া বাসলপুর নামক নগর সংস্থাপন করেন। তাহার 
পৌত্র স্থগচন্ত্র মালব গ্তদেশ অধিকার করিঘ়াছিলেন। তাহার দুগড় ও 
স্থগ নামে ছুই পুত্র ছিল। ছুগড় রাজা হইতেই বর্তমান জমিদার 
ব২০নব উদ্ভব হইয়াছে । কালক্রমে মালব প্রদেশের অধঃপতন ঘটিলে 
এই বংশীয় বারদাসজি দুগড় নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাজপুতনান্ত 
অন্তর্গত কিশেন্গড় হইতে অষ্টাদখ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বালুচরে 
আসিয়। বসতি স্থাপন করেন এবং বাণিজ্য দ্বারা বিপুল অথ সঞ়্ 
করেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশীয় জন সমাজের নেতা ছিলেন। 


২৮২ ংশ পরিচয় 


বীরদাসঞ্রি এবং তাহার বংশধরগণ ঠজনধন্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্‌ 
ছিলেন। বর্তমান জমিদারগণ জৈনধশ্মের একান্ত সেবক বলি! 
পরিচিত। বীরদাসজির দুই পুত্র। একপুভ্রের নাম বুধসিংঘ্ধি € 
অন্যতম পুজের নাম বনসিংজি। বনসিংজির কোন সন্তান সম্ততি 
ছিল না। বুধসিংঞ্জির বাহাছুর সিংজি ও প্রতাপ সিংজি নামে ছুই 
পুক্র ছিল। প্রতাপ সিংজ্ির সময হইতেই এই বংশ, এই প্রদেশে 
বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করে । প্রতাপ সিংহ বাবু ষে সময়ে মুশিদাবাদের 
মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও সন্ত্বান্ত জমিদার বলিয়৷ প্রসিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছিলেন, সে সময় মুশিদাবাদ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধির প্রতি ইংলগ্ডের মহামান্য ডিরেক্টব সভার দৃষ্টি 
পর্যযস্ত আকুষ্ট হইয়াছিল ।. তখন মুশ্শিদ!বাদই ভারতের “লগ্ন” বলিয়া 
পরিচিত ছিল । আজ সেই বিরাট এশ্বধ্যশালী মুর্শিদাবাদ এক মহা- 
ধ্বংসের উপর পুনঃ প্রতিষ্টিত। 

প্রভাপ সিংহ বাবু বালুচবে ৪ আজিমগঞ্জে দুইটী হ্ুন্দর বাসভবন 
নিশ্বাণ কবাইয়াছিলেন । এতদ্ভিন্ন তাছার বিপুল বাণিজ্য পবিচাপনার 
নিমিত্ত কলিকাতা, রঙ্গপুর, দিনাক্জপুর, মালদহ, পুর্ণিয়া, ভাগলপুব 
কুচবিহার, বামপুর-বোমালিয়া প্রভৃতি স্বানেও সুন্দর সুন্বর কুঠী নিশ্মাণ 
কবাইয়াছিলেন। তিনি ভৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান 
ধনী-মহাঁঞজন বলি! প্রসিদ্ধিলাভভ করিয়াছিলেন। তিনি অমায়িক, 
উদার এবং ধর্্পরায়ণ পুরুষ ছিলেন। একবার তিনি বালুচর ও 
আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্বক্বাতীয় বহু লোককে সঙ্গে কবিয়! তীর্ঘযা্ায় 
বহির্গত হইয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে সকলকে তীর্থস্থান দর্শন করাইন্থা 
আনিয়াছিলেন। পরোপকারে তিনি সর্বদাই মনযোগী ছিলেন। 
তিনি নিজ বসতবাটীর নিকট দরিদ্র ব্যক্তিগপের নিমিদ্ধ একটী অক্গসও 
দিয়াছিলেন। এই অঙ্গসঙ্ত্রে প্রতিদিন জাতিধশ্ম নির্বিশেষে অনেক 
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মুর্শিদাবাদ বালুচবরের জমিদার বংশ / ২৮৩ 


সহায় সম্পনদহীন নিঃস্ব ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করিত। তিনি 
অনেক স্থানে জন উপসন! মন্দির নিশ্বাণ করিয়! গিয়াছেন। প্রতাপ 
সিংহ বাঁবু শেষ জীবনে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জিলায় 
'বন্তর জমিদারী সম্পত্তি ক্রপ্প করিয়াছিলেন। | 

প্রতাপ সিংহ বাবু চারিবার দারপরিগ্রহ করেন। তাহার প্রথম 
তিন ভাধ্যা নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোক গন করিলে তিনি ৬* বংসর 
৭সে পুনবার় মহাতাপকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। এই মৃহাতাপ- 
+মীরীর গর্ভেই রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর ও রায় ধনপৎ সিংহ 
বাহাছুর জন্মগ্রহণ করেন। রাম্ব লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরই বর্তমা্ঈ 
সমিদারগপের পিতামহ । প্রতাপ সিংহ বাবু মৃত্যুকালে তাহার ছুই 
নুযোগায পুত্র, প্রায় এক কোটা টাক নগদ এনং বিভিন্ন স্থানে বিস্তীণ 
জামদারী সম্পত্তি ও বঙ্গ বিহার উড়িয্যার বহু জিলাম় অনেক স্থন্দর 
সুন্দর কুঠি বাড়ী এবং বিস্তর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৬* গ্রীষ্টাবে 
"লোক গমম করেন। তাহার মৃত্যুতে বাস্তবিকই দেশের একজন 
'বরাটকম্ম্মী পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে। 

প্রতাপ নিংহ বাবুর মৃত্যুর পরে তাহার বিপুজ সম্পত্তি রায় লছমী- 
১ !সংহ বাহাছুর ও রায় ধনপৎ্ সিংহ বাহাদুরের মধ্যে বিভাগ হয। 
-হুখীপৎ সিং বাবু অসাধারণ প্রতিভা! ও কর্শশক্তি প্রভাবে বিষয় কার্যে 
এধ্চালন। করিয়। প্রভৃত ধনউপাজ্জন ধারা তাহার এই বিপুল সম্পত্তির 
ক:লধব আরও বৃদ্ধি করেন। পিতার যাবতীয় নদ্গুণেরই তিনি 
'বঞ্ারী হইয়াছিলেন। পরোপকাবে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কত 
₹ধ পরিবার তাহার অঞ্নে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার সংখ্য। করা 
বায শা। তিনি স্বদেশ, স্বজাতি ও দরিভ্ত্র বাক্তিগণের জন্য অকাতরে 
অজত্র টাক! ব্যয় করিয়াছেন। তিনি নিরহস্কার ও ধর্মপরায়ণ ছিনলন। 
-৮৭* খ্রীষ্টাব্ধে তিনি তাহার পিতার স্থায় বালুচরের ও আজিমগঞ্জের 


২৮৪ বংশ পরিচয় 


'অনেক ছ্বজাতীয় ভন্রলোককে নিজবায়ে তীর্থ দর্শন করাইয়া ছিলেন। 
এই তীর্থ দর্শন বাপদেশে তিনি ভারতীয় বহু সামস্ত নৃপতির সহি 
বিশেষভাবে পরিচিত হন। জয়পুরের তর্দানীস্তন মহারাজা! সবাই রা 
সিংজি বাহাছুর ত্বাহার সহিত আলাপ করিয়া এত প্রীতিলাভ করিয়া" 
ছিলেন যে তিনি একবার কলিকাতায় রায় লছমীপৎ মিংহ বাহাদুরের 
ভবনে আতিথা গ্রহণ করিয়! তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার বিশেষ দয়া ছিল। সংবৎ ১৯১২ 
সালে তিনি বালুচর আজিমগঞ্রস্থ ভাগীরধীর জলকরের বন্দোবস্ত 
লইয়! মত্ত গ্বীকার বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব 
নাজিম বাহাছুর উক্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে উভয়পক্ষে তুমুল 
যোকোদ্দমা উপস্থিত হয় এবং স্বপ্রীম কোর্ট পর্যাস্ত গড়ায়। পরিশেষে 
রায় বাহাছুর ছলমীপৎ সিংহের অন্ুকূলেই ডিক্রী হয়। 

তিনি জমিদারী কাধ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাহার 
বিস্তীর্ণ জমিদারী, পরিদর্শন করিয়া তাহার শৃঙ্খলা, করেন এবং প্রজা- 
গনের বহুবিধ অস্থবিধ! দূর করিয়া একজন আদর্শ জমিদার বলিয়া 
পরিচিত হন। উচ্চপদস্থ বহু রাজকর্মচারীর সহিত তাহার বিশেষ 
সৌহার্দ্য ছিল। তিনি বহুবিধ লোক-হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। কত হিন্ধু-বিধবা তাহার অর্থ সাহায্ জীবিকা 
নির্বাহ করিয়াছে এবং কত অভাবগ্রস্ত বাক্তিকে যে তিনি অকাতরে 
অর্থ দান করিয়াছেন তাহ! ভাবিতে গেলে বান্তবিকই তাহাকে একজন 
মহাপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তিনি দরিপ্রব্যক্তিগণের জম্চ মাসিক 
প্রায় ২০**২ টাকা স্থায়ী সাহাযোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই 
প্রকারে তিনি প্রায় কোটী টাক। লোক'হিতকর কার্যে বায় করিয়া" 
ছিলেন। মহামান্থ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাহার এবদিধ সৎকার্য্ের 
গরুত্ব উপলন্ধি করিয়া ১৯২৪ সংবতে তাহাকে “রায় বাহাছুর উপাধি 


মুর্শিদাবাদ বালুচরের বংশ পরিচয় ২৮৫ 


ওযা 


দানে সম্মানিত করেন । রায় বাহাছর উপাধি তৎকালে বিশেষ কৃতী- 
ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কাহাকেও দেওয়া! হইত না। তাহাকে বিনা 
লাইসেন্দে আগ্নেয় অস্ত্র রাখিবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছিল। 

রায় লছমীপৎ মিংহ বাহাদুর ১৯২৪ সংবতে খুষ্টাব্ব ১৮৬৭'আজিমগঞ্জ 
নিবাসী রায় বুধ সিংহ বাহাদুর ও বিষণ চাদ বাহাদুরের ভগ্রীর সহিত 
তাহার একমাত্র পুত্র বাবু ছত্রপৎ সিংহ ছুগড়ের বিবাহ দেন। এই 
বিবাহ এত ধুমধাম ও আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে মুর্শিদাবাদ 
জিলায় এরূপ বিবাহ আর কখনও কেহ দেখে নাই। প্রায় লক্ষ কাঙ্গালী 
ব্যক্তি এই বিবাহ উপলক্ষে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়াছিল। নৃত্য, 
গীত, প্রসেসন, প্রভৃতির কথা বহুদিন পধ্যন্ত মূর্শিদদাবাদবাসিগণের 
মনে জাগ্রত ছিল। এই বিবাহে বাঙ্গালার* সমন্ত নৃপতিগণ, প্রধান 
প্রধান জমিদারগণ এবং মুশিদাবাদের নবাৰ নাজিম বাহাদুর 
পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়! এই কাধ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাছুর বহুটাকা ব্যয় করিয়া! নশীপুর রাজ 
বাটার পূর্বব দিকে কাঠগোল| নামক একটী স্থরম্য উদ্যান বাটা নির্মাণ 
করেন এবং তাহাতে শ্বেত মর্র-বিনিশ্মিত. একটি স্থন্দর কারুকার্য 
খচিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । এইরূপ স্থরম্য বাগান বাটা বঙ্গদেশে 
অতি অল্লই পরিদৃষ্ট হয়। বছ দূর দেশ হইতে এই বাগান দেখিবার 
নিমিত্ত প্রতিবৎসর বনুলোকের সমাগম হয়। বাগানে অসংখ্য শ্বেত 
প্রস্তর বিনির্িত প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত আছে। বাগানের সৌন্দর্য্য 
বাস্তবিকই দর্শন যোগা । 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় লছমী পৎ সিংহ বাহাদুর একমাত্র পুন্র বাবু 
ত্র পৎ নিংহকে রাখিয়া পরলে ক গমন করেন। 

বাবু ছত্রপৎ সিংহ খুব শ্বাধীনচেতা, নিভাঁক পুরুষ ছিলেন। তাহার 
হদয় নানাবিধ সংগুণে অলম্কত ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ 1517 


২৮৬ ংশ পরিচয় 


1060800০510) ০৪3৩ বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালন! করিয়া ভারতীদ 
জৈন সমাজে বিশেষ বরণীয় হইয়াছিলেন। তিনি বু দরিদ্র ও 
নিংস্ব ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নীরব কর্থা ছিলেন। 
তাহার দ।নের বিষয় অন্ত কেহ জানিতে পারিতেন না। তিনি ১৯১৮ 
্ীষ্টান্ছে শ্বর্গারোহণ কবেন। তিনি শ্রীযুক্ত শ্রীপৎদিংহ ও শ্রীযুক্ত 
জগৎ পৎ সিংহ পুত্রদ্বয়কে উত্তরাধিকাবী রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে 
তীহারাই ছত্রপৎ সিংহ বাবুর বিপুল সম্পত্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ 
কবিয়াছেন। ইহ্াবা উভয় ভ্রাতাই শিক্ষিত, বিশয়ী, উদ্দার ও দয়াবান। 
পরোপকারব্রত ইহাদেব বংশগত প্রথা । ইহার! সর্ব বিষয়েই বিশেষ 
কাধ্যকুশলতার পরিচয় দিতেছেন। উচ্চ শিক্ষার প্রতি ইহাদের বিশেষ 
দৃষ্টি আছে। রাজমহালের জমাহের কুমারী হাইস্কুলের জন্য ইহাবা 
এককালীন ১০০**২ দশ হাজার টাক! দান করিয়াছেন। এতস্ভিন্্ উক্ত 
স্থলে মাসিক সাহায্যও করিতেছেন । অনেক দাতব্যচিকিৎসালয়ের ব্যয় 
ভার ইহীর] অকাতরে বহন করিতেছেন। ১৩২৬ সালের ১৯১৭ থৃষ্ঠাবের 
অন্ন কষ্টের সময় ইহাএ| বহু দরিজ্ু ব্যক্তিকে অব্র বস্ত্র ও অর্থ সাহাযা 
কবিয়াছেন। ইহাবা উচ্চ মূল্যে অনেক চাউল খরিদ করিয়া তাহ! নাম 
মাত্র মুল্য লইয়৷ দবিদ্র বাক্তিগণেব নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, 
তাহাতেও বহু নিংস্ব ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বক্ষা পাইয়াছিল। 

শ্রযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ ছুগর অনেক সভাসমিতির সভ্য, তিনি 
মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অনারারি ম্যাপসিষ্েট এবং আজিমগঞ্জ 
মিউনিসিপ্যালিটার নমিনেটেড, কমিশনার । তিনি বড়ই অমায়িক 
ও শাস্ত প্রকৃতির লোক। যে কোন ভদ্র লোক একবার তাহার সহিত 
আবঙ্বাপ করিয়াছেন তিনিই তাহার ব্যবহাবে বিশেষ গ্রীতি লাভ 
করিয়াছেন। ইহার বয়স বর্তমানে প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। 
ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স গ্রায় ৩৪ বসব হইবে। 


মুশশিদাবাদ বালুচরের বংশ পরিচ্্ , ২৮৭ 


নিয়ে ইহাদের বংশতালিক। গ্রদত্ত হইল £-_. 
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১.7. ] 
বুধসিং জি বনমিং জি 





| | 
বাহাছুরসিং জি রে জি 





| | | 
রায় ৪৮ বাহাছর ঝালবাবু রায় ধনপৎসিংহ বাহাছুর কেশরবিৰি 





ছত্রপৎ সিংহ | | | 
ৰ গণপৎ সিংহ র্‌ সিংহ মহারাজ বাহাছুর সিংহ 


| | 2222-৮6-45 
শীপৎ সিংহ জগপৎ্ সিহ | | * | 
স্থরপতিসিংহ মহীপতিসিংহ ভূপতিসিংহ 


| | | | 
রাজপৎ সিংহ কমলাপৎ সিংহ প্রজ্বাপৎ সিংহ যছুপং সিংহ 





| [ | | | 
তাজ বাহাদুর শ্রীপাল মহীপাল ভতৃপালে জগৎপাল 





মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ। 


বঙ্গদেশের এডভোকেট জেনারেলের পদ সম্মানে ও মধ্যাদায় সমৃচ্চ। 
প্রতিপত্তি ও. প্রভূত অর্থ এই পদের পুরক্ষকার। এ পর্যযস্ত এই উচ্চ 
সণ্মানজনক পদে লর্ড সত্যেন্দরগ্রসম্ম সিংহ বসিয়াছিলেন, আর সম্প্রতি 
বসিয়াছেন মাননীয় শ্রীধুত সতীশরগরন দাশ মহাশয়। সতাশরগরন দাশ 
মহাশয় সাধারণতঃ মিঃ এস্‌, আর, দাশ বলিয়াই পরিচিত । হাইকোটে 
ষিনি বড় ব্যারিষ্টার, আইন ও যুক্তিতর্কে ধাহার অসাধারণ ক্ষমত' 
তিনি এই পদের অধিকারী হন। 

ইহাদের পূর্ববনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার তেলির 
বাগ গ্রামে । এই বংশ চিরাদনই বদান্ততা ও সন্বদয়তা গুণে স্থপরিচিত। 
দাশ মহাশয়ের পিতা ৬ছুর্গামোহন দাশ শ্বগ্রামে বিশেয় প্রতিপত্তিশালী 
ছিলেন। দাশ মহাশয়ের পিতামহ ৬কাশাশ্বপ দাশের তিন পুত্র ছিল। 
(১) কালীমোহন (২) ছুর্গামোহন ৩) ভূবনমোন। ছুরগামোহনে মাত্র 
একুশ বৎসর বয়সে বরিশালের সরকারী উকিল হইয়াছিলেন। হিন্দু 
সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ পদ্ধতির তিনি 
সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তত্রত্য হিন্ক সমাজ তাহাকে 
সমাজচ্াত করে এবং দীর্ঘ ছয় মাসের মধ্যে তিনি ত্বতা, পাচক, 
পাচিকা প্রভৃতি না পাওয়ায় অতিকষ্টে কাটাইয়াছিলেন। দুর্গামোহন 
অতি স্থিরগ্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন, তিনি যাহ! সত্য বলিয়া বুবিতেন 
প্রাণাস্তেও তাহ হইতে বিচলিত হইতেন ন1। হিন্দু সমাজ তাহার 
উপর কঠোর হইতে কঠোরতর অত্যাচার করিতে লাগিল, ছর্গামোহন 
তখাচ তাহার, স্থির মতের পরিবর্তন করিলেন না৷ । তীহার উদারতা 


রে 


এ 


শ্রীযুক্ত সতীশরগ্রন 





দাশ। 


মাননীয় জীষুক্ত সতীশরঞ্রন দাশ - ২৮৯ 


ও মহামুতবতার কথা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহার ধাহারা পরম 
শক্ত তিনি তীহাদিগেরও অকাতরে উপকার করিতেন। বরিশালে 
অবস্থানকালে তত্রত্য অনেকেই তাহার উপর কঠোর সামাজিক অত্যাচার 
করিত, তিনি কিন্তু মূহুর্তের জন্ত কাহারও প্রতি শক্রত। পোষণ 
করিতেন না। বরিশালের তদানীস্তন উকীল বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় 
ক্ভীহার পরম শত্রু ছিলেন, তিনি একবার কঠিন ব্যাধিতে পড়েন। 
ুর্গামোহন বাবু তাহার শক্রর এই বিপদে তাহাকে সাহাধ্য করিবার 
জন ররিশালের সিভিল" সাজ্জনকে লইয়া তাহার চিকিৎসা করান 
এবং বিশ্বেশ্বর বাবুর অজ্ঞাতসারে সিভিল সার্জনকে তাহার প্রাপ্য 
টাকা পরিশোধ করেন। বিশ্বেশ্বর বাবু আরোগ্য হইয়! সিভিল সার্জনকে 
টাকা দিতে উদ্ভত হইলে তিনি বলেন যে তিনি ছূর্গামোহন বাবুর 
কট হুইতে টাক। পাইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু দুরগীমোহন বাবুর 
এপ উদারতা! দেখিয়! তাহার বন্ধু হইয়া পড়েন। 

বরিশালের একটি জমিদার তাহার পরম শক্র ছিলেন। একবার 
সেই জমিবার-পুত্র একটি খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়। হুর্গীমোহন 
বাবু স্বতঃপ্রবৃতত হইয়! সেই জমিদার পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া 
তাহাকে ফাসীর হাত হইতে উদ্ধার করেন। তদবধি এই জমিদার 
₹শ ছুর্গীমোহন বাবুর পরম বন্ধু হইয়া! পড়ে । তাহার জীবনের এই 
রূপ আরও অনেক উদারতার উদহরণ আছে, তাহা এইরূপ ক্ষুতর 
্বীবনীতে সম্যক আলোচনা কর সম্ভবপর নহে। বরিশাল হইতে 
হুর্গামোহন বাবু ভবানীপুর আমিয়। বান করিতে আরম্ভ করেন। 
এই ভবানীপুরেই ১৮৭২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সতীশরঞ্জন দাস্ 
মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সভীশরঞ্জন ভাবীজীবনে যে একজন 
ভারতবিখ্যাত «লাক হইবেন তাহার চিহ্ন তিনি অতি শিশ্তকাল 
হইতেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 


১৪ 


২৯৩ বংশ পরিচয় 


দুর্গামোহনও পুত্রকে যথোপযুক্ত শিক্ষ1 দিতে বিরত -ছিলেন না। 
তিনি নিজে বিচ্যোৎসাহী, কাজেই কি প্রকারে পুত্রকে বিদ্যা বুদ্ধিতে 
দেশবরেণ্য করিবেন এই চিন্তা তীহার মনে সর্বদা জাগরিত থাকিত: 
শ্রীমতী সল্লোজিনী নাইডুর পিতা /অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে 
তিনি বালক সতীশরগুনকে রাখেন। অঘোরনাথ বিখ্যাত অধ্যাপক, 
শিক্ষাদান কাধ্যে তাহার পদ্ধতি তৎকালে সর্বজনবিদিত ছিল, তাহার 
নিকট বাল্যজীবনে শিক্ষালাভ করিয়। সতীশরগ্রনের বাল্যজীবন অতি 
স্থন্মরভাবে গঠিত হ্ইয়াছিল--দেশবিখ্যাত অধ্যাপকের চরিত্র তাহার 
চিত্তে বেশ প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ 
বয়সে সভীশরগ্জন ইংলগ্ডে ষাইয়! ম্যাঞ্চেষ্টারে গ্রামার স্কুলে ভঙ্তি হন 
এবং সমন্ত শ্বেতাঙ্গ সহপাঠী বালকগণের বিস্ময় জম্মাইয়া ইংরাজীভাষায় 
বিশেষ অধিকার ও ক্ৃতীত্বের পরিচয় দিতে থাকেন। পঞ্চদশ বং 
বয়ঃক্রমকালে বালক সতীশরঞুন স্তার ওয়ালটার ব্ষট,ডিকেন্স প্রমুখ 
বড় বড় বিখ্যাত গপন্যাসিকের উপন্তাস সমূহ পাঠ করিয়া শেষ করেন। 
বস্তভঃ সতীশরঞ্রন পুশ্তক অধ্যয়নে এতাদৃশ অন্ুরক্ত যে, এখনও তিনি 
অবদর পাইলেই সাহিত্যের অন্থুশীলনমে সময় ক্ষেপণ করেন । অষ্টাদশ 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে সতীশরপ্ধন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষ! প্রদান করেন, 
কিন্ত নানা কারণে তাহাতে উত্বীর্ণ হইতে পারেন না। বোধ হয় 
উত্তরকালে তিনি যে উচ্চপদ অধিকার করিবেন, সেই উচ্চ পদ প্রাপ্তিতে 
পাছে কোনর্প ব্যাঘাত হয়, সেই কারণে ভগবান তাহাকে 
শিভিল সাডিসে উত্তীর্ণ হইতে দেন না। 'কারঞ্জেই সতীশরঞ্চন ব্যারষ্টারা 
পড়তে আরম্ভ করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্বীণ হইয়া :৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের 
আগষ্ট মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে আসিম়! ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। 
তদবধি এই দীর্ঘ প্রায় ৩* বৎসর কাল তিনি যে ব্যাণিষ্টারী ব্যবসায়ে 
কতদুর যোগ্যতা, কর্শকুশলতা। ও ব্যবহার শানে অভিজ্ঞতার পরিচয় 
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দিয়াছেন তাহা তাহার বর্তমান পদোন্নতি দেখিয়াই বেশ বুঝ! 
যাইতেছে । যত বড় জটিল মোকদ্দম। হস্তগত হউক না কেন 
সতীশরঞ্ঁন অসীম সাহসিকতার সহিত তাহ গ্রহণ করিতে বিন্দু 
মাত্র ভীত কিংবা সন্ত্রস্ত হন নাই। তাহার শ্রম করিবাঘ্ঘ শক্কিও 
অসাধারণ। এক একদিন দীর্ঘ দ্বিগ্রহর রজনী পর্যযস্ত তিনি অকাতরে 
কার্ধা করিয়া! যান__বিন্দুমাত্র ওদাসীন্ত কিংবা আলম্ত তাহার উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হাইকোর্টের বিচারপতির! তাহার 
যুক্তি তর্কের সারবত্তা ৬ বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেখিয়া সমন্নে সময়ে বিশ্মিত ও 
গ্ভিত হইয়া পড়েন। যেমন স্থন্দর সুত্াব্য স্বর, তেমনি বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ! ইংরাজী ভাষায় এন্সপ বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অনেক 
বাঙ্গালীকে প্রায় দেখা যায় না। গভণম্নটে চিরদিনই গুণগ্রাহী। 
দতীশরগুনের বাকৃপটুত! ও অসাধারণ আইন-জ্ঞানের কথা কর্তৃপক্ষের 
কর্গগোচর হইতে বড় বেশী দিন লাগিল না। কাজেই ১৯১৭ সালে 
গভর্ণমেণ্ট সতীশরঞুনকে ট্র্যাণ্ডিং কৌন্সিলের পদে নিযুক্ত করিলেন। 
মাছষের মধ্যে সত্য, সততা ও শ্রমকুশলতা থাকিলে মানুষ যে ক্ষত 
বৃহৎ সকল কার্যেই সফলত! লাভ করিতে পারে, সতীশরঞ্চন তাহা 
জাজল্যমান উদ্দাহরণ। একদিকে যোগ্য ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিলরূপে তিনি 
যে গভণমেণ্টের প্রশংসাভাজন হইলেন, তাহা নহে। দেশের সর্ব 
সাধারণেও এক বাক্যে তাহার প্রশংস্। করিতে লাগিল। 

১৮৯২ খ্রীষ্টান্বে কলিকাতার সিটি কলেজ যখন অর্থাভাবে টলমল, 
তখন সতীশরগ্রন কলেজের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া কলেজটিকে 
আসন্র মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা! করিয়া উহাকে উত্তরোত্তর উন্নতিঙ্ন 
[দকে অগ্রসর করেন। 

১৮৯৭ প্রষ্টানে সতীশরঞ্চন রেঙুনের ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেনের 
জো দুহিতাকে বিবাহ করেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত ১৯** খ্রাষ্টাৰে 
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সেই সতী সাধ্বী ললনা কোন সন্তানাদ্দি না রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন, 
তখন সতীশরঞ্জন ব্যারিষ্টারী ব্যবদায়ে কেষল উন্নতির পথে আরোহণ 
করিতেছেন প্রথমা পত্বীর মৃত্যুর পর সতীশরঞ্চন আর দারপরিগ্রছ 
করেন না? পরে আত্মায় স্বজনেব অনেক অন্থবোধে ১৯০৪ খৃষ্টাবে 
তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি মি: বি. এল, গ্তপ্ু মহাশয়ের কন্তা! ভ্রমতী 
বনলত। দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী বনলতা দেখিতে যেমন 
সতী, গুণপনায়ও তেমনি _যেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভপুয়র সমবায় 
তাহার দেহ গঠিত। শ্রীমতী বনলতা দান ৬ আতিথেম্বতা গুণে 
সথপ্রতিষ্ঠ। শ্রীমতী বনলতার গর্ভে মতীশরগুনের ছৃঈটী পুত্র সন্তান 
হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এক্ষণে ইংলণ্ডে অধায়ন করিতেছে এবং 
কনিষ্ঠটি বাটীতে পিতামাতার নিকটে রহিম্বাছে। 

সতীশরগুন শ্রেষ্ঠ বাবহারাঙ্গীব, আইন বাবসায়েই সর্বদা! নিমগ্ন, 
কিন্তু তাহা বলিয়া সংবাদপত্রের সেব। করিতে তিনি ক্র করেন নাই। 
বাঙ্গালা দেশে আদর্শ, নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের অভাব দেখিয়া তিনি 
সহন্্র সহম্্ টাকা ব্যয়ে “ম্বরাজ” পত্রের প্রতিষ্ঠা করিম্নাছেন | “স্বরাজ 
সারগর্ভ প্রবন্ধ, নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রভৃতি গুণে ঘে আজ বাঙ্গালার 
সংবাদপত্র ক্ষেত্রে এক নৃতন যুগের স্যষ্টি করিয়াছে, বোধ হয় তাহ 
কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে ন।। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে সতীশরঞ্জন ,ধীরপথাবলম্বী। শুধু বাজে হুঞ্জুক 
'শ1 করিয়। যাহাতে বিধিসঙ্গত উপাছে দেশে শিল্প-বাপণিজ্া-কৃষি প্রভৃতির 
উৎকর্ষ সাধিত হয়, তজ্ন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
ব্রিটিশ শাদনের অধীনে থাকিয়া বিধিসঙ্গত উপায়ে,'আপনাদের যোগ্য 
তার পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই তাহার মত। এই 
জন্ত মণ্টেগু“চেম্স্ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রব্িত হইলে নূতন ব্যবস্থাপক 
সঙায় যাহাতে যোগ্য প্রতিনিধি সমূহ প্রেরিত হয়, এজগ্র তিনি চেষ্টা 


মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ ২৯৩ 


করিয়াছিলেন এবং বহু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ম্বজনগণের অন্থরোধে 
নিজেও ১৯২০ খৃষ্টান্ষে সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হন। 
নাম জাহির করিতে--গলাবাক্ধি করিতে সতীশরগ্রন চিরকাল অনিচ্ছুক 
হইলেও কর্তব্যের আহ্বানে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। 
বড়বাজারের অ-মুসলমান ভোটদাতাগণ তাহাকে আগ্রহের সহিত 
এক বাক্যে ভোট দেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার মতামত প্রকাশ্ঠ 
তাবে এই সময় হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। 

নুতন শাসন সংস্কারের দ্বারা আমাদের হাতে--দেশের লোকের 
প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের হাতে বিন্তন্ত বিষমু সমূহের মীমাংসাব ভার 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়। তিনি নৃতন শাসনপদ্ধতির পক্ষপাতী ৷ 
এই শাসন-সংস্কারের দ্বারাই দেশে ম্বরাজ লা হইবে বলিয়৷ তাহার 
দৃঢ় প্রত্যয়। 

সতীশরঞ্জন দরিজ্রের বান্ধব _নিরাশ্রয়্ের আশ্রয়। ১৯২১ খৃষ্টান 
আসামের চা-বাগানের কুলীরা! যখন চাদপুর ষ্টেশনে আসি! বিপন্ন 
হইয়া পড়ে-_বিস্চিকায় তাহার! যখন এক একজন করিয়া মৃত্যুমখে 
পতিত হইতে থাকে, তখন তিনি ১*০*২ টাকা সেই কুলীদের 
সাহায্যের জন্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্বের ১৩ই জুলাই বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল 
পদে সতীশরঞ্রন নিযুক্ত হন। এই পদে লর্ড সিংহ স্থায়ীভাবে ও এক- 
বার শ্যারবিনোদবিহারী মিআ অস্থায়ীভাবে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র 
আন কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই উচ্চ পদ প্রাঞ্চি ঘটে নাই। ১৯২২ 
সালের ওর! নভেম্বর তাহাকে এই পদে একেবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত 
কর! হয়। ৃ 

বর্তমান সময়ে সতীশরঞ্জন কলিকাত1 হাইকোটের ব্যবহারাজীব' 
গণের অগ্রণী ও নেতা । এডভোকেট জেনারেল বলিয়। তাহাকে ব্যব- 
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স্থীপকপভার সভাপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল,কিন্তু তাহাকে পুনরায় 
নির্বাচিত হইবার অধিকার নেওয়ায় তিনি আবার ব্যবস্থাপক সভায় 
বড়বাজার অ-মুসলমান সম্প্রদায় হইতে নির্বাচিত হন। উকিল- 
ব্যারিষ্টার 'সমাজেও সতীশরগুনের অপ্রতিহত সম্মান। এডভোকেট 
জেনারেল হইবামাত্র হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ীগণ তীহাকে একটি 
গ্রীতি-ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সতীশরঞ্জন ভবানীপুর 
ব্রাহ্মঘমাজ সম্মিলনীর সভাপতির কাজ গত চারি বৎসর কাল করিয়া 
আদিতেছেন। এই সম্মিলনীর জন্ত তিনি নিজের অমূল্য সময় ও অর্থ 
ব্যয় করিতে একটুও কুষ্ঠীবোধ করেন না। তিনি বেঙ্গল প্রতিন্সিয়াল 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি । 

সতীশরঞ্চন দেশমাতৃকার স্থসস্তান । সতীশরঞ্জন ব্যারিষ্টারী করিয়া 
যাহা কিছু উপাঞ্জন করেন তাহা! কেবল নিজের ভোগবিলাসেই ব্যয় 
করেন না । অনেক দরিদ্র ছাত্র, ছুঃস্থ, অসহায়, অসহায় তাহার দ্বারা 
প্রতিণালিত হইতেছে । তিনি যাহ! কিছু দান করেন তাহা অতি 
সংগোপনেই করিয়া থাকেন । অর্থোপাঞ্জনও যেমন তিনি করেন, 
ভাহা দান করিতেও তিনি তেমনি মুক্তহত্ত। এবিষয়ে তাহাব 
বৈদূষা সহধর্শিণী শ্রীমতী বনলতা] দেবী তাহার বিশেষ সহায়তা করেন। 
তীহাব দ্বারা বঙ্গ জননীর মুখ আরও উজ্জ্বল হইবে। তিনি দীর্ঘায়ু 
হইয়। বিগ্ভায়, বুদ্ধিতে, কশ্ম-কুশনতায়, বদান্ততায় দেশের মুখ উজ্জল 
করুন ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা | 
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খুলনা__সাতক্ষীর1 মহকুমার ম্দনপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যায়” বংশকুল- 
তেলক ৬যছুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয্বের পুত্র। আনন্দচন্ত্র গোদ্াড়ী ক্ুষ্ণনগরে মোক্তারী করিতেন। 
আনন্দচন্দ্র আরবী ও পারসী ভাষায় স্থপগ্ডিত ছিলেন । ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্দে, 
বাঙ্গাল৷ ১২৪৪ সালে 'মদনপুর গ্রামে ধছুনাথের জন্ম হয়। তখন 
মদনপুর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল। 

প্রথমে এক গ্রামা পাঠশালায় তাহার বিষ্া শিক্ষা আরম্ভ হয়। 
তাহার পর তাহার পিতা তাহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কৃষণ- 
নগরে আনয়ন করেন। কৃষ্জনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি কতীত্ের 
সহিত বৃত্তি পাইয়া জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হন, তাহার প্র 
“তনি ১৮৫৫-১৮৫৬ থ্রীষ্টাবে প্রেসিডেন্পী কলেজ একজিবিসন স্বলাব 
'সপ ১০২ টাকা প্রার্থ হন । ১৮৫৬ ্রীষ্টান্ে শিক্ষা বিভাগের কাধ্যে 
পারদর্শিত। নির্ধারণ জন্য যে পরীক্ষা সমিতি গঠিত হয়, তিনি এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এতদূর সন্তষ্ট হন 
যে তাহার ষোগ্যতা সম্বন্ধে একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। 
কিছুদিন তিনি সংস্কত কলেজে গ্অধ্যাপকতা করেন, সেই সমস্বে 
কুষ্চনগরের ভূতপূর্বব সবজঙ্জ হরিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাহার ছাত্র ছিলেন। 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
এবং ২৫৭ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৮ ীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিশ্ভালয়ে এপ্টাম্ পরীক্ষা প্রথম প্রবন্তিত হয়। সেই বৎসর নিয়ম 
হইয়াছিল যে 1ব-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইলে, প্রবেশিকা পরীক্ষার 
উত্বীণণ হইতে হইবে। সেই জন্ত তিনি এন্টান্স পরীক্ষা দেন এবং 
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১৮৫৯ খুষ্টাবধে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীণ হন। ১৮৬০ খুষ্টান্বে যছুনাৎ 
সম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্বীণ হন একং ১৮৬১ শ্রীষ্টাবধে সসম্মানে 
বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
যছনাথের পিতামাতা অতিশয় গোড়া হিন্দু ছিলেন। পাছে কোন 
রাধুনে বামুনের হাতে খাইতে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার পিতামাতা 
প্রথমে তাহাকে কলিকাতায় আসিতে দিতে রাজি হন নাই। কিন্তু 
ষছনাথ পিভামাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কিছুতেই কোন 
বেতনভোগী পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাইবেন নাঁ। যছুনাথ আজীবন 
এই প্রতিজ। রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আজীবন আদর্শ হিঙ্ছু ব্রাহ্মণের 
্তায় জীবন যাঁপন করিয়াছিলেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, কোচবেহারের 
ভূতপূর্ব দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহীছুর, ভাগলপুরের ুর্য্য- 
নাবায়ণ মিংহ, বদ্ধমানের উকিল তারাপ্রসন্ধ মুখোপাধা য়, সবজজ 
নবীনচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তীহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। এ সকল 
বন্ধুদেব মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত তিনি হিদারাম বন্দো।' 
' পাধ্যায়ের লেনে একটি মেসে ধাম করিতেন। সেখানে তিনি আপন 
হতে রন্ধন করিতেন এবং রন্ধন করিতে করিতে মৃষ্ময় প্রদীপের ধারে 
বাঁসয়া অধ্যয়ন করিতেন । তাহার পিতা! মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কলিকাতায় 
আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিতেন, বছুনাথ প্রতিজ্ান্গসারে আপন' 
হাতে বাধিতেছেন কি ন? 
বি-এল পাশ করিবার পর ষছুনাথ কলিকাত1! হাইকোর্টে ওকালতী 
আরস্ভ করেন। ওকালতী করিতে করিতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্ষের অক্টোবর 
মাসে তিনি বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দিগণ (নামক স্থানে মুন্সেফের পদ 
প্রাথ্থ হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাঝের মাচ্চ মানে তদানীন্তন ছোটলাট তাহাকে 
ডেপুটা ম্যাজিষ্্রেটের ক্ষমত। প্রদ্দান করেন । ১৮৬৩ খুষ্টা্ পর্যন্ত তান 
সুন্সেফী পদে কাধ করেন। তিনি ভোল! মহকুম। হইতে আসিবার পম 
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ভাহার নৌক। জলে ডুবিয়! যাওয়ায় জিনি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষ! পান 
বটে, কিন্তু তাহার অনেক জিনিষপত্র নষ্ট হইয়া ষায়। এই ঘটনায় 
পুত্রের জাবী বিপদাশঙ্কায় যুনাথের পিতা তাহাকে মুন্সেফী পরিত্যাগ 
করিতে বলেন। পিতৃভক্ত যছুনাথ মৃন্েফী ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতী 
আরম্ভ করেন। শীঘ্র তিনি কষ্ণনগরের বারের একজন শ্রেষ্ঠ ও গণ্য 
মান্ত উকিলে পরিণত হন । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নদীয়ার সরকারী 
উকিল, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিষুস্ু হন। 
১৮৯৭ স্রীষ্টাব্বে তিনি সৎকার জন্ত বড়লাটের নিকট হইতে"একখানি 
সম্মানস্থচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টান্বে তিনি সরকারা 
ওকালত্ী পরিত্যাগ করেন। যছুনাথ পূর্ব হইতেই নৈষ্ঠিক ত্রাঙ্গণ 
ছিলেন, পূজা আহ্কিক প্রভৃতি নিম্নমিত করিতেন। কশ্মত্যাগের পরে 
তিনি পৃজা-পার্বণ এবং আহ্িকে আরও অতিরিক্ত 'সময় অতিবাহিত 
করিতে থাকেন। তিনি ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে ৭৮ বৎসর বয়সে 
সঙ্ঞানে একাশীধামে দেহ ত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার 
প্রতি শোকপ্রকাশের জন্ত কৃষ্ণনগরের সমস্ত আদালত বন্ধ হইয়াছিল। 
তীহার একথানি নুতন চিত্র সহরবাসীর1 তাহার মৃত্যু অস্তে স্থানীয় 
টাউন হলে সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং উকিলগণও তাহার একখানি. 
চিত্র উকিল লাইব্রেরীতে রুক্রা করিয়াছেন। 

যহুনাথ ভারতের প্রায় সমন্ত ীর্ঘক্ষেত্র পর্যটন করিয়াছিলেন । 
যছুনাথ ব্লড় অমায়িক, শিষ্টাচারী ও দরিন্ররের প্রতি সদয় ছিলেন। 
বধশ্বের প্রতি তীহার অকপট ও অচলা ভক্তি ছিল। বহু দিন যাবং- 
তিনি দেবনাথ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি দুইবার কষ্ণনগর 
মিউনিপিপালিটার ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন এবং তিনবার-' 
মিউনিসি পালিঠীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তিনি সদর 
ইঙ্ডিপেণ্ডে্ট বেঞ্চে অনারারি খ্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 
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সবগ্রামের উদ্নতিসাধনেব অন্ত বছুনাথ প্রস্ৃত কষ্ট করিম্লাছিলেন। 
কিছুকাল তিনি বশোহ্‌র জেল! বোর্ডের সভ্য ছিলেন, তখন রাস্তা 
ঘাটের উন্নতিকল্পলে তিনি প্রভৃত পবিশ্রম কবিয়াছিলেন। সাধাবণ 
স্বাস্থ্য ও *লাভাব দুর কবিবার জন্থ তিনি গ্রস্ত পরিশ্রম করিয়া 
ছিলেন। গ্রাযবাসিগণেব স্থবিধার জন্য তিনি স্বগ্রামে একটি পুষ্কবিণী 
খনন কবিয়াছিলেন । 
যছুলাথ অতিশয় প্তিমাত ভক্ত ছিলেন । তিনি আজীবন নিষ্ঠাবান 
ব্রাঙ্ণ ছিলেন। তাহার পরোপকাব ও দান এত বেশী ডিল যে 
তাহার দানেব সম্বন্ধে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, তিনি দানের 
নিমিত্তই ও পরের উপকারের ত্বন্তু অর্থ উপার্জন করিতেন । তীাহাব 
গোয়াডীব বাডীতে তিনি“এভ লোককে অন্ন দান করিতেন যে তীহাব 
বাড়ীকে লোকে য় বাবুব হোটেল বলিত। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন 
এবং অনেক সঙ্গীতনিপুণ বাক্তিগণ তীহার নিকট আগমন কবিত। 
তাহাব ভ্যাব স্বাধীনচেতা, উন্নতহৃদয়, পবোপকাবী, দাতা ও নিষ্ঠাবান 
হিশ্টু বেশী দেখ! যায় না। তীহাব সহধশ্মিণীব নাম ছিল, শ্রীমতী 
ম্হালুষ্ী দেবী-তিনিও অতিশয় ধার্মিক ছিলেন এবং স্বামীব 
চরণতলে ৮কাশীধামে ছয় মাস পূর্বে দেহ ত্যাগ করেন । তীহাপা দুই 
কন্তা ও সাত পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পুত্তরদিগেব 
সংঙ্গিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইলণ। 
হরিপ্রসাদ ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী জগ্গাগ্রহণ করেন৭ও ১৯১৭ 
সালের ১৪ই জুলাই মৃতাষুখে পতিত হন।' তিনি বালাফাল হইতে 
ছেরিপ্রলাদ চো, লেখা! পড়ায় অসাধাবণ মেধাবী ছিলেন। তিনি 
পাধ্যায র্চনগব কলেজে অধ্যয়নকালে প্রফেসার চ:০%6 
সাহেবের এবং 2101 3522) সাহেবের ও 2101 
18০০% সাহেবের অধ্যক প্রিঃপাহ ছিলেন ও ক্রিধেট খেলীয় এবং 
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মদনপুরের চট্টোপাধ্যা বংশ ২8৯ 


জিমন্তাইিকে অত্যান্ত নিপুণ ছিলেন । হরিগুসাদের গ্থায় তীতার বম্ 
প্রাতা হবপ্রসাদ জিমন্তাষ্টিকে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বালাকাল 
হইতেই হরি প্রসাদ তাহার পিতা ৬যছুনাথেব দানশীলতা ও 
পরোপকার প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী হইযাডিলেন। এপ্টন” পবীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া হরিপ্রসাদ বৃত্তিলাভ কবেন, কিন্তু তাহার অব্যবহিত 
পরবর্তী একটী বালক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাহার শিক্ষাও বন্ধ 
5ইবাব সন্ভাবন। দেখিয়। হরিপ্রস।দ এ বালকটাব স্থবিধাধ জন্ম বৃত্তি 
গ্রচণে অস্বীকার করেন । ষে বালক এরূপ উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী, 
তাহার ভবিষ্তৎ জীবনও যে তত্রপ মহৎ হইবে তাহ। “অনুমান কৰা 
কঠিন নহে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে যথাক্রমে সসম্মানে 
এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ১৮7৭ সালে বি-এল পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

তিনি রূষ্চনগর জজকোর্টেব হাব সময়কার প্রধান উকিল হইয়া- 
ছিলেন । দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আইনেই বিশেষ ধী-শক্তি সম্পন্ন 
স্স্ম আইন-ব্যবসায়ী বলিয়া গণা হইয়াছিলেন। সর্ব বিষয়ে তাহার 
মৃত প্রত্যুৎপন্মমতি লোক অতি অল্পই দেখ! যায়। বাজনীতিক্ষেত্রে 
এদেশে ইদানীং তীহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পরোপকার ও 
আশ্রিত প্রতিপালন ও ত্তীহার পূর্বধুরুঘগণেব বংশগত ধর্ম পালন 
প্রভৃতিব জন্ত তিনি সকলেরই মমঙ্খাণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
গত ১৭৯৫ সালে কুষ্ণনগরে যে প্রাদেশিক সমিতিব (€ 6105119181 
000681৩170৩) অধিবেশন হইয়াছিল তাহ! তীহারই যদ্বে, 
তাহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে নির্ধিক্বে সম্পর হম এবং আহবান 
এ সফল সমিতির অধিবেশন বিশেষ ব্যয়সাধা হইলেও তৎকালে 
তৎবর্তৃফ এত *অধিফ টাক সংগ্রহ হইয়াছিল ধে এ সসিতিয় নসু্ 
বায় স্ুলান হইয়াও ১৫৯২ টাকা উদত্ত থাকে । রাঝয়ারেও তাহার 


(৩৩৩ বংশ পৰিচয় 


বিশেষ সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। তিনি কর্তব্যপরাহণ, হ্বাধীনচেত। 
স্পষ্টবৃক্তা ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাহার বিশেষত্ব আরও এই 
ছিল যে তিনি সর্বদা মিষ্টভাষী ছিলেন ও তাহার কখনও ক্রোধ রাগ 
প্রায়ই দেখা বাইত ন।। তীহার প্রকাস্তে ও গোপনে যথেষ্ট দান ছিল। 
অনেক সময় এমন দান করিতেন যে তাহার বন্ধুবর্গের] ব৷ তীহার আত্মী- 
য়ের পধ্যস্ত সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিতেন না। তিনি কষ্ণনগব 
মিউনিসিপ্যালিটিব চেয়াবম্যান হইয়াছিলেন। সদগুণে তিনি অনেক 
বিষয়ে তাহার পিতাব অস্থবর্ী ছিলেন। ভিনি কৃষ্ণনগবেব ২টী 
বি্ধালয়ের সম্পাদক ছিলেন, তীহার মৃত্যু হইলে তৎকালীন নদীয়। 
জেলার ম্যাজিষ্টেটে সাহেব বাহাছুর তাহার মৃত্যুতে ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি লেখেন-:*[713 1933 1009 
0৩০7. 57586 10955 00 006 00%/1...175 ৮95 00155159811) 
001191,”-- তৎকালীন জেলার জজ 717, [0 [78০ লেখেন-- 
[728 8905 %1]1 ০৩ ও €16590 1935 60 056 00 800 ১০ 9391. 

হরি বাবু একটী সেসনের খুশী মোকদ্দমায় বিখ্যাত শ্বনামধন্ত 
ব্যারিষ্টার 817. 12101 1২০01607 সাহেবের সহিত কাজ করেন। 
সেই সময়ে নর্টন সাহেব তাহাব বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্ধ্যের দ্বারা এতদূর 
মৃত হইয়াছিলেন ধে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আলিয়! হরি বাবুকে 
প্রশংসা করিয়। এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লেখেন-_ 
০] 01008891000 96 0151 13200 075 00128061765 9০0 196 


জা] 23 20590806200 80%6561*-. স04 ০0000690061 
0660 1015 1050 1116 ০৩:9৪] আজ কৃষ্ণনগরের লোক 
হরিবাবুর অভাব অন্ভব করিতেছেন। 


হরিপ্রসাদ বাবুর একমান্ত পুত্র সভীজীবন চট্টোপাধ্যান্ব এম, এ, বি, 
এল, এক্ষণে ক্ব্নগরে ওকালতী করিতেছেন । দয়া-পাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে 


মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩০১ 


গভীজীবন পিতা ও পিতামহের অনুরূপ । ইহার এক কন্তা ও 
দুই পুত্র। 

ইনি এবং ইহার জ্োষ্ঠ ৬হরিপ্রসাদ উভয়ে ধমজ ভ্রাতা। উভয়েই 
উৎং ১৮৬৬।২৯শে জানুয়ারি তারিখে তাহাদের মাতামহ হুগলীর তৎ- 
কালীন স্থপ্রসিদ্ধ মোক্তার রামরতন মুখোপাধ্যায় 

গবুকত হরগ্রসাদ চটে।- 
পা মহাশয়ের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেনণ। উহাদের 
মাতামহ রাম্তন মুখোপাধ্যায় আরবী ও পার্শী 
ভাষায় এত বুত্পন্প ছিলেন যে লোকে তাহাকে মৌলবি সাহেৰ 
রলিত। উভয় ত্রাতার মধ্যে জোষ্ঠ হরিগ্রসাদ মাত্র এক' ঘণ্ট। পূর্বে 
জন্ম গ্রহণ কেন, কিন্তু যত দিন হরিপ্রসাদ জীবিত ছিলেন ততদ্দিন 
মধাম হরপ্রসাদ তাহাকে জোটের ন্যায় এত সমাদর ও ভক্তি করিতেন 
যে তাদৃশ ভক্তি, সমাদর ও সৌন্রাত্র সাধারণতঃ বিরল। বাল্য- 
কালে উভয় ভ্রাতা একত্র অধ্যয়ন করিতেন? কিন্তু এফ-এ পরীক্ষার 
পরে মধ্যম হরপ্রসাদের একবার কঠিন পীড়। হওয়ায় তিনি ২।১ বৎসর 
পিছাইয়া পড়িয়্াছিলেন । উভয় ভ্রাতাই উত্তম 0110191613 ও 
£151)85 ছিলেন _-তজ্জন্য তাহারা সেই সময় বেশ স্থগ্রসিদ্ধ ছিলেন। 
উতয় ভ্রাতার আকারগত এত সাদৃশ্ঠ ছিল যে অনেকে তীহার সম্বন্ধে 
এমে পতিত হইত। এ সম্বদ্ধে কতকগুলি কৌতৃকপূর্ণ গল্প প্রচলিত 
আছে। হরপ্রসাদও ভ্রাতার অঙন্পযুক্ত ছিলেন না, তিনিও অতিশয় 
বুদ্ধিমান ছিলেন। হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে অতি সম্মানের 
মহিত ১৮৮৮ সালে এম এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে উত্তীর্ণ হন। 
হপ্রসাদের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অধিকার, এঁ' ভাষায় লিখিবার ও 
বলিবার শক্তিও অসাধারণ। ১৮৯* সালে তিনি বি-এল পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উততীর্ঘ হন ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি 
কলিকাত! হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ন্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার 


+২ থংশ পরিচয় 


৬মনযোহন ঘোষ মহাশয় ও জুগ্রুসিক্ধ উকীল ৬ভ্রীনাথ দাস উভয়েই 
হরগ্রসাদকে অত্যন্ত স্েহ করিতেন এবং তাহার আইন জ্ঞানের সম্বদ্ধে 
প্রশংসা করিতেন। তিনি মহামান্ত হাইকোর্টর, দেওয়ানি ও 
ফৌজদাক্সি বিভাগে বেশ সুনাম ও পসার প্রতিপতি করিয়াছিলেন, 
কিন্তু জ্যোষ্ঠের মৃত্যুর পর হইতে ভগ্র-্হদয় ও ব্যথিত চিত্ত হইয়। পড়ায় 
ও ভ্রস্বাস্থ্য হইয়া পড়ান কিছুদিন ব্যবসা কাধ্যে বিরত ছিলেন, 
আবার তিনি ব্যবস1 কার্য পূর্ণ উদ্ধমে করিতেছেন। হরগ্রসাদ 
ফিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের “ল'* কলেজের একআন অধ্যাপক এবং “ল” 
পরীক্ষার পরীক্ষক। তীহারন্তায় ভ্রাতৃবৎসল, ম্ষেহপরায়ণ, কোমল 
হৃদয় লোক সচরাচর দেখা যায় না। ছাত্রগণ তাহাকে অতিশয় ভাল. 
বাসে ও ভক্তি করে। €জ্াষ্ঠেব মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার ভ্রাতাব 
সহিত দেশহিতকর অনেক কাধ্যে যোগদান করিতেন ও কংগ্রেসের 
একজন উদ্ঠোগী ছিলেন। 

ইনি ৮ যছুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বিদ্যা, বুধ, 
কর্তব্যাসুরাগ, স্তায়পবায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদীত্বে ও বালক স্থল 
সরলতায় ও অমায়িকতায় রাখাল দাস অতুলনীয় 
ছিলেন । পিতামহীর আদবে বদ্ধিত বাক রাখাল 
দাসের লেখা পড়ায় তাদৃশ অন্গবাগ ছিল না। 
শ্তন। যায় যে জ্োষ্ট হরিপ্রসাদের নিকট এজন্ব একদিণ তিনি তিরস্কৃত 
হইয়া সেই দিন হইতেই অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পাঠে "মনোযোগ 
দেন ও ইংরাজী ১৮৮৪ খুং অবে কৃষ্ণনগব কলেজিয়েট স্কুল হইতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় গ্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০২ দশ টীকা 
করিয়া বৃত্তি গান। কথিত.আছে থে তাহার পাঠে অসাধারণ মুনো- 
যোগ ও তীক্ষ ধীশক্তি দেখিয়া তাহার পিত। ভাছাকে বলেন থে এফ :এ 
পরীক্ষায় প্রধম দশজনের সধ্য হইতে গবথে। “হানতে তিনি বলেন 


৬রথালনাস চ্‌ট।'- 
পাধ্যায় এস-এ । 
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স্বর্গীয় রাখ্লদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাহার সন্তান সম্ততিগণ 


. মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩০৩. 


মফস্বল কলেজ হইতে ওরূপ হওয়া দুঃসাধ্য । কিন্তু ১৮৮৬খুং অব 
প্রীমৃত ললিতকুমার' বন্দোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ. এ 
পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার 
পর হইতে রাখাল দাসের উচ্চ স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ষা 
বলবতী হয় ও স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি ১৮৮৬ শী: অব্দে কষ্ণনগর 
কলেজ হইতে এফ “এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উতভভীণ হইয়া ষ্ঠ স্থান 
অধিকার করেন ও ২৫ টাক মাসিক বৃত্তি লাভ করেন! অতঃপর 
তিনি কলিকাতা প্রেলিডে'ন্দ কলেজে বি-এ পড়িতে আসেন ও 
তৎকালে ১৩নং ওয়েলিংটন্‌ স্থীটে মেসে বাদ করেন। নিত্তান্ত কর্তব্য- 
পরায়ণ রাখালদাস কখনও তুলেন নাই যে কলিকাতায় তিনি পাঠের 
ঈন্ই আসিয়াছিলেন। অধ্যয়নকেই একমাত্র ব্রত করিয়া রাখালদাস 
এজ সমম্ অতিবাহিত করিতেন। নিজের নির্ধারিত সময় ব্যতীত 
কাহারও সহিত গল্প করিতেন না। ফলে ১৮৮৮ শ্বীঃ অব তিনি 
প্রেসিডে্স কলেজ হইতে ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত এই তিন বিষয়েই 
অনার লইয়! প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও দর্শন শাস্ত্রে সর্ষোচ্চ স্থান 
মধিকার করেন। ইহার পর হালিসহর নিবাসী ৬রাজেন্দ্রনাথ 
মুখাপাধ্যায়ের একমাত্র কন্ঠ! শ্রীমতী শ্বেতাঙ্গিনী দেবীর সহিত ইহার 
খিবাহ হ্য়। তখন ইনি দর্শনশান্ত্রে এমএ পড়িতেছিলেন। কথিত 
আছে এম.এ পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে ইহার শ্বশু9 মহাশয় ইহাকে 
'নজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন ও পাথের স্বরূপ টাক] পাঠাইয়। দেন। 
কিন্তু পাছে এম্‌ এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে ন! পারেশ 
এই জন্য ইনি শ্বশুর মহাশয়কে দে টাকা ফিরাইয়া দেন। ইহাতে 
ইহার শ্বশুর মহাশয় ম্নঃক্ষুপ্র হন বটে, কিন্তু সত্য সত্যই যখন রাখালদান 
১৮৮৯ শ্রীঃ অধ এম্‌-এ পরীক্ষায় দর্শনশান্ত্রে প্রথম বিভাগের সর্ব্বোচ্ছ 
স্থান অধিকার করিয়া বিশ্বধিষ্ালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন, তখন 


৩৩৪ ংশ পরিচয় 


তাহার আনন্দের সীমা ছিল ন। এম্‌-এ পাশ করিবার পর কিছুদিন 
ইনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক 
ছিলেন। অধ্যাপনা কাধ্যে রাখালদাস প্রভৃত খ্যাতি অঞ্জন করেন 
ও অধ্যাপনা করিতে করিতেই ডেপুটী ম্যাজিষ্রেটা পরীক্ষা দিয়া 
কুতকাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিয়া আসা কালীন তাহার ছাত্রের তাহার 
পদত্যাগে শোক প্রকাশ করেন । রাখালদান ইং ১৮৭৯১ থ্রীঃ অন্ধে 
ডেগুটী ম্যাজিষ্েট পদে নিযুক্ত হন ও ন্বীম্ঘ কর্তব্য নিষ্ঠার বলে ১৪১, 
রী; অন্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্েট হইয়া আসেন । অত্যধিক 
পরিঅমের ফলে ১৯১১ সালের শেষভাগে ইহার স্বাস্থযভঙ্গ হয়। আত্মীয় 
বন্ধু বাদ্ধবের অনুরোধ সত্বেও অক্লাস্তকর্ম্ী রাখালদাস কিছুতেই ছুটা 
লইতে স্বীকার করেন না” তাহার জোষ্ঠ পুত্র মৃতাপ্রয় এই সময়ে 
বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া! কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতী আরম্ভ করেন। পুত্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি ডাঃ 
ব্রাউন সাহেবকে দিয়া চিকিৎসিত হন। ব্রাউন সাহেব ইহাকে পরীক্ষা 
করিয়। বলেন 11. 01050661166) 500 00506 00 নত 18856. 
গাখালদাস উত্তর করেন কেন? আমি তো কাজ করিতে কোনই 
কষ্ট অনুভব করি নাঁ। তাহাতে ব্রাউন সাহেব বলেন ৮00 1)9৩6 
10016610610 1017210 5661056) 70801 215 £6911% ০৮61 08৬- 
176 ৮০0৫ 9০0০0 1) 0156 3501, 16508 £9 00 10 081 
৪৮9 900 %/611 5০0০1 06. 08101 17005? ইহা সবেও তিনি 
ব্সর গ্রহণ করিতে রাজী হন না। কিন্তু ১৯১৫ সালের মে মাসের 
শেষে এক দিন আদালতে কাজ করিতে করিতে হাত হইতে কলম 
পড়িয়। বায় ও অত্যন্ত দুর্বল বোধে বাটী [রিয়া আসিয়া তিন মাম 
স্টার দরখাত্ত করেন | মে মাসের বাকী কয় দিন চাঁফ প্রেসিডেন্সী 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্থইন্হো'ক সাহেবের অন্থুমতি লইয়া নিজ বিচারাধীন 


মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩০৫ 


মোকদ্দমাগুলি বাঁটীতে বিছানায় শুইয়াই বিচার করেন। সর্বজনপ্রিয় 
রাখালদাসের অসুস্থতার জন্য পুলিশকোট্টের উকীলগণ এই কয়দিবন 
তাহার বাটাতে আসিয়। মোকদ্দমা করিয়া বাইতে কিছুমাত্র অন্ুুবিধা 
প্রকাশ করেন নাই। ন্তান্মবিচারে রগ রাখালদাল যখন 
চতুর্থ প্রেসিভেন্পী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে স্থাধী হন, তখন তত্কালীন সংবাদ 
পত্র “[61951271 ইংরাজী ১৯১৪ সালের রঃ এপ্রিল তারিখে 
গেখেন- 

1০]186 09৬5 15 3019 00 09 716091550 10 91695015 05 
076 06019, 001 8119015 006 91072150006 10059500601 
800 ০816101 1) 01519505105 )056105, 739108 091০1781093 1525 
8০0518৬0 ৪. 181)10090101) 59001)4 00 10005 81009051019 10:00:92 
10821508155, 90901505050 10000150015 090 00৩ ০1৫ 
91 085 211 [00961181 [091109 19 1701 15৬ 110101007৮৩ ০057 

80019151320 22161051928 010 06081101006 10102101177105 
96081060700 1015 501101019811017. 

১৯১৫ সালের ১লা জুন হইতে রাখালদাসের ছুটী মঞ্জুব হয়: 
্বাধীনঠ্ত| রাখালদ1স মাত্র কুড়িদিন অবসরের পর ই*রাজী ১৯১৫ 
লালের ১৯শে জুন রাত্রি ১২॥৭টার সময় হৃংপিণ্ডের ক্রিয়| বন্ধ হইয়া 
৬ বসন বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন্।। ইহার মৃত্যুতে কলিকাতার 
পুলিনকোট্৬ একদিন বদ্ধ হইয়াছিল এবং তৎকালীন চীফ 
প্রেসিডেপ্পী ম্যাজিষ্রেট মিঃ কীস্‌ (16)5) বলিয়াছিলেন £-- 

“1:23 619 2115560. 001)681 0015 00010100601 05 
6801) 917 01020591065, 005 601109 ০০901 1195 90106160 
09 5021] 1983 707 1015 00150020015 05200, 200 10905 0603 
তত] 8 7615081 06162/610600 25 001 0075616, [ 100% 
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৩৬ | পরিচয় 


1856 1990 ৪0 836660860 001152006 ৪190 ৪, 72150081 (00311. | 
[০0 17015 [09105-09101100 01 10003001005 17780150215 ০৬৫ 
58110 19 0:01, 200 1 2210001 18911 081000105 0056 081 
17০ 9039150 1)1005611 ৭ 1100০ 08016, 105 ০1৫ 188 
0360 30১3190 00 03 007 00217 96815. তাহার সঙ্ন্ধ 
২১শে জুন তারিখের ডেলিনিউজ্জ লেখেন "0৩ 3 ৩ 
3200121 210010 035 18610010513 01 08 19651 [)091555101 
800 985 10900111050 05 08050 1018 1002 105 0210৫ 11 
5000806 10 (6 00181: 06011710981] 02393, 175 0195191901 
50000 10100610906 1010) ৬০০ 10110107005 6505৪00 01 
8196 (05911100910 2:10 006 10010110, 

শমুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যাপ্, কমিশনার মি: জে, এন, পপর, এটনী 
শিযুক্ষ হীধেন্্নাথ দত্ত, রাজ চন্দ্র চন্দ্র, ৬বিনয়েন্্র নাথ সেন 
/ মোহিত কুমার সেন, এটনী প্রম্থচন্দ্র কর, ডাঃ শ্যামাদান মৃখো' 
পাধ্যারু। প্রফেনাব শ্রীধুক্ত হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্ায়, একাউণ্টযান 
জেনারেল শ্রীঘুক্ত উপেন্দ লাল মজুমদার ইহার সহ্ধ্যা়ী ও সমদামরিক 
ছিলেন। 

বাধালবাবুর দুই পুর হমৃতারিষ ও হরগাদাস এবং দুই কনু 
ম্েহলতা ও কণকলত|। জোট শ্বত্যুঞ্জা দর্শনশাস্ে ছ্িতীয় বিভাগে এম্‌ং 
পরীক্ষায় এ1ং বি, এল্‌, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইদ| ১৯১৪ থু 
আঃ হইতে কলিকাতা হাইকোরে খ্যাতির সহিত ওকালতী কবিতে 
ছেন। কনিষ্ঠ পুর র্গাদাদ সম্ম।নের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্বী 
হইয়াছেন । 

যছুনাথের চতুর্থ পুত্র আশুতোষ কলেজ পরিত্যাগ করিয়। কিছুদি 
বাকীপুব কণেন্ধে অধ্যাপক ছিলেন। পরে নেখানে ওকালতী করে৷ 
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তত্পরে মুক্সেফ হইয়া বহু জেলায় ধোরেন। 
ক্রমশঃ তাহার কশ্মক্ষেত্রে উপ্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে 


তিনি সবজজ্জ হয়েন ও এসিষ্ট্যাণ্ট সেলন জজের 


গুতো চটেোপাধ্যার 
ূ এম। এ। বিঃ এল 


ক্ষমতা প্রাপ্ত হন । 
এক্ষণে ইনি দারভাঙ্গার ডিষ্টাক্ ও সেলন জজ । কন্বজীবনে 
ঠাহার খ্যাতি আছে। ইন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ। 
যছুনাথের পঞ্চম পুত্র লালবিহারী সর্বপ্রথমে রুষ্ণনগরে ওক্কাালতী 
রিতে আরম্ভ করেন। ও'ফালতী করিতে করিতে নদীয়ার তৎকালীন 
ডিই্রাক্ট জজ মিঃ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব উহাঞ্ধে সাময়িক 
জললবিহারী চট্ে।- কা 
ধ্যার এম, এ, বি, মুন্দেফ পদে নিষুক্ত করেন ও সেই সময় হইতে 
ল। তিনি চাকরীতে থাকিয়। যান। ইনি এক্ষণে ঢাকায় 
সবজজ। সবজঙ্জ বলিয়া ইহার সুনাম আছে। 
বিনদবিহারী যছনাথের ষষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী রাচী গভণ- 
চট্টোপাধ্য।য় মেন্ট সেক্রেটারিয়েটে কার্য করিতেছেন। 
দছুনাথের সপ্তম পুত্র ক্ষীরোদবিহারী। ইনি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর বাটীতে 
বাংল। ১২৮৭ সালের ( ইংরাজী ১৮৮* ) ৮ই শ্রাবণ তারিখে জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী 
বলিয়া স্বপরিচিত ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঙ্টাবে এ স্কুল 
রঃ হইতে তিনি প্রথঙ্গ বিভাগে এণ্টান্স পরীক্ষা 
চিত হন গুবং দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পৰে ১৮৯৭ সালে কৃষ্ণনগর 
কলেজ হইতে ২* টাকা বৃত্বি পাইয়া এক এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
হলিক'তা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভঙ্তি হন এবং সেই কলেজ হইতে ১৮৯৯ 
শানে ইংরাজী ও সংস্কতে অনার পাইয়! এবং সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্ত 
কটি রৌপ্য পদক, বিস্তাসাগর.রৌপ্যপদক) ও সাধারণ পারদর্শীতার 
্৪* টাকা বৃত্তি পাইক্স! বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯** সালে 









দি 


যুক্ত রোদ বিহীরী 
| চটাপাধ্যার। 


৩০৮, বংশ পরিচয় 


এঁ কলেজ হইস্ডে ইংরাজী ভাষায় এম এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। প্রথমে 
ইহার ওকালতি করিবার আদ ইচ্ছ। ছিল না। এম-এ পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হইবার পরে ইনি কিছুকাল 4১1০: 0০11585এর অধ্যাপক 
হয়েন € এ সময়ে ইনি তৎকালীন এফ এ পরীক্ষায় পাঠ্য-পুস্তক 
26005500%5 87790) 41060এর একখানি সুন্দর ব্যাথ্যা-পৃস্তক। 
লিখেন ও প্রকাশ করেন। এ পুমস্তকখানির খুব আদর হইয়াছিল! 
১৯০২ সালে তিনি বর্ধমানের ক্রপ্রসিন্ধ ম্বনাম্যাত উকি? 
বাবু তারাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্ধ)মা কন্যার পানি গ্রহ 
করেন। ১৯০৩ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষান্ম উত্তী। 
হইম্বা ১৯০৪ সাল হইতে ইনি বদ্ধমানে ওকালতি করিতেছেন । ইনি 
হাইকোটের £10০19 (16: ছিলেন । ১৯০৯ সালে ইনি হাইকোর্টের 
2101 শ্রেণীভুক্ত হন। ১৯০৭ (বাং ১৩১৪) সালে ইনি 
“মেঘদুত কাব্যে বাহ্জগতের সহিত অস্তর্জগতের সম্বন্ধ নির্ণঃ' 
নামক একখানি স্থচিন্তিত পুস্তিকা লেখেন ও গ্রকাশ করেন! 
এঁ পুস্তিক' ব্যতীত ইনি সময় সময় বদ্ধমান সপ্গীবনীতে ও “ভারত 
বর্ণ”, “শাশ্বতী”* ও “মানসী মন্ববাণী'। নামক মাসিক পঞ্জে অনে 
প্রবন্ধাদি লিখিয়। প্রকাশ করেন। ইনি এখনও সাহিত্যের চ্ট 
করেন ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন | উহার সংস্কিত সাহিতে 
প্রগাঢ পাণ্ডিত্যের জন্থ শ্রীপঞ্চানল তর্করত্ব প্রমুখ অধ্যাপক পর্ডিতমণর' 
উহাকে “বাণী বিনোদ” উপাধিতে বিভূষিভ করিয়াছেন । ইনি 
সভা সমিতিতে যোগদান করেন ও বক্তু,তাদ্দি করিয়া থাঁকেন। ইণি 
' এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের” অন্যতম কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির 
সভ্য। উক্ত সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা সমিতিরও অন্ততঃ 
সম্পাদক । ইহা ভিন্ন ইনি বর্ধমান বিগ্বাসাগর দাতব্য 'সভার কার্য 
নির্বাহক সমিতিরও একজন বিশেষ সভ্য এবং এ স্মিতির একজণ 
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বান পৃষ্ঠপোষক । ইনি পূর্বে কয়েক বৎসরের জন্য বর্ধমান বিটনিসি- 
ালিটির জনৈক কমিশনর ছিলেন এবং বন্ধমান মিউনিসিপ্যাল উচ্চ 
ব্চালয়ের শিক্ষাসমিতির সভ্য ও ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি 
কঙ্ধন স্থানীয় লন্বপ্রতিষ্ঠ উকীল, ওকালতিতে তীহাব সুখ্যাতি ও 
'নার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট । ইনি পিতার স্তায় পরোপকারী ও দাতা। 
হারও অন্নদান যথেষ্ঠ । অতিথি অভ্যাগতদের আদর যত্ব করিয়া 
কেন। অনেকগুলি দপিদ্র স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদ্িগকে বাড়ীতে 
[খিয়। প্রতিপালন কষ়িতেছেন ও অনেক ছাত্রকে মানুষ করিয়া 
দয়াছেন। ইহা ভিন্ন ইনি অনেক হুঃস্থ পরিবারকে মালিক সাহাধ্য 
£রিয়া খাকেন। ইনি কাশী ব্রন্মচর্ধ্যাশ্রমেও সাহাধ্য করেন ও কাশাঁর 
রামকৃষ্ণ আশ্রমেও মাসিক সাভাব্য করেন। ॥ 

ইহা ভিন্ন ইনি অনেক দান করিয়াছেন। ১৩২০ সালে যখন 
বর্ধমানে বাণ আসিয়া ভাসিয়া যায় ও অনেক লোক আশ্রয়হীন হয়, 
সেই সময় ইনি অনেক দুর্দশা গ্রস্ত ব্যক্কিদ্দিগকে আহার্য্য, বস্তু ও স্থান 
নান করিয়! রক্ষা! করিম্বাছিলেন এবং অনেকের বাদস্থান নিশ্বান 
করাইয়া দিয়াছিলেন ও নিয়মিতভাবে তার বন্ধু স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত 
বাবু রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু পুর্ণচন্ত্র রায়ের দ্ব।র। 
'নথমন্ধান করিয়া বনু দুঃখী ব্যক্তিদিগকে বন্ধ ও আহার্য দিয়াছিলেন। 
ইহার সহধশ্মিনীও স্বামীর ভ্আায় পরোপকার, দান 3 অতিথি 
'অভ্যাগতেন্ধ আদর ধত্ব করিয়! থাকেন। ইহার এক কন্তা শ্রীমতী 
গিরুমতি দেবী ও এক পুত্র শ্রীমান বিমানবিহারী চট্টোপাধ্যায়। সন 
১৯২০ সালে ইনি বনু অর্থ ব্যয় করিয়! তাহার একমাত্র কন্তার বিবাহ 
স্থানীয় কুমীরকোলার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অল্নদা প্রসাদ 
বন্যোপাধ্যায় বি-এল মহাশয্নের পুত্র শ্রীমান শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহিত দিয়াছেন। এ বিবাহে বরপক্ষ হইতে কোনও যৌতুক না পাওয়। 
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সত্বেও ইনি ১০০৯*২ দশহাজার টাকার যৌতুক দিয়াছেন এবং সেই 
বিবাহ উপলক্ষে ইনি স্বীয় পিতামহ ৮ আনন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
স্বৃতিকল্পে কাশীর রাষকষ্ণ মিশনে দান করিয়া আনন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
নামে এক ফণ্ড করিগা দিয়াছেন-_এ ফণ্ডের উপন্থত্ব হইতে দরিতব-| 
দিগকে সাহায্য কর! হইয়। থাকে এবং স্বীয় পিতামহী ৬ ব্রদ্ষময়ী দেবীব 
স্বৃতিকল্পে বন্ধমান বিদ্যাসাগর দাতবা সমিতিতে একশত টাকা দান 
করিয়া গরহ্ষময়ী দেবী” নামে এক ফণ্ড স্থাপনা করিয়াছেন । তাহীব | 
উপস্বত্ব হইত বর্ধমান জেলার দরিব্র বিধবাদের সাহাধ্য কর হই 
থাকে এবং আরও ম্বীম যাতাপিতার শ্বতিকল্ে কলিকাত! 

বিশ্ববিগ্ালয্নের হস্তে এক হাজার টাকার কোম্পানির কাগর্জ 

দিদ্বাছেন। এ কাগজের সদ হইতে এ বিশ্ববিগ্ভালয়ও গত প্রি 

বৎসরে বাংল! সাহিতো যে ছাত্র এম-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান 

অধিকার করিবে এবং কোন সরকারি মেডেল (পদক) প্রাধ 

হইবে না সেই ছাত্রকে “যছুনাথ মহাঁলস্ী*্নামক এক রৌপ্য পদক 
দেওয়া হইৰে। ক্ষীরোদ! বাবু অমায়িক, দাতা, পরোপকারী ও 

লোকগ্রিয় এবং সাহিত্যান্থরাগী । তাহার পুত্র শ্রীমান বিমান বিহীরী 
১৭২২ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে 

ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইঘ। কলিকাতা! বঙ্গবাসী কলেজে 5০ 

পড়িতেছেন এবং জামাতা শ্রীয়ান্‌ শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২১ 

সালে প্রথম বিভাগে 9০0005% 01010 কলেজ হইতে 1 ৫ পাশ 

করিয়া খঠ কলেজে 8 5০ পড়িতেছেন। স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক 
 হেমেন্তর প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থুপ্রনিত 

ব্যারিষ্টার মি: বি-কে লাহিড়ী ও কাঁলকাতার 52081] (09096 
0০8৫%এর জজ মিষ্টার নিশ্বল কুমার সেন ও জান্মানী হইতে প্রত্যাগ্ড 
স্থপণ্ডিত মিঃ 'শরতচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি ইহার সহাধ্যায়ী ও সমসাময়িক । 


মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ . ৩১১ 
নিয়ে এই বংশের বংশতালিক। প্রদত্ত হইল _ 
(১) দক্ষ উপাধ্যায় 
(২) সুলোচন 
(৩) কাদের 
(৪) হলধর 
(৫) ঠা 
(৬) বরাই 
(৭) শ্রীধর বা শ্রকর 
(৮) বন্থরূপ (বল্লালসেন কর্তৃক প্রথম কৌলিন্ প্রাপ্ত হয়েন) 
(৯) গাহি ূ্‌ 
(১৭) পার (অবসথ বজ্ঞ করিয়া অবসথী আখ্যা 
(১৯) দোকড়ি গ্রার্ধ হয়েন) 
(১২) গোবদ্ধন 
(১৩) তপন 
(১৪) সত্যবান্‌ 
৷ ১৫) শ্বভাই 


(১৬) মধুস্বন (অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী আখ্যা 
প্রাপ্ত হয়েন) ইহার বংশখরেরা মধু* 
চাটুষোর সম্তান বলিয়া খ্যাত। ইনি 

|  খড়দহ মেলের প্রধান পুরুষ 


৩১২ 


বংশ পরিচয় 


(১৭) অনন্ত 
| 

(১৮) দেবীদাস 
(১৯) হরিরাম 
(২*) রাজেন্ত্র 

] 
(২১) কদ্রদেব 

ৃ 
(২২) ই 
(২৩) রঘুবাম বিগ্ভাবাগীশ 


শর ুারারিজানিারারার (রর ৮.স্পাা* 


(পুর্ব: বাসস্থান রামনগর ছিল। 
মদনপুর গ্রামের ভট্রাচাধ্যগণ 
ইহাকে কন্তাদান করতঃ যান 
পুরে আনিয় ভূমিদান করেন! 
মদনপুর পুর্বে ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত ছিল। এখন খুলনা 
জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার 
অধীন )। 


(২৪) কালিশঙ্কর বা! হারানন্দ 
] 


৩১৩ 


ম্দনপুরের চট্টোপাধ্যায় বং 


৯) চট চটি ৬1৮৮ 
ৃ 





























129 . 
ডট: এ টা মা 
১11.) 1151৯১5)৬ | ৃঁ | 18৬ 
টিনার তা 015১৮] 012 ূ ্ 8115১%০ :0815185 
| | 1 
৬/৯৮)৮৯) (30514 (১1১৪৯৮ ৪4155 | ] | ী 
| ৃ ূ | | 18 হই ৬৮ ২ 4148 215 ১০1৪ 
| | [ 





(8৫৮8 নাউ ৬১৪৪৯৪ এ ডিএ, 125577141৯1 ১ ৬৩৮ _81/0550৯ 
| ৃ | | 


(151৯৫) 11৮উ চে) 
(8৯) 151৮ ই: ১158৯ | 
| | | 551৬5 নিত (৭২) 


(1815 ৪৯) ৯৯1৯ (1815 1 ১৯৮5 ডে) 












মিত্র বশ । 


২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মুলাজোড় নামক স্থানে মিত্র বংশের আদি 
নিবাস। ইহার পূর্বে তাহাদের কোথায় বসতি ছিল তাহার কোনও 
ইতিহাস পাওয়া যায় না। নন্দ নন্দন মিত্র হইতে মিত্র বংশের 
ইতিহাস স্পষ্টভাবে পাওয়া ঘাঁয়। পূর্বে বিবাহের সময় ভাটের! আপিয়। 
বিবাহ বাসরে গান গাহিতেন। পূর্ব পুরুষগণের যশংস্থধ! তাহার সন্ভতি- 
গণকে পান করাইয়া তাহার তৃপ্তি লাভ করিতেন । সেই যশোগানের 
আদি নাম নন্দ নন্দন মিত্র। ইহার বাসস্থান মুলাজ্োড় নামক 
স্থানে। অধুনা বিবাহের 'সময় সেই গান আর শুনিতে পাওয়া যায় 
না, কারণ সেই সমস্ত ভাট” আর নাই। 

নন্দ নন্দন মিতের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। নিজের জমিব ধান, 
গোয়ালের গু আর পুকুরের মাছ। তাহা ছাড়। অন্যান্য জমির 
আয় হইতে তাহার সংসার বেশ স্থথে চলিয়া যাইত। 

নন্দ নন'ন মিত্রের পুত্র কৃষ্ণ চরণ মিত্র প্রথম কলিকাতায় আসি 
জমি ক্রম করেন। কালক্রমে €সই স্থানে গৃহও নির্মাণ করেন। 
তখন কলিকাতা! সহরে পরিণত হয় নাই । ইংরাজের প্রতাপও তথণ 
এ বদ্ধমূল হয় নাই। কলিকাতা তথন অরণ্যানী বিশেষ ছিল 
এবং ইহারই মধ্যে মধ্যে কতিপয় গ্রাম দেখ। যাইত । ূ 

। কৃষ্চচরণের পুত রামশরণ শরিত্র কলিকাতা বাসের তত ভক্ত 
ছিলেন না। পল্লীগ্রামের শান্ত ছবিখানি তাহার চক্ষে বেশ স্বন্দর 
লাগিত; সকাল বেলায় সূর্য্য উদয়ের সগ্গে সঙ্গে পুকুরে অবগাহন ন্গান 
*করিয়! প্রাতঃসমীরে হরি নাম ভাসাইফ্বা দাওয়! তাহার ষেন নিত্য কর্প 
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দ্বিল। স্থতরাং তিনি কলিকাতায় তত আসা! যাওয়া করিতেন না। কিন্তু 
তাহার পুত্র বনমালী মিত্র কলিকাতার আফিসে কশ্খ লইয়া কলিকাতা 
বাসে মনস্থ করেন। 

রাম শরণ মিত্রের জীবিত অবস্থায় বনমালী মিত্র কুলিকাতায় 
চলিয়া আসেন, স্থতরাং পিতার মৃত্যুর পর জমি চাষ অপেক্ষা অফিসের 
কশ্মই তীহার ভাল লাগিল । কলিকাতায় আপিয়। তিনি বাসলীলা 
ও দোললীল! খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করিবার চেষ্ট। করেন। 

বনমালী মিত্র মুনিকতল! টের উপর একখানি বাড়ীতে বাস 
করিতেন। কৃষ্ণ চরণ মিত্রের বাটী ভাঙ্গিয়! গড়িয়! এই বাড়ী নৃতন 
আকারে গঠিত হয়। সে বৎসর রাসলীল বেশ স্থুখে সম্পর হইল, 
কিন্ত দোললীলার সময় তাহার ভাগিনেয়ের বজাঘাতে মৃত্যু হয়। 
তাহার পর হইতেই একটির পর একটি করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
বক্রয় হইতে লাগিঙ্গ। শেষে তাহার বসত বাটিও গঙ্গাপারের বাগান 
খানি ছাড়া আর কিছুই রহিল ন1। কিছুদিন বাদে মাণিকতলার 
বাটিখানি অবধি বিক্রন্ধ হইয়া গেল। কাজে কাজেই বিডন স্ট্রীট 
কিছু জমি ও তাহার সংলয় একখানি বাটি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়! 
বনমালী মিত্র আবার কলিকাতায় আসিয়া! বাস করিতে লাগিলেন। 

ৰনযালী মিত্রের পুত্র মাধব চন্দ্র মিত্র কলিকাতাঁবাসী হইয়া 
পড়েন। তিনি তাহার আদরের পৈত্রিক ভিটাখানি কূল পুরোহিতকে 
দান করিয়া জন্মের মতন কলিকাতাবাসী হন। বাগানের আয় 
হইতেই' তাহার সংসার চলিয়া যাইত। তবে তীহার* টানাটানির 
সংসার ছিল বলিতে হইবে। টানাটানির সংসার ছিল বলিয়। তাহার 
ধনের অবস্থার কোনও টানাটানি হয় নাই। সেবার ৮ কাশীধামে 
পৃণ্য কার্য করিবার ইচ্ছায় তিনি সপরিবারে যাত্রা করেন ; কিন্তু হাতে 
টাকা ছিল না বলিম্ন! তিনি তাহার বাগানখানি রমানাথ ঘোষের নিকট 
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গচ্ছিত রাখিয়া! চলিয়া যান। কিন্তু আসিয়া শুনিলেন রমানাথ ঘোষ 
'্ঠাহার, বাগান খানি বিক্রপ্ন করিয়া তাহার টাক! তৃলিয়৷ লইগ্লাছেন। 
মাধব মিত্র চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। একে অভাবগ্রস্থ সংসার, 
সাহার উপূর বাগানের আদ্র আবার কমিয়া গেল। কাজে কাজেই 
“তনি তাহার পুত্রকে লেখা পড়া ছাড়াইযা আফিসের ঘ্মুচ্ছদি' 
করিয়া দেন। 

মাধব মিত্রের ছয় পুত্র ছিল। তাহারই জীবিত অবস্থায় দুই পুঃ 
মারা যাম্ন। বাগানখানি বিক্রয্ন হইবার পর তিন তাহার তৃতীয় পুন 
গ্রীনাথ মিআ্রকে. অফিসেব কশ্মে যোগদান করিতে বলেন। তাহার 
চতুর্থ পুত্র কালীনাথ মিত্র প্রবেশিক] পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পরই 
ভীহার পিতা তাহাকে সিম্সাহে হবের অফিসে বাবহারাজীবির ব্যবসা 
অবলম্বনের জন্ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সিমসাহেবের এনাস্ত 
ধত্বে ও চেষ্টা কালীনাথ মিত্র মহাশয় একজন খুব বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব 
হইস্তা উঠেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেসনের কমিসনার হন ও 
তাহার কল্পিত কর্পোরেসন প্রণালী অগ্ঠাপি প্রচলিত আছে। তিনি 
ব্যবস্থাপক সভার (15951518655 0০0] ) সভ্য হইয়াছিলেন। 
তিনি সেই সভায় দেশের মঙ্গলার্থে প্রাণপণে অনেক স্থুনিয়ম 
প্রণালীবন্ধ করেন। এই সমস্ত নিপুণতার জন্য রাজ প্রতিনিধি 
সন্তুষ্ট হইব| তাহাকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। তাহার 
কম্জীবনের প্রথম ভাগেতেই প্েগের আবির্ভাব হয়। সেই গ্রে 
নিবারণার্থে্ তিনি এক সমিতি গঠন করেন। সেই সদাশয় 
নহ'শয়গণের অনুগ্রহে স্থ(পিত প্রেগনিবারণার্থ বাসস্থানে আপিয়া অনেক 
এবপন্ন প্লেগ রোগী জীবন লাভ করিত। বুদ্ধ অবস্থার অপমর্থত! প্রযুক 
নাধারণ হিতকারধ্য সকল হইতে তিনি অবগর গ্রহণ করিয়া্ছেন। 
কেবল এই ছুটি হইতে তিনি এখনও অপসর লইতে পারেন নাই। 


মিত্র বংশ ৩১৭ 


তিনি এখনও ব্যবহারাজীব সমিতির মভাপতি আছেন (350019018- 
(60 18৬৮ 50015 ) ও তাহার বাস ভবনের সমীপস্থ 11617023 
019৮এর সভাপতি হইয়। অগ্াপি উহাদের উৎসাহ দিতেছেন। 

তিনি বাল্য বয়ন হইতে এতদূর কন্মবীর ছিলেন থে অগ্ঠাপি তিনি 
তাহার বাল্যাবস্থার সংকশ্মগুলি অক্ষ রাখিদ্বাছেন। তিনি দ্ািজ্রোর 
মধ্যে পালিত বলিয়া তিনি দারিদ্র্যেব কগোর তাড়ন। উপলন্ষি 
করিতে জানেন; সেইজন্ত আজ অবধি কোণ দরিভ্্র ব্যক্তি তাহার 
নিকট বিমুখ হয় লা।” 

হিন্দু ধর্মের উপর তাহার এত ভক্তি হে আধ্য ধর্মের ন্ম়িমগ্ডলি 
পালন করাই তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং স্ুপ্রণালীব্ূগে 
« সমারোহে সেই সমস্ত কার্য নির্বাহ হুইতেহে। কায়স্থ সমাজের 
উন্নতিকক্পে তিনি অনেক কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন--সাধনার 
ফলও তিনি পাইয়াছিলেন। 

তিনি কেবল যে বদান্ত ও কম্মবীর তাহা নহে, স্বভীবও অতি 
ধুর, মিষ্টভাষী, শান্ত ত্বভাব, নিষ্কলঞ্ধ চাঁরত্র এবং সর্বজনপ্রিয় : 
ঠাহাগ নিকট উপকারপ্রাথী বিপন্ন ব্যক্তিগণ প্রার্থনা পুরণ করিয়া 
অন্বাপ যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিক্কা থাতকন। তাহাব এই সদৃগুন 
খঁলব বন্ধার নিমিত্ত তিনি সহশ্র বিপনেও পমন্চাদপ্দ হন না। 


৩১৮ ংশ পরিচয় 


ক 








নন্দ নন্দন মিত্র 
কুষ্চরণ মিত্র 
রা মিত্র 
| | 
বনমালী রাজীবলোচন 
| | 
ঠা কমললোচন 
| | -- | ৃ ৃ 
রালেন হ্লক্ষট শ্রীনাথ কালীনাথ অমরনাথ সির 
| 
পু সির ভূতনাথ 





॥ | 
“বশ্বেশখবর হি জ্ঞানেন্্র যতান্ত্র সতীন্ত্র ধীরেক্ত 
| ূ | ূ 





| | ॥ | | 
১শলেন্দ্র অতীন্্র মন্মথ অনাথ থগেন ৰ 
ৃ | | 
হেমেন্দ্র মনীন্র ছিজেন্ত রহ 
ৃ 














11441 | 
গশীল,হরেন,স্ববোধ,মধার,শচীন,রবিন,স্থনীল, নিশ্মল,সরোজ, 
| 


স্বরুণবুমার | | [ ৃ 
অতুল প্রতুল সত্যচরণ সম্ম্যকিরণ 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহবংশ । 
স্বর্গীয় হরিমোহন গুহ ও স্বর্গীয় মদন মোহন গুহ। 


মহারাজা আদিশৃর পুত্র্েহ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় করিয়া 
কান্কুজ হইতে কীতিবস্ত, স্থকৃত, যজ্ঞবিস্নকারিগণের নিহস্তা, সর্ববশান্ধে 
স্থপগ্ডিত, বেদজ, ছিঙ্গকুল জাত দশজন ব্যক্তিকে 
পাঠাবার জন্ত কান্কুজাধিপতি মহারাজ 
বারনিংহের নিকট দূত প্রেরণ কৰিলে বঙ্গেশ্বরে র পৃত্যেহি যজ্ঞের 
-গ কান্তকুজাধিপতি দশজন উপযুক্ত দ্বিজ €প্ররণ করিয়াছিলেন। 


বঙ্গেশ্বরে৷ মহারাজে। পুত্যেষ্টিং সমনুষঠিতং। 
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাদশ: | 
এই দশজন দ্বিজ কি প্রকারে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহা 
'পবীব্র ফ্বানন্দ মিশ্র তাহাদের কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । 
গজাশ্ব নরযানেষু প্রধান। অভিনংগ্থিতা:। 
গোষানা বোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্থিতাঃ 
কায়স্থগণ হৃস্তী, অশ্ব, পান্ধীতে এবং ব্রাক্ষণগণ গোযষানে পতিনুহ 
'চন! করি! আসিম্বাছিলেন। পত্তি শব্দে পঞ্চ পর্দাতিক। 
গোষানে গত। বিপ্রাঃ অশ্খে ঘোষাদিক স্য়ঃ। 
গজে দত্ত; কুলশ্রেষ্ঠ নরযাঁনে গুহ: স্বধীঃ ॥ 
ব্রা্ষণগণ গোষানে, ঘোষ, বহ্থ, মিত্র অশ্ে, কুলশ্রে্ঠ দন্ত হস্তীতে, 
হুধীবর গুহ নরযানে অর্থাৎ পাক্কীতে আসেন । 
ভট্ট, দক্ষ, শ্রীহধ, ছান্দর ও বেদ্রগর্ভ এই. পাচজন ব্রাহ্ষণ এস্কং 
মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বস্থ, বিবাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম 


ওহ বংশের পরিচয় । 


৩২০ ংশ পরিচন্্র 


দত এই পাঁচজন কামস্থ আদিশুরের যজ্জে আনীত হইয়াছিলেন। বিষ 
পুরাণে ও শ্রীমন্তাগবতে লিখিত আছে হু্যবংশে অগ্নিবর্ণ নামে এক 
রাজা ছিলেন। গুহ বংশ সুষ্যবংশীয় অয়িবণ হইতে উদ্ভব হ্ইয়াছে। 
বিরাট গুহ সেই অগ্নিকুলোভ্তব হূর্যাবংশীয় সস্তান। 
“অয়মান্ি কুলোসুবো গুহ বংবাতিধানোমহান্‌। 
কুলাম্বুজ মধুত্রতো| বিবিধ পুণ্য পুপ্তান্থিতঃ ॥ 
বিরাট পুরুষ সমঃ বিরাটা ভিধানে।| গরীয়ান্‌। 
স্থতাপশো: মহ] বাঃ কাশ্রপ্য গোত্র সন্ভৃতক; | 
স শ্রীহ্ষ শিশ্তঃ কালীকায়াশ্চ ভক্তঃ | 
বিদ্ধতৎস্থ বিপ্রেষু সদাচারানুরক্তঃ ॥ 
সদাচার যুক্তঃ ৃহাদ্যং শরেণ্যঃ। 
দ্বিপ্াতি পালকে! ধার্শিকাগ্রগণ্য 2 ॥ 
অর্থাৎ ইনি অগ্রি কুলস্বো! মহান্‌ গুহ বংশধর। মধুব্রত অর্থাং 
রাজন্য় জ্জ যাজ্জিক, বহু পুণ্য সমন্বিত বিরাট পুরুষের ন্তায় আকৃতি 
এবং শেষ্ঠ ব্রাট নামধারী ইনি: স্থতাপস, মহাবাহু, গরিয়ান্‌ কাশ্মপ 
গোত্জ সম্ভব শ্রীহর্ধ শিষ্য, কালিকাদেবীর ভক্ত, বেদজ্ বিপ্রগণের 
অন্ুরক্ত ও দ্বিজগণের গ্রতিপালন ধাশ্মিকাগ্রগণয। 
আর্দিশূরের মৃত্যুর বহু পর মহারাঞ্জ বল্লাল সেন তদীয় রাজত্বকালে 
বঙ্গীষ্ঘ কায়স্থগণের কুল বন্ধন 'করেন। তংসময় নবগ্রণ সম্পন্ন 
দশরথ গুহ গুহ বংশের প্রধান ছিলেন এবং 
ছ্মহারাজ কর্তৃক সম্মানিত হন। উক্ত দশরথ গুহের 
খংএবর আশগুহ। পাইক পাড়ার গুহ বংশ উক্ত আশ গুহের বংশোপ্তব 
শিবানন্দ গুহের ধারা । শিবানন্দ গুহের বংশধর গোবিন্দ রাম গুহ 
যশোহুর হইতে আনীত হইয়! বিক্রমপুর কাঠালিয় দত্ত বংশের পুইদতের 
কন্কাকে বিবাহ করেন এবং তথায় স্থাপিত হন। এই গুহ বংলের বীর 


গাইকপাড়ার গুহ বংশ 





স্বর্গীয় হরিমোহন গুহ 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহ বংশ ৩২১ 


তত্র গুহ বিক্রমপুরের সোনার দেউলের মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া 
পুরচ্ড গ্রাম যৌতুক প্রা হইয়াছিলেন এবং ভাঙ্ুলদি গ্রামে বাড়ী 
প্রপ্তত করিয়া বসত বাস করিতে থাকেন। বীরভত্র গুহের পুত্র 
রামকানু গুহ নবাব সরকারে বিক্রমপুরের তহশীলদারি কার্যে নিযুক্ত 
হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার ছুই পুত্র, 
তন্মধ্যে রঘুনাথ গুহ সামসিদ্ধির মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া তথা 
বাস করিতে থাকেন। রখুনাথ গুহের বংশধরগণ বর্তমান সময় এ 
গ্রামেই বাস করিতেছেন। রামকান্থ গুহের অপর পুত গোগীনাথ 
গুহ ভাস্ল্দি গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। গোপীনাথ গুহের 
পুত পাম কেশব গুহ । রাম কেশব গুহের ছুই পুত্র-রাম মোহন ও, 
বাজ বল্পভ। ভাস্থলদি গ্রাম খরমোতা পদ্মানদী সিকম্ত হওয়ার পর 
ইহাদের বংশধরগণ ১২৮০ বাং সনে মুন্সীগঞ্জের অধীন পাইকপাড়ঃ 
গ্রামে আনিয়াছেন । এই পাইকপাড়ার গুহ বংশ বিক্রমপুরে 
তাস্থলদির গুহ বলিয়া এখন খ্যাত । 

হবঝিমোহন গুহ ১২৪৭ বাং সনের ক্যষ্ট মাসে ভাস্থলদির গুহ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন? ইহার জন্মস্থান ওলাইন। বাঙ্গালার নবাবের 
দেওয়ান শ্রীরাম বন্থুর বংশধর ওলাইনের বস্থ বংশীয় 
৬ রামহরি বস্থু ই্ীর মাতাঁষহ ছিলেন। 
| হরিমোহন গুহের পিতা রাম নারায়ন গুহ সচ্চপিত্র, ধর্শনি্ ও 
ছি পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি বশ্মি মোকামে এক জমিদারের 
(অধীনে সামান্য বেতনে কার্য করিতেন। তাহার যে আয় হইত 
তাহ দ্বাগ কোন প্রকারে সংসার যাত্র। নির্বাহ কাঁরতেন মাত্র; কিন্ত» 
কিছুই সঞ্চম করিতে পারিতেন ন1। রাম নারাম্ণ গুছের ঘিতীকক 
পুত্র মদন মোহন সহ ১২৫* সালের জাষাঢ মাসে ভাস্লাদ গ্রামে, 


গ্রহণ করেন | পুন্রতবম্বের বিষ্ভাশিফার জন্ত পিতার যেষন, 
২১ 


হরিখাহন গুছ 


৩২২ বংশ পরিচন 


এঁকাস্তিক আগ্রহ ছিল, মাতারও তেমনি আগ্রহ ছিল। শি 
হরিযোহন প্রথমতঃ পার্শী পড়িতে আরভ্ভ করেন, কিন্তু তাহার ইংরেজী 
শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়। তাহার পিতা তাহাকে ভাহ্ছুলদ্দীর পার্বতী 
কাউলিগাড়ার স্থলে ভি করিয়া দেন। কাউলিপাড়া অতিশ্য 
বঞ্ধিষু গ্রাম ছিল, এই গ্রামের ব্রান্ধণ জমিদারগণ এক সময়ে অতন্ত 
প্রতাপান্বিত ছিলেন। কাউলিপাড়া হাইস্কুল বিক্রমপুরে সর্বৰ প্রথম: 
স্থাপিত ইংরেজী বিদ্তালম্প। এই বিগ্তাণয়ে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ উন 
৮গুরুপ্রসদ সেন প্রভৃতি বহু খ্যাতনাম। ব্যদ্িগণ শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছেন। জোষ্ট ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে ম্দন মোহনও এই স্কুলে পড়িতে 
আরম্ভ করেন। ইহার! ভাল ছাত্র বলিয়া! গ্রথম হইতেই অবৈতনিক 
ছাত্র স্বরূপ পড়িবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । হরিমোহন ১৮৫১ 
ইংরেজী সনে কৃতিত্বের সহিত এণ্টণান্স পরীক্ষায় পাশ করেন এবং 
তৎপর ঢাকা কলেজে একত্র পড়িবার জন্ত ভর্তি হন। কিন্তু পিত 
রামনারায়ণ গুহ কতক বৎসর পূর্বব হইতে বাত ব্যাধি রোগে আক্রান্ 
হইয়। কাঁধ্য করিতে অক্ষম হওয়ায়, পড়িবার প্রবল আকাজঙ্ষা থাক 
সত্বেও হবিমোহন নিজ মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভরণ পোষণের জন 
বাধ্য হইয়া এফ এ পরীক্ষা! পাশ করিবার পূর্বেই পুলিশ বিভাগে 
প্রবেশ করেন এবং ঢাকা কাপাসিয়া থানার সব ইনস্পক্টাবের পদ 
নিযুক্ত হন। কলেজে পড়িবার, সময় তিশি বঙ্গ ভাষায় এক রচনা 
লিখিয়া কুঠবিহারের মহারাজার প্রদত্ত রৌপ্য পদক পুরস্কার গ্রা€ 
হইয়াছিলেন। চাকুরী গ্রহণ করিলেও হরিমোহন বাবুর আইন 
পাঁড়বার একাস্তিক বাসনা ছিল। মর্দন মোহন বাবু ইংরেজি 
১৮৬২ সনে প্রবেশিক। পাশ করিবার পরেই, পুলিসের চাকুরা, 
পরিত্যাগ করিয়া আইন অধ্যয়ন আরভ্ভ করেন। এই সঙ 
মদন বাবু কাউলিপাড়া স্থলে শিক্ষকের কাধ্য গ্রহণ এবং 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহ বংশ ৩২৩ 


বৃদ্ধ পিতা, মাতার ভরণ পোষণাদি ও অন্তান্ত সাংসারিক খরচ ও 
জোষ্ঠ ভ্রাতার আইন পড়িবার খরচ চালাইতে থাকেন। হরিমোহন 
বাবু ইত্রাঞজি ১৮৬৪ সালে ওকালতী পরীক্ষায় সর্ব প্রথম স্থান 
অধিকার করেন, এবং কিছুকাল ঢাকাতে ওকালতী করিয়া ইংরেজি 
১৮৬৫ সালের অক্টোবর মাসে কুমিল্লায় ওকালতী আরম্ত করেন। তিনি 
কুমিল্লাতে জজ কোটের সর্ব প্রথম ইংরেঞ্জি ভাষাভিজ্ঞ উকীল বিধায় 
৪ নিজের প্রতিভা থাকান্গ অল্লকাল মধ্যেই যশোলাভ ও যথেষ্ট অর্থ 
উপার্জন করিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। ওদিকে হরিমোহন বাবুর 
কুমিল্লা ওকালতী আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে মদণ বাবু* কাউলীপাড়া 
স্থলের শিক্ষকতার কাধ্য পরিত্যাগ করেন এবং জ্োষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে 
কুমিল্লা আসিয়! পুলিশ আফিসে এক কেরাণীর কাধ্যে নিযুক্ত হন। 
কিছুকাল চাকুরী করার পর মদন বাবু আইন অধ্যয়ন করিতে আবস্ত 
কবেন এবং ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্ের মাগষ্ট মাসে দ্বিতীন শ্রেণীর ওকালতী পাশ 
করিগ। তিনি কুমিল্ন। মুন্সেককোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। মদন 
ৰাবুও যুগেফা আর্দালতে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ প্রথম উকীল ছিলেন 
এব্‌ং নিজের গ্রতিভাবলে অন্পকাল মধ্যেই খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম 
*ইরাছিপেন। মদন বাবু এ আদালতের জগ্ত সরকারী উকীল নিযুক্ত 
হইয়ছিলেন। কুমিল্লার ৬ রাক্স মোহিনীযোহন বদ্ধন বাহাছুর ও 
বাবু শিবচন্ত্র আইচ হরিমোহন বাবৃর *নমসামগিক ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ 
ধ্াতনাম* উকীল ছিলেন। অন্তান্ত জিলা কোটের ন্যায় কুমিল্লায় 
'তৎকালে মৌলবাঁ, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত মুসলমান ও হিন্দু প্রধান 
উকীলগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব ছিল । তাহারা উপরোক্ত 
তিনজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ উকীল বাবুগণকে স্বভাবতঃই একটু 
ঈ্ধার চক্ষে দেখিতৈন এবং অনেক সময় হরিযোহন বাবু, মোহিনী বাবু 
ও শিববাবুকে ঠাট্টা করিয়া [9 ০10 0055 17050” বলিতেন। র্‌ 
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স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ঈশান চঙ্ মাণিকা বাহাছুরের 
মৃত্যুর পর ত্রিপুরা! রাজসিংহানন তীয় জাত! মহারাজা বীরচন্ত্র মাণিক; 
বাহাছুর প্রাপ্ত হন, এই উপলক্ষে রাজ্ো নান! বিপ্রব ঘটে এবং বৃটিশ 
আদালতে নান প্রকার মামলা মোকদদম। উপস্থিত হয়। স্বর্গীয় ঈশান 
চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদীপ চক্র দেব বর্ণৎ 
বাহাছুর রাজ সিংহাসন লাভের জন্য খুল্পতাত মহারাজ বারচন্দ্র মাণিক্য 
বাহাদুরের বিরুদ্ধে কুমিল্লা জঙ্গ আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিয়া 
ছিলেন। তাহার পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার হয়ি মোহন বাবুর উপর 
স্স্ত ছিল । হহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষে জিলা কোর্টের অন্তান্ত 
প্রবীণ উকীল ও কলিকাত। হাইকোটের প্রদিদ্ধ কৌন্সলী (4১৫৮০9০816 
ঠ670121 ) স্যার চার্লস,পল (তখনকার ৮৭1 ) নিযুক্ত হইয়াছিলেন: 
হরি মোহন বাবু এ মোকদ্দমা পরিচালনে বিশেষ দক্ষতা ও তীক্ষ 
বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহ1 রাজকৌন্পলী মি: পল সাহেব 
মুক্তকণ্ে স্বীকার করিম্বাছিলেন। 
এক সময় ত্রিপুরা রাজবংশ ক্ষত্রিয় কি অক্ষত্রিস, ব্রাহ্মণাদিজাতির 
স্পৃশ্ঠ কি অস্পৃশ্ঠ এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। ১৮৮১--১৮৮২ সালে ত্রিপুরার 
মহারাজ! বীরচন্ত্র মাণিক্য বাহাদুর তীহার সরকারী উকীল ও পরিষদ" 
গের পরামর্শে “জল আচরণীয়” হওয়ার উদ্দেশ্তে বিক্রমপুরের ও 
পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতঘগ্ডুলীকে রিপার রাজধানী আগরতলায় নিমন্ত্রণ 
করেন। অর্থের লোভে অনেক পণ্তিত উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং 
মহারাজকে “পাতি” দিতেও কুষ্টিত হন নাই। এই উপলক্ষে 
হরিমোহন বাবু তদীদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদন বাবুর ও পরম বন্ধু কুলীন 
শর বশ্ত্রযোগিনী নিবাপী ৮ কালী কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহায়তায় যে ভীষণ আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও 
গশনেকের ন্মরণ আছে। য্দন বাবু নিজব্যয়ে ভ্রিপুর সন্বন্ধে নানা 
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পুস্তিক1 প্রণয়ন ও “ত্রিপুর। দর্শন” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন 
করিয়া দেশের লোককে সকল অবস্থা অবগত ক্রাইয়াছিলেন । 
ষে সকল পগ্ডিতগণ আগরতল1 উপস্থিত হইয়া! বহু অর্থ ও 
পারিতোধিকাদি লাভ করিয়াছিল তাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া নানা 
প্রকারে লাঞ্তিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল। এমন কি 
তাহারা যে অর্থ লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেককে তাহার 
চতুঃগ্রণ অর্থব্যয়ে প্রায়শ্চিতাদি করিঘ্না সমাজে উঠিতে 
হইয়াছিল । 

হরিমোহন বাবু পাঠ্যাবস্থায় হাসার ঘোষ বংশে* ৬রামগোপাল 
ডেপুটার ভ্রাতুণ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। তাহার ওকালতী ব্যবসা 
আরম্ত করার পূর্বেই ভাস্থলদীর বাড়ী পন্মান্রীতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং 
কতক বৎসর হরিমোহন বাবুর পিতা মাতা ও পরিবারবর্গ বিপন্গ 
অবস্থায় নানা অস্থুবিধ। ভোগ করিয়া নানা স্থানে বাস করিয়াছেন । 
কুমিল্লাতে ওকালতী আরভ করার একবংসর পর তিনি তীহার পিতা, 
যাতা ও সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমোহন গুহ প্রভৃতিকে কুমি্! 
আনেন। রাম নারায়ণ গুহ কুমিল্লাতে ১২৭৭সালের জোষ্ঠ মাসে পরলোক 
গমন করেন। ভাস্থলদির গ্রাম নদী কুক্ষিগত হওয়ার পর গুহগণ নান! 
স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। হরিমোহুন বাবু ও মদ্দন বাবু বহু 
চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে পাইকপাড়! গ্রামে ১২৮ সালের কাত্তিক মাসে 
এক তঞ্লুক বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। তদনস্তর সকল জ্ঞাতি বর্গ ও 
পুরোহিত প্রভৃতিকে একত্রিত করিয়া পাইকপাড়া! বসত বাড়ী প্রস্তত 
করিয়া অবস্থান করেন। 

হয়িযোহন বাবুর স্বাস্থ্য অত্যন্ত পরিশ্রমে, ত্রিপুরার রাজকীয় 
যোকদামার সম হইতে ভগ্ন হইয়! পড়ে । তিনি মাক্র ৫১ বৎসর ৮ মাস 
বয়সের সময় ১২৯৯ বাং ১৬ই ফাস্তন তারিখে পরলোক গমন করেন। 
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তাহার মৃত্যুর পর কুমিল্লা 1015010 88: এর উকীল বাবুগণ স্থৃতি, 
লিপিতে নিম্নলিখিতরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন £-- 

40010 005 2610 দ6010815 2893 2 550101 715905 01 
(015 986 8500 17811100127 ভে, 05501501019 1291 961 
2 01500610181260 081861 01 2100106 26 96815, [76 0905 19 
00001118 910 7২5, 6. 10 0005 0006 2170 156 [0101১910 
66000178 20 1000106 01 0৮61 ও, 1০0,00০ ৪. 981, 

হরিযোহন বাবু বিপুল অর্থ উপাজ্জন করিয়াও অর্থের বশীভূত 
হইয়াছিলেন না। ধাহারা তাহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন তীহারা 
দেখিয়াছেন হরিমোহন বাবু সংসারে থাকিয়। নিফামভাবে সংসার ষাত্রা 
নির্বাহ করিয়াছিলেন। রাঙ্গনীতি ও ধর্ম্নীতি নন্বদ্ধীয় ইংরাজি ও 
বাংলা গ্রস্থাদি পাঠে তিনি অতান্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং 
জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি ছাত্রের স্তায় অধ্যবসায়ের সহিত এ 
গ্ন্থাদদি পাঠ করিয়াছেন । হরিমোহন বাবুর মৃত্যুর পরে তাহার 
বাক্সে “শ্রক্কষের জীবনী” সম্বন্ধে একখানা অসম্পূর্ণ পাতুলিপি 
পাওয়া গিয়াছিল। 

হরিমোহন বাবুর মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদন বাবু কুমিল্লা 
শ্মশানে যে স্থৃতি মন্দির নিশ্বান করাইয়া! দিয়াছেন, তাহাতে শ্মশান 
বন্ধুদের একটা বিশ্রামের স্থান হইয়াছে এবং. কুমিল্ল। সহরবাসিগণের 
এক বৃহৎ অভাব দূর হইয়াছে । হরিমোহন বাবুর আস্ শ্রাদ্ধ, পাইক- 
পাড়ার বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়াছিল এই উপলক্ষে বিক্রমপুরের পণ্ডিত্- 
আংগুলীর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। মদনবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যোক্ষ ফামন। 
করিয়া নিমন্্িত পণ্ডিতদিগকে “মহা নির্বাণ তন্ত্র” উপহার দিয়া" 
ছিলেন। 

হরিমোহন বাবুর সুমিষ্ট ্বতাবে ও অমারিকতায় লর্ধ সাধারণ 


সসচিস 





রে পরা রা পা 


স্বগীয গ্দনমোহন গুহ 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহ বংশ ৩২৭ 


বিশেষ আরুষ্ট হইতেন। তিনি অর্থের প্রতি লোভ না করিয়া উকীল 
স্ববপে অনেক সময় অনেক গরীবেব উপকার করিয়াছেন। ইনি প্রর্কত 
পক্ষে আত্মনির্ভরশীল ( 561077806 1091] ) ৪ ,আদর্শ স্থানীহ পুরুষ 
ছিলেন। 

প্রায় অদ্ধ শতাব্ী কাল ওকালতী করিয়৷ ১৩২৩ সালেব ১১ 'জ্যোষ্ঠ 
তাখিখে ৭৩ বৎসর বয়সে মদনমোহন গুহ পরঙ্জোক গমন কবেন। 
তাহাব মৃত্যু পর্য্স্ত তিনি অত্যন্ত প্রতিভাব সহিত নিজের পসাব 
প্রতিপত্তি অঙ্কুর রাখিয়া ওকালতী কবিয়াছেন। কি উকীল, কি 
হাকিম, কি জন সাধারণ সকলেই মদন বাবুর ব্যবহাবে সন্তুষ্ট থাকিতেন। 
নিজেব ওকালতী ব্যবস। নিয়া ব্যস্ত থাকিলেও মদন বাবু সামাজিক 
নানা বিষয়েব উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন । বঙ্গদেণে কায়স্থ- 
গণেব উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, মদন বাবু তাহাৰ 
মধো একজন অগ্রণী ছিলেন। বুদ্ধ বসে ১৩২১ সালে তিনি “কায়স্থ” 
নামক পুণ্তক সম্কলন ও গ্রকাশ করিয়া বিনামুল্যে তাহ। ব্রাঙ্ধণ 
কায়স্থ সকলকে বিতরণ করিয়াছেন এবং ইহ গ্রতিপর করিয়াছেন 
যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণের অধিকারী । গুহবংশ পরিচয়ের 
প্রারজে ইহা! দেখান হইম্াছে যে কায়স্থগণ ছিজ ক্ষতিয়, সুতরাং ইহার! 
যে উপবীত গ্রহণের অধিকারী তৎসঘক্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

হরিমোহন বাধু ও মদমমোহম বাঝু জিগুরা ও ঢাক। জিলায় বিশুর 
তৃসম্পত্তি গাখিয়া! গিয়াছেন.। ঢাকা! জিলা মিরকাশিনের আসিস 
হাট, ফমলাঘাটের বন্দর ইহাদের জআমিধাদীর অন্তত | গু 
শের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা হরিমোহন বাবুর সময় হইতেই আহ 
হইয়াছে। বিক্রমপুর, বরিশাল, ফবিদপুর প্রভৃতি সকল স্থানের কুলীন 
কায়ম্থগণের সহ্ছিত ঈহাদের পরিবার বিবাহাদি সন্বত্ধে আবন্ধ। 

হরি মোহন বাবুর একমাত্র পুজ শ্রীযুক্ত রাজ কুমার গুহ বি, এল, 


৩২৮ ংশ পরিচন্ 


কুমিল্লাতে জজ আদালতের উকীল। ম্দন বাবুর এক পুত্র শ্রীযুক 
হেমেন্্রমোহন গুহ কুমিল্লাতে ডাক্তারী করিতেছেন। মদন বাবুর 
মৃত্যুর পর তাহার ্থৃতি ফলকে নিয্নলিখিতরূপ লিপি করা হইয়াছে। 
ৃ “উদ্যাপা কর্মব্রতমক্রমেন | 

প্রেয়া সমালিল্গিত বিশ্বলোক ॥ 

স্থথস্থিতিং নিবৃত্তিষজ্ঘণী মূলে। 

রুফন্য দাক্ষিণানিধে লভন্ত |" 

হরিমোহন বাবুর সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমন্দমোহন গুহ জো 
ল্রাতাদ্বয়ের ষড়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি বি,এ পর্যাস্ত অধ্যয়ন 
করিয়া কতককাল শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করেন এবং যোগ্যতার 
সহিত ঢাকার [৪9 নামক পত্রিকার সম্পাদন করেন | তৎপর 
তিনি পুলিশ বিভাগে প্রবেশ কবেন। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর এই 
বিভাগে চাকুরী করিয়া শেষে ডেপুটী স্বপারি্টেণ্ডেট পদ্দে উন্নীত 
হন। গবর্ণমেণ্ট হইতে আনন্দ বাবুর কাধ্য (56756) ত্রিপুরা 
রাজ্য ধাব দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রায় ১৭ বৎসর তিনি শ্বাধীন 
ত্রিপুরায় পুলিশ স্বপারিন্টেণ্েন্ট (001106 910006110161)0610) এব 
পদে নিধুক্ত ছিলেন। ১৩২৬ বাং মনের ১৭ আষাঢ় তারিখে তিনি 
পটুয়াখালিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তথায় 
ভেপুটী সুপারিশ্টেণ্ডেট (1)61১91% 50105117105110610) ছিলেন । 
আনন্দ বাবুর এক পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্রমোহন গুহ বি, এল 

কুমিল্লাৰ জজ আদালতে ওকালতা আর্স্ত করিয়াছেন। 

* পাইকপাড়া গুহ বংশের অনেকেই বিশ্ববিষ্তালয়ের উপাধি লাভ 
করিয়। কেহ গবর্ণমেপ্টের উচ্চ পদ প্রাধ হইয়াছেন, কেহ দেশে, 
. কেহ বা দূরে ব্রহ্মদেশে যখের সহিত ওকালতী করিতেছেন । এই বংশের 
৮গোল কচন্্র গুহের পুত্র রায় শ্রীঘুক্ত জগদীশচন্দ্র গুহ বাহার ময়মনসিংহে 


রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাছুর ৩২৯ 


পাটের ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি 
থাকার মিউনিসিপ্যালিটীর চেষ্জারম্যান এবং গবণৃমেণ্ট করুক রায় 
ধাহাদবুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইহার অধ্যবসায় এবং 
কারবারে উন্নতি আদর্শ স্থানীয় । রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্ত্র 
গ্রহের একপুত্র মিঃ হেমচন্দ্র গুহ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারষ্টার।. 
ইহার কনিষ্ট ভ্রাতা ৬যতীন্রচন্ত্র গুহ কলিকাতা গ্রেসিডেন্সী লেকের 
অধ্যাপক ছিলেন ! তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। 
জগদীশ বাবুর সর্ব কর্নিষ্ঠ ভ্রাত! জাপান প্রত্যাগত জ্ীযুক্ত সবোজেন্দ্ 
গ্রহ কলিকাতা লাকিসোপ ফেব্ররীর প্রোপ্রাইটর। * 

পাইকপাড়ার গুহ বংশ বিক্রমপুরের অন্তান্ত প্রধান প্রধান কায়স্থ- 
ংশের ন্যায় সামাজিক বিষয়ে উদারনীতির পক্ষপাতী | সমুদ্র 
ধাত্রায় ইহারা কোন দিন বাধা দেন নাই। ইহাদের বংখে কেহ 
কেহ ও ইহাদের আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্য অনেকে ইংলও ও আমে" 
রিকা হইতে ফিরিয়৷ আপিয়াছেন। 





রায় দীনবন্ধু ভৌমক বাহাদুর । 


কাশ্যপ গোত্রীয় বারেঙ্্র শ্রেণী ম্রাঙ্গণ কুলে ইহার জন্স। ইনি 
কৃম্থমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেত। পণ্ডিত উদয়নাচাধ্য ভাছুড়ীর সন্তান। 
উপয়ণাচার্যের দ্বিতীয় পতীর গর্ভজাত পুন পশুপতির বংশ। দীনবন্ধুর 
বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন ভাদরী 
গ্রামে। ইহাদের তৎপূর্বব বাসস্থান পন্মাতীরবত্তী 'আলুকদিয়া' নামক 
স্থানে ছিল। ্দীনবন্ধুর বুদ্ধ প্রপিতামহ রামনাথ ভৌমিকের সমস 
হইতে ভৌমিক উপাধি দেখা যায়। শুনা গিয়াছে বিশিষ্ট 


৩৩ ত্খ পরিচয় 


ভূমাধিকারী বলিম্বা তৎকালে নবাব কর্তৃক এই উপাধি দেওয়া 
হইয়াছিল। তৎপূর্বব পর্যন্ত কৌলিক উপাধি ভাছুড়ীই ছিল। ইহারা 
কাপ। দ্বীনবন্ধুর পিতামহ রবিলোচন ভৌমিক ভাদরার চৌধুর' 
ংশে বিবাহ করিয়া সেই পরিবারেই বাস করেন। চৌধুরী বংশ 
তৎকালে এতদঞ্চলে বিশেষ গ্রতাপশালী জমিদার ছিলেন । 
দীনবন্ধু ১৮৫৬ খুঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন । দ্বীনবন্কুর পিতাব 
সময় হইতেই চৌধুরী বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবস্থ' 
খারাপ হইয়া পড়ে। পিতা শ্ামস্থন্দর রংপুধ জেলায় জমীদারের 
আম্মোক্তার তৎপরে কিছুকাল পুলীশের দারোগা এবং শেষে পাবনায় 
জজেব রেকর্ড কিপার ছিলেন । দীনবন্ধু বাল্যকাল হইতেই দারিদ্র্যের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অভ্যাস করেন এবং তৎফলে তিনি শেষ সময় পথ্য 
আত সাদানিধে সাধারণ রকমে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার পিত। পাবনায় এক পণ্ডিতের বাসায় থাকিতেন ; দীনবন্ধু 
সেইখানে থাকিয়া এন্টাম্ম পড়িতেন। ঞথমবার তিনি এ্টাান্দ 
পাশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি কিছুমাঞ্ না দমিয়, 
দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় পড়িতে আর্ত করেন। এবার পাবন 
ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া [.000010 11156701088 90790 এ 
ভন্তি হন। তথা হইতে প্রথম বিভাগে এপ্টাান্স পাশ করিয়া ১০২ টাক! 
বৃত্তি পান। তৎপরে 106800011597 0911856 হইতে [১ £&. এবং 
16 01010) 10501080100 হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে বি, এ, পাশ 
করেন। মেট্রোপলিটনে পাঠকালে বিষ্যাসাগর মহাশয় দীনবস্ধুকে তাহার 
সরলতা! ও চরিত্রের জন্ত বিশেষ নেহ করিতেন। পঠদ্দশায় দীনবন্ধু 
পিসতুত অগ্রজ ভারেঙ্গাবাসী কুচবিহারের জঞ্জ রায় বাহাছুর যাদবচন্তর 
চক্রবর্তীর সাহায্য না পালে তাহার কলেজে পড়! হইত'কিন! সন্দেহ 
বি, এ, পাশ করিয়া দীনবন্ধু আইন ক্লাশে ভঙ্ি হইলেন বটে,* এদিকে 


রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাদুর ৩৩১ 


পীড়িত পিতা এবং সংসারে অনটন বশতঃ আইন পাঠ ও ব্যবসায়ের 
দীর্ঘ প্রতীক্ষা! তাহার পক্ষে সম্ভবপর বোধ হইল না। তৎকালে মন্রো। 
সাহেধ পুলিশের ইন্‌্স্পেক্টর জেনারেল ছিলেন। তিনিই প্রথমে উচ্চ 
শিক্ষিত লোক পুলিশ বিভাগে ভন্তি করিতে সংস্কল্প করেন।* দীনবন্ধু 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহারই উৎসাহ পাইয়া ১৮৭৯ 

টান্দের প্রথম ভাগে সবইন্সপেক্টারের পদ গ্রহণ করেন। যতদুর 
জানা গিয়াছে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট সবইন্স পেক্টার ! 
অনেকে এই স্ময়ে দীনধন্ধুকে এই সামান্য কাধ্য লইতে নিষেধ করিয়া- 
'ছলেন, তখন গ্রাজুয়েটের মৃল্য এখন অপেক্ষা অনেক বেশ্ট ছিল? কিন্ত 
গীনবন্ধুর আত্মবলে বিশ্বাস ছিল, তিনি বলিগ়াছিলেন [ব2001507) 
1056 [খা ও 00070000 5010107 7 ] 9811 2150 1195 00 ঠ5. 
11011550120 05 0100 06 1216110, ূ 

তিনি রাজ্বসাহী জেলোর কয়েক থানায় দারোগাগিরি করার পর 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই অস্থায়ী ইনক্সপেক্টর হইয়া কাসিয়াঙ্গে যান এবং 
পরে রাজসাহীতে পাকা ইন্সপেক্টর হন। প্রথম হইতেই দীনবন্ধু 
প্রকারী কার্যে প্রাণপন ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং সর্ব বিষয়ে খাট 
( 3:1101) 1)076$% ) পুলিণ কর্মচারী বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়া, 
ছিলেন । তিনি সর্বক্ই সাধারণের ও উপরিতন কর্মচারীর অন্ধ! অর্জন 
করিয়াছিলেন। রাজসাহী ও দিনাজপুরে ইন্ম্পেক্টারি করার পর 
কয়েক বথুসর [066০0৮০ 31251701 এ কাজ করেন। এই রাজলাহী 
অবস্থানকালে জাল মৃত্রা প্রস্ততকারী নটজ্াতীয় এক দল ধরিয়। 
ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অন্তান্ত বহু মোকদম! আস্কারণ 
করিয়া অনেক পুরস্কার ও প্রশংসা পাইয়্াছিলেন। উত্তর বঙ্গের 
বিধ্যাত ডাকাইগু সর্দার মোহর খাকে বহু চেষ্টার পর তিনি গ্রেপ্তার 
করেন। 


৩৩২. ংশ পরিচয় 


পুলিশ সবইন্সপেক্টার ও এসিষ্টান্ট স্ুপারিণ্টেণ্্টেদিগকে সম্যক 
শিক্ষা দিবার দন্ত গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৫ সালে ভাগলপুরে পুলীশ ট্রেনীং স্কুন 
স্থাপন করেন। গভর্ণমেন্ট দীনবন্ধুকে উক্ত স্কুলের প্রথম স্থপারিপ্টেখ্ডেন্ট 
নিযুক্ত করেন.। এই কার্যে তিনি দশ বৎসরের অধিককাল নিয়োজিত 
ছিলেন এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্খ্রচারীকে আইন, পুলীশ কাধ 
প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। পুলীশ বিভাগে উৎকোচ গ্রহণের 
অত্যধিক প্রাবলো তিনি মন্খান্তিক কষ্ট পাইতেন এবং ভাবী পুলীশ 
কর্মচারীদিগের চরিত্র ও অভ্যাস গঠন করাইবার এই স্থযোগ পাওয়াতে 
তিনি অনেকটা শান্তি অনুভব করিতেন। এই কার্ধেয তিনি 
অসীম উত্সাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন। ট্রেনিং স্কুলের কার্ধ্যে 
জন্থ গভর্ণমেণ্ট ১৯০৬ '্বীষ্টাব্বে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে তীহাকে 
“রায় বাহাছুর” উপাধি দেন। ভাগলপুর হইতে তিনি যশোহরে অন 
লময়ের জন্য পুলীশ স্থপারিপ্টেপ্ডেপ্ট হইয়া যান। এই সময়ে পুলীশ 
কমিশনে রিপোর্টের ফলে ডেপুটা স্থপারিপ্টেণ্ডের পদ স্থষ্ট হওয়ায় তিনি 
উক্ত পদ প:ন। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১০ পর্যাস্ত পুণিয়া, সিংহ্ভূম ও 
হুগলীতে হ্থপারিন্টেণ্ডেন্টের কাধ্য করেন । হুগলীতে ১৯১০ সালের ৮ 
মার্চ তারিখে কলেরা রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 

দীনবন্ধু বাবুর মাতুল বংশ ঢাক] দ্বিলার প্রলিদ্ধ পণ্ডিত ও 
পঞ্চিকাকার রৌহ'র ভট্টাচার্য্য বংশ । তাহার মাতামহ ছিলেন স্বর্গীয় 
রঘুনাথ ভট্টাচার্য । এই বংশ তেজন্বীত। ও নিভীকতার জন্ত বিখ্যাত 
এবং দীনবন্ধুর মাতা বরদেশ্বরী এই গুনটা অনেক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। 
দীনবন্ধু চরিত্র বলের জন্ত তাহার মাতার নিকট খণী। পিতামাতাকে 
তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন । তাহার পিতার ১৮৮১ সালে 
মৃত্যু হয়। তাহার মাতা তাহার মৃত্যুর পরও সাড়ে তিন বৎসর 
জীবিতা৷ ছিলেন। দীনবন্ধু প্রাতে ও সায়া ৬্টার ভিতরে মাতার 


রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাদুর ৩৩৩, 


পধুলি গ্রহণ করিতেন। ঝাতা কোনও কারণে কুপিত হইলে তিনি- 
কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। 

অন্যান্ত পরিবারবর্গের প্রতি তিনি সর্বদ। স্েহশীল ছিলেন। 
তিনি প্রথমে ঢাকার নিকট মীরপুর গ্রামের সিদ্ধ শ্রোত্রীয়বুংশের পর্ডিত 
গঙ্গাগোবিন্দ সিঙ্ধান্তের তৃতীয়। কন্যা অন্ন] স্থন্দরীর পানিগ্রহণ করেন। 
অশ্নদ। হুন্দরীর ৪ ভ্রাতার মধ্যে ২ ভ্রাতা এখন বিগ্তমান আছেন । 
তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতাই রায় সাহেৰ মহেন্দ্রনাথ ভট্রাচাধ্য [. 3.0. 
বাংলাব 3918৩01) £16181এর 9:5019] ৪$51501) এবং মীরপুরের 
সিদ্ধান্ত হাইস্কুল স্থাপয়িতা। অন্নদ1 সুন্দরী ১ কন্তা ও ২ পুত্র রাখিয়া 
অকালে ১৮৮৫ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার প্রথম কন্ত 
গিরিবালাকে টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ,হরিনারায়ণ রায় বিবাহ 
করেন। ১ম পুত্র ত্রঙ্ববন্ধু একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্টরেট। দ্বিতীয় পুঞ্স. 
ঈনবন্ধু পাটনার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর | ১৮৮৭ সালে দীনবন্ধু টার্গাইলের 
মোক্তার ৬ ছুরগীনাথ বিশ্বাসের প্রথমা কন্তা! শ্রীযুক্তা কুস্থম কামিনী 
দেবীকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভের ৪ পুত্র ৭১ কন্তা এখন 
বর্ধমান আছেন। কন্তা বিনাপাণির সহিত পাথরাইন নিবাসী 
« উদ্নেশচন্ত্র লাহিড়ীর পুত্র শ্রীমধুস্দন লাহিড়ীর সহিত বিবাহ হইয়াছে । 

দানবন্ধু চাকুরী উপলক্ষে বিদেশে অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন 
বটে, কিন্তু স্থৃবিধা পাইলেই দেশে যাইতেন। অবসর পাইলেই দেশের 
1 কি কাজ করিবেন তাহা লইয়া বিশেষ আবেগের সহিত আলোচন। 
করিতেন। দেশে গিয়া প্রথমেই বাড়ী বাড়ী গিয়া কুশল প্রশ্নীদি 
করিতেন এবং বনু দুস্থ পরিবারকে গোপনে সাহাযা করা তাহাৰ এইরূপ 
সাক্ষাতের এক উদ্দেশ্য ছিল। 

প্রলোভনপুর্ণণ পুলিশ বিভাগে তাহাকে মব্বদা ত্য ও ধণ্ধের 
জন্ত যুদ্ধ করিতে হইত। তিনি কত প্রলোভন ও সহবর্্ীদিগের 


৩৪ ংশ পরিচয় 


অন্তাম় অন্থরোধ ও বিদ্ধপ নীরবে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহার ইত 
নাই। তিনি শেষ পর্যন্ত অটল অচল ছিলেন-_-ক্ষণকাল তরেও সত্য 
ও ধর্ম হইতে স্মলিত হন নাই। তাহাকে আদর্শ পুলিশ কর্মচারী 
বল! হইত্ত এরং তাহার মৃত্যুর পর [179960607 (306181 ০1 70116 
সেই কথা লিখিমাই ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন -- 

4138 1115 10100610615 95৪0 ৪1] 12105 19059 2 51700276 
(15130, 2100 (195 10100) 21) 80016, 10১5৪] 7100 5109980১601 
000061, 175 ৮/1]1 10709 05 190160 01001] 8100 17010 00 00 
01010615252. 00061 0 10119, 

তিনি যেখানেই থাকিতেন, সমাজের আদর্শ চরিত্র ব্যান্তর লহিত 
মিশিতেন। বাল্যকাল হুইতেই তাহার চরিত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিন 
এবং পঠদ্দশায় পরিচিত কোন বালক কুপথে যাইতেছে বুঝিলে মিঃ 
কণা ও উপদেশ ছ্বার! তাহাকে সংপথে আনিতেন। তিনি কখন৪ 
বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তীহাকে কোন দিন তাশপাশা থেলিতে 
বা বৃথা গল্পগুজবে ও পবনিন্দায় সময় কাটাইতে দেখা যায় নাই। 

ভিনি ভাগলপুর অবস্থানকালে “7০৬ 00 0১76৮৩0 10800100 
নামক একখানি পুস্তিকা ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে প্রণয়ন কবিয়া- 
ছিলেন। উহাতে লোকে কিরূপে নিজেরাই চুরি ভাকাইতি নিবাবণ 
করিতে পাবে এবং আইনে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার কতটা অধিকার 
দিয়াছে এবং গভণমেণ্ট লোকের এইরূপ চেষ্টাকে কতটা উৎসাহিত 
করেন ইত্যাদি বিষয় উদাহরণ ও গভর্মেন্টের মন্তবা ঘ্বাব। বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । তিনি ট্রেণীৎ স্কুলের তদানীন্তন সুযোগ্য শিক্ষক 
আনন্দ মোহন গুহের সঙ্গে একত্রে “450 2810 00 076 10615001010 
06 ০৮10765 এব্হ £10015051121060085 40091 নামক ছুইখানি পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৭৯৩ শকাব্বার ২*শে আষাঢ় রবিবারে বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত 
“নাচন? গ্রামে একটি সন্তাস্ত ব্রাহ্মণ বংশে হেরম্বনাথ জন্মগ্রহণ বরেন। 
তাহার পিতার নাম রাধামাধব্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় । হেরম্ব নাথ পিতা 
মাতার সর্বকনিষ্ঠ সম্তান। 

এক বৎসর বয়সের সময় হেরম্বনাথের কঠিন পীড়া হইয়াছিল, ইনি 
পৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত 
পালিত হইয়াঁ সমুদ্ধিহ্বলভ বিষয় ভোগে পরিবর্ধিত হন নাই, পরস্ধ 
দাবিদ্র্য ও অভাবকে ভগবানের আশীর্বারকপে গ্রহণ করিয়া কঠোব 
সহিষুূতা, অদমা উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় বলে অতুল বৈ'ভবেব 
অধিকারী হইয়াছেন। তাহার অনন্থসাধারণ পরিশ্রম-প্রশ্থত অগণিত 
অর্থরাশির মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও 1তনি হাদয়ের যে বিশালতা! 
প্রদর্শন করিতেছেন তাহা বিরল । 

মঙারাণী হ্রক্ন্দরী হেরম্বনাথের পিতার “৬ক্ষা মাঃ (হলেন। 
শিনি হেরশ্বনাথকে অপত্য নির্বিশেষে শ্সেহ করিতেন এবং «সই 
প্রাতক্মের্ণীয়া ও পরিহিতব্রতা রমণীর আশ্রয়ে থাকিয়াই হেরম্বনাথ 
লেখাগড়। শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রামস্থ নিম্ন প্রাথমিক 
পাঠশালা হেরম্বনাথের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যকাল 
হইতেই তান যে বিনয়, সৌজন্য, সত্যনিষ্টা ও সাধুতার পরিচূর 
প্রদান করিতেন তাহা শিক্ষকবৃন্দ ও গ্রামবাসী সকলেরই যুগপৎ বিশ্ব 
ও আনন্দের কারণ হইত। কাতত্বের সহিত থ্রামস্থ নিম্ন প্রাথমিক 
পাঠ সমাপনাস্তর তিনি মহারাণী হরস্থন্দরীর ঘত্বেই কলিকাতাস্থ নশ্মাল- 


৩৩৬ বংশ পরিচয় 


স্কুলে পড়িয়। ভ্রয়োদশবধে ছাত্রবৃতি পরীক্ষায় উতভ্ভীণ হইক্েনে। তঙ্প' 
হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিয়া হ্বরঙ্গনাথ আদম্য উৎসাহ ও প্রধ্ল চিও 
সংযমের সহিত অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেয়ার স্কুণ হইতে 
প্রবেশিক] পরীক্ষার অন্য প্রস্তুত হইবার সময় হেরশ্বনাথ পিতৃহীন 
হইলেন। তাহার বয়স তখন সবে অষ্টাদশ বৎসর । 

শুর্দীয় পিত। রাধামাধব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দেখিংত ও 'আচাং 
ব্যবহারে নেকালের তেজন্বী আধ) ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের মত ছিলেন. 
তিনি শ্রকৃতই পৃত চরিত্রসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, * যাবতীয় ব্রাহ্মণোচিত 
হোমচভীপাঠ সম্পন্ন, ত্িসন্ধ্যাস্থিত ত্রাহ্মণে? আদর্শস্থল ছিলেন । 

হেবন্থনাথের পিতা ছুইটি দারপরিগ্রহ করেন। তন্মধো প্রথমার 
গুভে ছেবপ্বণাথ প্রভৃতি চারি সহোদর ও তিন ভগ্রি জন্মগ্রহণ করেন। 
কিস্ৃচ বৎসর বয়সে তীঙ্থার জেষ্ঠ ভ্রাত৷ শ্রীনাথ দেহ ত্যাগ করেন 
অপব দ্বিতীয়ার গর্ভে দুইটি ছেলে ও ছুইটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে। 

শিভার জীবদ্দশায় তাহাকে সংসারের গুরুভার বহন করিতে ব' 
তহ্িষয়ে অন্মাত্র চিন্তা করিতে হয়নাই । কিন্তু যে বিশাল বৃক্ষের 
ছায়ায় অবস্থান করিয়া হেরদ্ধ নিবিষ্চিত্তে সরস্বতীর বিনোদণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই ছায়! অপসারিত হইলে সংসারের প্রদীপ 
কিরণ জাল তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। পরমুখাপেক্ষা হইব না, 
পরেং সাহায্যে জীবিক| নির্ববাহ। করিব না এই বলবতী হৃদয়ভাব 
পোষণ করিয়। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা অন্থান্ত আত্মীয়, স্বজনের 
শরণাপর না হইয়া স্বীয় কর্তব্যানুঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার 
পাদ. এখুদ্রে প্রবল বাতা। উপস্থিত হইল--তিনি কিংকর্তব্যবিমু 
হইলেন। 

বাল্যকাল হইতেই চিকিৎসা শীন্ত্র অধ্যয়নের জল্য হেরম্বনাথের 
বিশেষ আগ্রহ "ছিল। কিন্তু অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কলেজে 


নাহ্থশীলনাস্তর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার প্রবল আঁশা 
7 হইয়া ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তোপায় হইয়া ক্যান 
লল ভঙ্ি হইয়া আগ্রহের সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতে 
গিলেন। 

বিশেষ পারদশিতার সহিত ক্যান্ষেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
॥ চিকিৎস। ব্যবসায়ে জীবিক। নির্বাহ করিবার মানসে তিনি 
কাশীধামে আগমন করিলেন । 

নেই সময় ৬ কাশীধামে কাশিমবাজারের মহারাজা! লোকনাথ 

রেব সহধর্শিণী, রাজা কষ্নাথ কুমাবের জননী ধর্মপ্রাণ দানৈকক্রতা 
হামহিমাম্থিতা শ্রীযুক্ত মহারাণী হরস্ৃন্দরী জীবন সন্ধায় কাশীবাস 
বতেছিলেন। তিনি বিবিধ কাধ্যে হেরম্বের অধ্যবসায়, কাধ্যতৎপরতা! 
সত্যবাদীতার পরিচয় পাইয়া ১২৯৮ সনের চৈত্র মাসে তাহাকে স্বী 
ইটেব দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন হেরম্বের বয়স মাত্র 
।* বৎসর । এই দাঘ্িতপূর্ণ উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়। তিনি এরূপ 
ইচারুবূপে ও পারদর্শিতার সহিত কার্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন 
যেমহাবাণপী তাহাকে অধিকতর বাৎসলোর ১ক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 
মনাবেবল মহারাজ। সার মণীন্ত্রচন্্র নন্দী কে, সি, আই, ই খন 
চাশিমবাজারের রাজসিংহাসন লাভ করেন তখন তীহার নেই 
ম্পত্ডিলাভে নানাবিধ অন্তরায় ঘটে । এই সময় হেরম্বনাথ যে সাধুভা 
৪ তেজম্বীতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতি ছুলভ। ফলতঃ 
তাহারই চেষ্টা, অধ্যবসায় ও কার্ধ্যদক্ষতাগুণে মহারাজ। মপীন্দচন্্র নন্দী 
বহ বাধাবিস্ব*অতিক্রম করিয়া] বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে সম্্থ 
ইয়াছেন। মহারাজ মণীন্রচজ্জ নন্দী ও মহারাণী হরন্ুন্দ্রী উভয়ই 
হরযনাথের প্রতি যৎপরোনান্তি ষন্ধ্ট হইলেন। মহারাণীর তাহার, 
টপর এত স্সেং মমত| ছিল যে জগতে তাহা ছল | 

৯২, 






ম্হায়াশী হরঙ্ন্বরী ১৩১১ সালের কার্তিক মাসে ৮ কাশীধা 
প্রান্ত হন। 

যখন ১৩০৪ সালের *ই ভাত্র, মহারাণী শ্বণময়ী পরলোক গমন করেঃ 
তখন মহারাণী হরস্থন্দরী কাশীমবাজার রাজষ্টেটের উত্তরাধিকারিণী 
হইয়া বার্ধক্য প্রযুক্ত ৬ কাশীধাম ছাড়িয়া কাশিমবাজার যাইডে 
অনিচ্ছুক হইয়া স্বায় একমান্র দৌহিত্র ম্ণীন্ত্রচন্দ্রকে ছেটে গান 
করেন। তখন মণপীন্দ্রন্্র তাহাকে নয় লক্ষ টাকা গ্রণামী বাং 
দিয়াছিলেন। মহারণী এ টাকা হইতে হেরঘ্বনাথের দুই সহোদর 
রমানাথ ও স্বরথনাথ প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার করিয়! টাক1 দিতে 
আজ্ঞা দেন এবং মৃত্যুকালে, হেরম্বনাথের সেবা শুশ্রষা ও পরিচর্ধায 
তুষ্ট হইয়! ত্বদীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও এ নয় লক্ষ টাকা তাহাকে 
দান করিয়া যান। ভেরশ্বনাথ কিন্ত এ ৯ লক্ষটাক তিন ভাইয়ের 
মধ্যে তুল্যাংশে বন্টন করিয়া লইলেন | মহারাজা মণীন্দ্রচন্্ও 
হেরম্বনাথের ব্যবহারে ও পরিশ্রমে তুষ্ট হইয়া তাহাকে লক্ষ টাকা 
দান করেন। 

বাল্যকাল হইতেই তাহার অপর ছুই ভ্রাতা তাহার প্রতি বিদ্বেষ 
ভাব পোষণ করিয়া! শক্রতাচরণ করিতে প্রগ্বাস পাইত, কিন্তু তিনি 
তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা কর! দুরে থাকুক, বরং তাহাদের অভাষ মোচন 
কপ্পে গ্রতে)ককে গ্রকারাস্তরে মহারাণী বারা ৩ লক্ষ টাকা দান করাইয়া 
নিজের মৃহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 

হেরত্বনাথের বিবাহিত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখময় নহে" বিংশতি 
বর তিনি রয়সে বর্ধমান খেলার অস্তর্গত' গোপালপুর গ্রামে প্রথম 
বিবাহ করেন। কিন্তু এক বৎসক্ন পরেই তীহার পত্বী বিদ্বোগ খটে। 
১৩** সালের অগ্রহায়ণ মাসে রাশীগঞ্জের অন্তর্গত তামরাশ্ামে উচ্চিবংশ 


হেরনাথের খয়ম ষখন ৩৪ বংসর তখন সেই ্* 


শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৯ 


সন্ভূত জনৈক ভত্্র মহোদয়ের কন্তার সহিত তাহাব দ্বিতীয়বার বিবাহ 
হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে একটি পুত্র ও একটি কন্ত! হয, তাহার! 
অতি শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর অপর একটি পুত্র ও একটি 
কণ্াব জন্ম হয়। পুত্রের নাম শ্রীমান হরশঙ্কব প্রসাদ বন্য্যোপাষ্যা এবং 
কন্তার নাম শ্রীমতি রাজলক্কী দেবী। হরশঙ্কর প্রসাদ বর্তমানে 
বঙ্গবাসী কলেজে €র্ঘ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। ভ্রিংশত্বর্ষ 
বয়ক্রমকালে হেরম্বনাথেয় দ্বিতীয় পত্রী ২৩*৮ সালের ৯ অগ্রহায়ণ 
পবলোক গমন কবেন। দ্বিতীয় পত্বীর মৃত্যুর পর ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কলে ১৩১০ সালেব মাঘ মাসে কলিকাতার অন্তর্গত বরানগরেব 
প্রসিদ্ধ জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশে তৃতীয়বাব বিবাহ করেন। বিস্ত 
বিধির ইচ্ছায় সে বিবাহ শাস্তিগ্রদ হইল না। কিছুদিন পরেই ১৩১৩ 
সালেব জ্যোষ্ঠমাসে পত্বীও ইহলোক হইতে অনন্ত পথেব পথিক হইলেন। 
অনস্তব তিনি আব বিবাহ করিবেন না সংস্কল্প কবিলেন। কিন্তু তিনি 
জননীর আলজ্ঞাক্রমে পুনরায় বিবাহ কবিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষতঃ 
একমাত্র কন্তা রাজলম্ম্রী ও পুত্র হরশহ্কব তখন অতিশয় শিশু। 
তাহাদের ভার আর কে বহন করিবে? এই স্ত্রীই এখন হেবশ্বনাথেব 
গৃহলম্দ্ীৰপে বিরাজিতা। 

হ্বন্বনাথ বাল্যকাল হইতেই স্থীয় ধর্ের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠাবান । 
সনাতন ধর্মের আচার ব্যবহার রীতি নীতির সারতত্ব তিনি সম্যক- 
ৰপে অবগত আছেন, তাই ভক্তিভাবে তৎ্সমুদয় যথাযথ পালন করিয়া 
থাকেন। দ্বিগ্রহর অতীত হইয়া গেলেও নিত্তনৈমিতিক কার্য 
সমাপন ও মাতৃ পাদদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। 
ফলত; তিনি তাহার পিতাই উপযুক্ত হইয়াছেন। জাতীয় চিকিৎস! 
ও ধর্মশান্ত্রের জ$ [তনি বর্বদ। মু হস্ত 

হেরঘবনাথের বন্ুপ্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গ্রতি বৎসর 


3৪ ও ংশ পরিচয় 


পৃজার পর খ্যাতনাম। বন্ধুবর্গ তাহার কাশীর বাড়ীতে অতিথি হইয়া 
অভিনন্দিত হইয়া! থাকেন। 

সকল অবস্থাতেই তাহার জ্ঞান পিপাসা গ্রবল। তিনি দেওয়ানি 
কার্য করিৰাত্র সঙ্গে সঙ্গে বহু অর্থব্যম্ব করিয়। হোমিওপ্যাথি পুস্তক ত্র 
করিয়া অবসরমত নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেন এবং উক্ত বিদ্যায় 
পারদশং হইয়া অত্র অর্থব্যয়ে ইংলগ্ আমেরিক1 হইতে খুঁধধ আনাইয়া 
দুঃস্থ রোগীদিগকে বিনামূল্যে দান করিতেছেন । কতলোক যে তাহার 
দয়াশীলতায় মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে কে বলিবে ? 

বিষয় কার্ধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও হেরঘবনাথ নির্লিগ্তভাবে কার্য 
করেন। ভ্তাক্পপথে তিনি অচল অটল । কাশিমবাজারের অনারেবল 
মহারাজা সার মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী কে, সি, আই, ই হেরদ্বনাথকে 
সোদরোপম স্বেহ ও শ্রদ্ধ। করিয্না থাকেন । তিনি যখন কাশীতে আসেন 
তখন হেরম্বনাখথই তাহার দেওয়ানি কাধ্য করিয়া থাকেন। তিনি 
সর্বদ। সর্বববিষয়ে হেরম্ব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন এবং রাজ- 
পরিবারের সকলেই নিজজন বলিয়া তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। 

এ সংসারে যাহারা দানশীল তন্মধ্যে অধিকাংশই যশের 
জন্য দান করিয়া থাকেন । কিন্ত ইহার ম্যায় নিঃস্বার্থ দাতা বিরল! 
কাশীতে সাধু সর্যাসী দণ্তী টব প্রতিপালন ও তাহাদের স্থখ 
স্চ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্ত তাহার ভাগডার সর্বদ!। উন্মুক্ত । তিনি 
যাহাকে দান করেন বা অর্থ সাহাষ্য করেন সে যাহাতে কিছুই 
না জানিতে পারে তৎ্প্রতি তাহার সর্বদা দৃষ্টি খাকে। সেই জন 
নিজ নাম উল্লেখ না করিয়া! ডাকের পত্রে নোট পাঠাইয়া! বিপন্নকে 
সাহায্য করেন। কে বিপন্ন জানিবার জন্ত তিনি অনেক সমা 
রাজিকালে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ান এবং অদৃষ্যতাঁধে লেই বিপঃ 
পরিবারের অর্থ সাহাষা করি থাকেন। 


কোন্নগর মণিবাটী। 


কোন্ননগর মপিবংশের আদিপুকুষ ৮ কমল লোচন কু দণি ১১৯ 
বৎসর জীবিত ছিলেন। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি বাহাছুর ইহাকে 
ডাকের কণ্ট,াক্ট দেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে ইনি প্রকার্ধ্য 
উপলক্ষে ৫০ উচ্ই, ১১০০ ঘোড়া ০ও ৫০০ শত কর্শচারী রাখেন। এই 
কার্যে ইনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন ও কোন্নগরে যশ:ও 
গ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ১২ মাসে ১৩ পার্বণ মহু। সমারোহে সম্পন্ন 
করিতেন। কোম্পানি বাহাছুর ইহার কার্ধাদক্ষতাহ় সন্ধ্ট হইয়া 
ইহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন ও গ্রামের পগ্ডিতবর্গ 
ইহার তগস্তা ও দানশীলভার অন্ত ইহাকে মুনি উপাধি দেন। ইহার 
৬ পুত্র_-৬ রামনারায়ণ বহু, ৬ গঙ্গানারায়ণ বন, ৬ প্তেমনারায়ণ বন্ধু, 
* বীরনারাম়ণ বস্থ,। ৬ লক্ষ্মীনাবায়ণ বন্থু ও ৬ জয়নারায়ণ বস্থ। 
“ রাজা দিগম্বর মিত্র সি, আই, ই, ইহার দৌহিত্র 1 বাল্যকালে পিতৃ 
বিষ্বোগ হওয়ায় রাজ! দিগন্বর মিত্র মাতামহগৃহে উপরোক্ত মুনি বাটীতেই 
প্রতিপালিত। রায় ৰাহাছুর কমল লোচন বন্থ তদদীয় ডাকের কার্ধে; 
তাহার পুত্রদিগকে প্রধান প্রধান জেলাগুলিতে (পাটনা, লক্ষৌ ইত্যাদি ) 
নিযুক্ত রাখেন। তৃতীয় পুত্র ৬ প্রেমনারায়ণ বস্থ সরকার বাহাছুরের 
সৈন্বের*্রসদের কণ্ট:কট লয়েন। ইনি ধার্টিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ছিলেন। কনিষ্ঠ পু ৬ জয়নারায়ণ বস্থ বহরমপুরের কুমার কৃষ্ণ নাথ 
বাহাছরের ট্রেটের দেওয়ান ছিলেন। তাহারই স্থপারিসে ৬দিগন্বর মিস্ত 
(রাজা) উক্ত কুমার বাহাছুয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি ও ৭৩ বৎসর 
বয়সে ৬ কাশীলাভ করেন। 

৬ রামনারায়ণ বন্থর ছুই পুত্র--৮ তৃবনেশ্বর বন্থ ও ৬ কৈলাস চক্র 


৩৪২ বংশ পরিচয় 


বস্থ। মণিবাবুদের কলিকাতার চড়কডাঙ্গ! ভবানীপুরের বাটা ইহারই 
ছিল। ূ 

৬ গঙ্গানারায়ণ বস্থর পুত্র ৬ মহেন্দ্রনাথ বন্থ (রায়বাহাছুর ) ইনি? 
মুন্সেফ ও পর সবজজ হয়েন। কিছুদিনের জন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে 
অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। অবশেষে ঝিনাদহ, মাগুরা ও 
নড়াইলে প্রধান ছোট আদালতের অঙ্জ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজ 
ধিগস্থর মিত্রের মৃত্যুর পর ইনি তাহার ষ্টেটের একজিকিউটার হয়েন। 
মহেজ্দ্রনাথ বন্থ ৮ কাশীধামের চৌধাম্বার ৬রাজেন্ত্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র 
৬ বরদ। দাস মিত্রের জামাতা। রায় বাহাছুর মহেন্দ্রনাথ বস্থুর ৩ পুত্র 
৬ যতীন্ত্রনাথ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও মণিম্দ্রনাথ বন্থু। 

৬ প্রেমনারায়ণ বন্থুর ৩ পুত্র ৬ ক্ষেত্রনাথ বন্থ, সাগরনাথ বন 
জমজ ও রায় সাহেব হারাঁণচন্তর বন্। ৮৬ক্ষেত্রনাথ বন্ধু, সদর 
দেওয়ানী আদালতের ও পরে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। পরে 
কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের জজ, অবশেষে নিম্ব আদালতের বিচার" 
পতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বহুমৃত্ম রোগে 
প্রাণত্যাগ করেন। ইহার ছুই পুত্র রাজেন্দ্র নাথ বস্থ ও গোপালচন্ 
বন্থ। ৬সাগর বস্থরঅল্প বয়সেই মৃত্যু হয় । তিনি পাবলিক ওয়ার্ক 
ডিপার্টমেন্টের হেড একাউন্টেট ছিলেন ইহার পুত্র নগেন্দ্রনাথ 
বস্থ। ইনি স্বন্বর বনে আবাদ করিয়াছেন । রায় সাহেব ৮ হারাপচন্ 
বন্থ বর্ধমান মেদিনীপুর জিলায় ইন্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি চৌখান্বা 
৬বাস্ধেন্ত্র মিত্বের মধ্যম পুত্র ৬ সারদ! দাস মিত্রের জামাত! ছিলেন, 
ইহার চারি পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ বস্থ এম-এ, এল-এল বি, জানেন্ত্রনাধ 
বন্ধ, জিতেন্ত্রনাথ বস্থ বি,এ ও শিবেন্দ্রনাথ বন্থু বি, এ। ইহার 
মাতামহ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ৬কাশীধামে চৌখাব। মিত্র বাটাতেই 
বাস করিতেছেন। 


কো্ছগর ণ্িবাটা ৩৪৩ 


উপেন্জ বাবু ১৮৩২ সালের জুন মাসে হুগলী জেলায় অন্তর্গত 
ঁকোনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমএ এল্‌ এল-বি। উপেজ্জ 
বাবুর তিন পুত্র ও ছয় কন্তা। জো্টপুজ এমএস সি পাশ ও রসায়ন 
স্তরের অধ্যাপক । সম্প্রতি জার্মানীতে অধ্যপ্নন করিতেছেন্র॥ *খিতীয় 
মু এম্‌ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ছয় বৎসর 
মার। উপেশ্রবাবু কাশী জীব দয়! বিস্তারিণী সভার আরঘ্ত হইতে 
নং টা পর্যন্ত, উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯২--১৮৯৬ শ্রীষ্টা্ 
্াস্ত তিনি বেনারস ট্র্যাপ্ডিং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। 
১৮৯৫ ১৯০৮ তরীষ্টাব পর্যস্ত ( ন1069501091081] 5001981% ) তত্ব বিদ্যা 
মিমিতির ভারতীয় শাখার সম্পাদক ছিলেন। কাশীন্থ সে্টাঁল 
দু কলেজের তিনি অন্ততম প্রতিঠাতট। ১৮৯৮_-১৯১৪ প্রীটা্ে 
মধ অর্থাৎ সেপ্টাল হিম্দু কলেজ হিন্দু বিশবাবিষ্তাছের অস্তভূক্তি না 
ওযা পর্যান্ত তিনি ট্রাষ্টি বোর্ডেব সহকারী সভাপতি ও ম্যানেজিং 
মিটির সহকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। “সেপ্টাল হিন্দু 
লেজ ম্যাগেজিন'* ও “পিলশ্রিম্‌” নামক ছুইখানি মাসিক পত্র তিনি 
ঘাট বর গাল দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। এখনও তিনি 
রা 10৩26।0৩))0 [,5880৩ বা স্বাধীন তত্ববিষ্া সমিতির জেনারেল 
ঃ ৪ আছেন। সংসারের ,সমপ্ত বঝঞ্জাট হইতে তিনি 
খন এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীমতী আনি বেসাস্তের 
:| রত ঙ্রাঠার বিশেষ মধ্বন্ধ ছিল। তিনি এলাহাবাদ হ'ইকোর্টে 
কাল ওকালতী করিয়! ৩৩ বৎসর বয়সে ততববস্তা! অন্থশীলনের জন্য * 
রদবসব গ্রহণ করেন। | 
ছু ইনি বেনারসে, জঙ্জ কোর্টে ও হাইকোটে ওকালতি করিতেন। 
রবং য় বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 
নি খিয়সফিক্যাল সোসাইটির ইও্ডয়ান সেক্দনের অবৈতনিক 






















৩৪৪। বংশ পরিচন্ 


জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি খ্যাতনামা সেপ্টাল হিন্ুকলেজের 
লহ সভাপতি ছিলেন। 

ভ্রীযূত বাবু জানেন্্রনাথ বস্থ বি, এ, ভিঙ্গার ও দ্বারভাঙ্গ। ষ্টেটের' 
কিছুকাল '্রানেজার ছিলেন। ইনি অযোধ্যার অন্তর্গত বহরাইচ জেলায় 
মিউনিসিপাল কমিশনর ও ৬ কাশীধামে অনারারি ম্যাজিষ্রেট 
ছিলেন। উপস্থিত ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিষ্তালয়ের সহকারী মী 
ও নবপ্রতিষ্টিত বারাণসী বঙ্ীয় সমাজের সম্পাদক । 

শ্রীযুত বাবু জিতেজ্জনাথ বন্থ বি-এ, সম্প্রতি বরহর রাজট্টেটে 
ম্যানেজার ছিজেন। 

শ্রীধৃত বাবু শিবেন্দ্রনাথ বন্থ সঙ্গীতাচার্ধয। ইনি ভারতীয় সঙ্গীত 
মক্কাসভার জ্বেনারেল সেক্রেটারী ও অনারারি ম্যাজিষ্্রেট । সঙ্গীত 
শাস্ত্রে_-বিশেষতঃ বীণা বাদ্ধে ইনি বিলক্ষণ নিপুণতা ও যশোলাড 
করিয়াছেন। 


শাস্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ। 


নদীয়া জেল্সার শাস্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ শুধু যে খাস্তিপুর ও 
“নদীয়া! জেলার একটি প্রধান বংশ তাহা নহে, তাহার খ্যাতি পশ্চিম 
বঙ্গের সর্বত্রই আছে। এই বংশের পূর্বপুরুষ হুগলী জেলার অস্তর্গত 
ইল্ছোব! মণ্ডলাই গ্রামে বাস করিতেন। ফুলিয়া মেল অন্তর্গত 
এজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় বংশের রাদবল্পভ নামে একটি যুব 
শান্তিপুরের মদনগোপাল পাড়ায় ভটাচার্ধা বংশে বিবাহ করিয়া 


শান্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩৪৫ 


ফুলভঙ্গ করেন। ইহা! গ্রীষ্টীয় ১৭০* সনের নিকটবর্তী সময়ের কথা । 
সেই সময় ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী কতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ 
মনোযোগ দেন । তখন শাস্তিপুরে ও নিকটবর্তী গ্রামে অনেক তত্ভবায়ের 
বসতি ছিল এবং শাস্তিপুরের মস্লিনের খ্যাতিও এবিলক্ষণ ছিল। 
কোম্পানী এই স্তরে শাস্তিপুরে একটি বড় কারখান। (9৫০৪ ) স্থাপন 
করেন। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত থাকায় নৌকাযোগে শাস্তিপুর 
হইতে কলিকাত্য় কাপড় রপ্তানী করার খুব স্থৃবিধা ছিল। ছুই শত 
বৎসরে ভাগীরথীর গতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং পূর্বে শাস্তি- 
পুরের পশ্চিমে যেখানে গঙ্গা বহিত এখন সেখানে কেবল একটি জীর্ণ 
খাল দেখিতে পাওয়া যায়। সে খালকে এখন শ্াস্তিপুরের লোকে 
নেজোৌর (নিঝর ) বলিয়া থাকেন |" অস্ঠাবধি এই নেজোরের নিকটে 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ধ্বংসাবশেষ [৪66০১ র চিহুও বর্তমান আছে। 
পাঠকের বোধ হয় জানা আছে যে ১৮১২ সালের 09107 ইং ইং 
কোম্পনীর ভারতবর্ষে ব্যবসায় রহিত কর হইয়াছিল। সেই সময় 


শাস্তিপুরের 9০001%ও বদ্ধ হইয়। যায় । এই সকল (80005 তে সে 


সময় একজন কিংব। ছুইজন ইংরাজ বম্মচারী থাকিতেন। বেশীয় ভাগ 
কাজ বাঙ্গালী কর্মচারীর স্বারাই সম্পন্ন হইত। 

রাঁজবন্পভ চট্টোপাধ্যায় কুলভঙ্গ করিগ! শাস্তিপুরেই বাস করেন এবং 
নৰ প্রতিষ্ঠিত 9০০/তে বর্ম পান। নিজ পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং 
সততীর গুণে তিনি ক্রমে ছি৫:০019র দেওয়ান অথব! প্রধান বাঙ্গালী 
কশ্মচারীর পদে উন্নীত হন। পরে তাহার পুত্র রামপ্রসাদ ও পান 
রামস্থন্দর [৪০:০:/র দেওয়ান চিযুক্ত হন এবং চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠি 
এই অঞ্চলে “দেওয়ান চট্ট নামে বিখ্যাত হন। 

শাস্তিপুরের কুঠির সাহ্বের! অনেক সময় কলিকাতার কোম্পানীদ্গ 
উচ্চ পদে নিযুক্ক হইতেন। চট্টোপাধ্যায় বংশের কার্যে তাহারা এতদৃর 


হি বংশ পরিচয় 


সন্তষ্ট ছিলেন বে তাহাদের অনেককে কপিকাতার অন্ত মহকুমায় কর্ম 
দেন। এইকুপে রামনুন্রের দ্বিতীয় পুক্র রামমোহন কলিকাতার 
তখনকার প্রধান পুলিশ কমিশনর ও ম্যাজি্ট্রেটের দেওয়ান ছিলেন। 
ইহা শ্রীতীয় ১৭৩০ সালের নিকটবর্বীর কথ | রামসুন্বরের চতুর্থ পু 
কাশীনাথ পুলিশ ইনৃম্পেক্টার ছিলেন । জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলোকনাথ 
এবং অপর তিন পুত্র শাস্তিপুরের কুঠিতে কর্ম করিতেন এবং নিজেদের 
জমিদারীর তত্বাবধারণ করিতেন । ১৭৯৭ শ্বীষ্টাব্ধে লিখিত এবং লগ্নে 
প্রকাশিত 1৮/17106+5 18515 10 17015 পুস্তকে ইহাদের উল্লেখ 
আছে। র 

রামমোহন কলিকাতায় বেশ ক্ষমতাপর লোক ছিলেন এবং তাহার 
১১১ নং আহিরীটোলা স্ট্রাটের বাড়ীতে এখনও চট্টোপাধ্যায় গোষ্টিব 
এক শাখা বাস করেন। দেশেও এই সময় চট্টোপাধ্যায়ের৷ অনেক 
জমিদারী ক্রয় করেন এবং দেবালয়্, পুষ্কবিণী ইত্যাদি স্থাপন করেন। 
শান্তিপুরের অধুনাতন 89710151 আফিস ইহাদের জমিতে অবস্থিত 
এবং নিকটবন্তী চোরপুকুরও চট্টোপাধ্যায়ের কীণ্তি। কথিত আছে 
যে, একজন চট্টোপাধ্যায় পুলিশের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া এক সময়ে 
এতগুলি চোর ধরিয়া আনিয়াছিলেন যে, তাহাদের দ্বারা একরাত্রে এই 
পুক্রিণী খনন করা হইয়াছিল । সেইজন্ত ইহার নাম “চোর পুকুর 
এই বৃহ পুঙ্চরিণীই এখন শাস্তিপুরের পানীয় জলের অভাব অনেক 
পরিমাণে দূর করে। চট্টোপাধ্যাযদিগের শাস্তিপুর বাটীতে রঘূনাথ জীউ 
বিগ্রং স্থাপিত ছিল এবং বিশেষ সমারোহের সহিত রথযাত্র হইত। 
উক্ত বিগ্রহ এখন শাস্তিপুরের বড় গোস্বামীদের বাড়ীতে আছে, 
এবং চট্টোপাধ্যায়দের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি হার এখনও এই 
বিগ্রহের সেঝ। হয়। 

চট্টোপাধ্যায়ের! সে সময়ে কখনও শাস্তিপুরে কখনও কনিকাতায়- 
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থাকিতেন। তাহাদের শাস্তিপুরের বসত বাটা, প্রকাণ্ড অট্রালিক।, 
হুনিপুণ কারুকার্ধা খচিত পুজার দালান ও আঠারো! মহল স্বিতল ও 
ত্রিতল বাটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেরও একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। 
বাবতীয় পুজাপার্বণ, কাঙ্গালীভোজন, দান দাক্ষিণ্যের *জন্ঘ তীহারা 
নদীয়া জেলায় স্থবিখ্যাত ছিলেন। 

দুঃখের বিষয় শাস্তিপুরের অপর জমীদার বংশব রায় পরিবারের সহিত 
চট্টোপাধ্যায়দের ব্‌ংশান্ধক্রমে জশীদারী সংক্রান্ত বিবাদে বিস্তর ব্য 
5ইয়াছিল। এতত্বতীত উনবিংশ শতাব্ধীর প্রারস্তে কোম্পানীর 
কাপড়ের কুঠি বন্ধ ভওয়াতে চট্টোপাধ্যায়ের! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। 
তাহারা সেই সময় নিজেদের জমীদারীতে নীলের চাষ আরম্ভ করেন 
এবং তাহাতেও অনেক লোকসান দিতে হইয়াছিল। এই সকল 
কারণসত্বেও পৃজা-পার্বণ, দান-ধ্যান পূর্বের মত চ'লয়াছিল। কাজেই 
অনেক জমীদ্দারী এই সমর বিক্রয় হইয়া যায়। 

গোলোক নাথের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রীহরিমোহন পাশী 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং মুন্সেফ পদে বহুদ্দিন কর করেন। দ্বিতীয় 
পুত্র গোপীমোহন কিছুদিন কলিকাতার (08900 17005 এ কাধ্য 
করেন। পরে কলিকাতায় এবং শ্াস্তিপুরে জমীদারীর তত্বাবধান 
করিতেন। তিনি ১৮০* শ্রীাষে জন্মগ্রহণ করেন এবং উলার বিখ্যাত 
মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠীতে বিবাহ করেন। ১৮৭২ সালে শাস্তিপুরে তাহার 
মৃত্যু হয় তাহার পত্বী ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। গোপী- 
মোহনই সর্ববপ্রথমে শাস্তিপুরে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। 

গোপীমোহনের পাঁচ পুত্র ছিল, (১) পার্বতীচরণ, (২) উমেশচন্ত্র 
(৩) হেমচন্দ্র (8) অবিনাশ (৫) ত্রেলোক্য। তম্মধো উমেশচন্ত্র ও অবিনাশ 
যৌবনেই অপুঞরক অবস্থায় দেঁহত্যাগ করেন। জ্ঞোষ্ঠ পার্ববতীচরণ ও 
কনিষ্ঠ হৈলোক্য বহুকালাবধি গবর্ণমেন্টের অধীনে হুখ্যাতির সইত 


৩৪৮ বংশ পরিচয় 


কার্ধ্য করিয়া পেক্গন গ্রহণান্তে মারা যান। পার্তীচরণের সত্যচর« 
নামে এক পুত্র ছিলেন, তিনিও গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম করিয়। পেক্সন 
গ্রহণ করেন এবং তৎপরে গত ১৯*৮ সালে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 
স্ত্রী ও ছুই পু এক্ষণে জীবিত আছেন। তাহারই পূর্বোক্ত আহিরী- 
টোলাস্থিত চট্টোপাধ্যায়দিগের পুরাতন বাটীতে বাম করিতেছেন। 
তৈলোক্যের একটা মাত্র পুত্র সত্যরঞ্রন জীবিত আছেন। তিনিও 
কলিকাতার বাগবাজ্জারে বাম কক্গেন। গোপীমোহনের তৃতীয় পুত 
হেমচন্্র ও তদীয় পুত্রেরাই এই বহু পুরাতন বনিয়া্দী বংশের 
লুগ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সর্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছেন। 

হেমচন্ত্র ১৮৪৭ গ্রীষ্টান্বে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ 
খরীষ্টাকে তিনি হিন্দু স্কুল 'হইতে এপ্স পাস করিয়া শিবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভণ্তি হন এবং তথায়' কর্ণেল চেস্নীর (যিনি 
পরে বড়লাটের কাউদ্দিলের মেস্বর হন ) অধীনে অধ্যয়ন শেষ করিয়া 
১৮৯২ সালে এল্‌ সি, ই (14 0. প্র ) পাশ করিয়া পাবলিক ওয়ার্বস 
ভিপার্টমেণ্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি শাস্তিপুরে মদনগোপা 
পাড়ার ৮রামানন্দ চুড়ামণির কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। সততা ও 
সদ্গুণের জন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
ছিল এবং ১৮৮৭ থুষ্টান্দে তিনি “রায় সাহেব উপাধি প্রা 
হন। ১৮৮৯ সালের ৪ই জুলাই তিনি ছয়টী পুত্র ও ছয়টি কন্া 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ত্বাহার অকাল ম্বত্যুর্তে তাহার 
পরিবারবর্গ বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন, বিশেষতঃ তৎকানে 
তাহার একটি পুত্রও তখন উপার্জনক্ষম হল নাই। কিন্তু করুণাময় 
জগদীশ্বরের অসীম কপায় এবং স্বর্গীয় পিতৃদেবের আঙর্বাদের বরে 
পুত্বেরা সকলেই কুভী ও যশন্বী হইয়াছেন এবং তাহার! বংশের মর্ধ্যাদা 
ও সন্ত্রম সম্যকরূপে বজায় রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরস্ক দেশের ও 
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শের মুখোজ্ছল করিয়াছেন । .হেমচন্ত্রের জো্ঠ পু জোতিষচন্তরের 
যৌবনেই অপত্বীকাবস্থায় মৃত হয়। অপর পাঁচ পুত্র (১) শরৎচক্র, 
(২) চারুচন্দ্র, (৩) অতুলচন্ত্, (9 ) অযুলাচন্ ও (৫) শিশির চক্র 
বর্তমান আছেন । তীহারা প্রত্যেকেই যথার্থ আকাশেরু নিশ্মবল 
ূ্চন্ত্ের স্তায় জ্যোতি: বিকাশ করিতেছেন। একাধারে পীঁচটা ভ্রাতাই 
স্বযোগ্য ও উচ্চ পদাভিষিক্ত ; এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গে বিরল। সেইজন্ত 
ইহাদের পৃজনীয় মাতৃদেবী শ্রীমতী নিস্তারিণীকে লোকে রত্বগর্ভ| বলে। 
শরৎচন্দ্র রংপুরের সরকারী উকিল ( গবর্ণমেপ্ট প্লীডার )। সমগ্র উত্তর 
বাঙ্গালায় তিনি সম্মানিত ও সমাদূত। তিনি সকল শ্রেণীর লোকেরই 
প্রিয়। ১৯১০ সালে তিনি “রায়বাহাছুর” উপাধিতে ভূষিত হন। 
চারুচন্্র বর্তযানে কলিকাতা মিউনিসিপালিটার ডেপুটা চেয়ারয্যান । 
ূর্ব্বে এই পদ কেবল ইংরাজ সিবিলিয়'নদিগেরই এক চেটিয়া ছিল। 
বাঙালীর মধ্যে চারুচন্দ্রই প্রথমে এই পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনিও “রায় 
ৰাহাছুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বনামধ্যাত অতুলচন্দ্রের নাম ভারতবর্ষে 
কেন সমগ্র সভাজগতেই জানা আছে । কলিকাতা৷ ইউনিভাসিটিতে বি, 
এ পরীক্ষায় সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ট্রেট-কলারশিপ লইয়! তিনি 
বিলাত গমন করেন এবং তথায় কেছিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনরায় 
সবখ্যাতির সহিত বি-এ ডিগ্রী প্রা্ধ হইয়! তিনি সিবিল সার্ডিস্‌ পরীক্ষা 
দেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ভারতে আসিয়া যুক্ত 
প্রদেশে তিনি অতিশয় দক্ষতা ও নির্ভীকতায় সহিত কার্য করিয়া 
কমোক্সতি সহকারে এ প্রদেশে চীফ সেঙ্কেটারীর পদে অধিষ্ঠিত হন 
এবং এক্ষণে তিনি ভারতগবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারীর পদে অভিষিক্ত 
আছেন। এই ছুই পদই অগ্ভাবধি দেলীয়দিগের মধ্যে তিনি ভিন্ন অন্ত 
কেহই পান নাই। বিগত ছুই বৎসর তীহাকে ভারতগবণমেণ্টের 
প্রতিনিধি স্বব্বপ আমেরিকা ও ইউরোপে শ্রম্জীবিদিগের উৎকর্ষ 


৫ বংশ পরিচ্ 


বিধানের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবীর সভ্য জগতের যে বৈঠক বঙিসা- 
ছিল তথায় যাইতে হুইয়াছিল। তিনিও গবর্ণমেপ্ট হইতে 0, [. 
'উপাধি পাইয়াছেন। অমুল্যচন্দ্র প্রসিদ্ধ সংবাদ সরবরাহকারক 
এসোসিয়েটেড, প্রেসের বোম্বাই নগবস্থ আফিসের কর্তা । বোম্বাই 
সহরে তিনি সর্বজনপরিচিত ও আদরিত এবং তাহার বোস্বাইয়ের বাট 
বিলাতযাত্রীর ও বিলাত প্রত্যাগতদিগের বিশ্রামস্থান বলিলেও 
'অত্যুক্তি হয় না। সর্বকনিষ্ঠ পিশির চন্দ্র এডিন্বরা৷ হইতে ভাক্তাবী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল খ্যাতির সহ্হিত ইংলগ্ডেই কণ্ম করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে বিগত যুদ্ধের সময় ইওিয়ান মেডিকেল সািমে 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এখন তিনি তে, [, ৮, 8:911%97 এর একজন 
প্রধান ভাক্কার। 


জোড়াসাকে 1 বংশ। 


জোড়ালাকো 1 বংশ ধনে মানে সদহুষ্ঠানে কলিকাতার তত্র ও 
শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত । এই বংশের উজ্দ্রলবত্ধ ৬ গোকুলচন্তর দা 
মহাশয়ের নাম এখনও লোকমুখে গরিকীহিত হইন্া থাকে | প্রথম 
জীবনে গোকুলচন্্র অতি নিঃস্ব ও সামান্ক লোক ছিলেন। বর্ধমান 
জেলার প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম তাহার আদি বাসম্থান। সংগ্রাম হইতে 
কলিকাতায় আসিয়া তিনি লৌহের ব! হার্ডওয়ারের বাবসায় আর 
ঝরেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ইংলও 
অঙ্খনি প্রভৃতি স্থান হুইতে তাহার মালপঙ্জ আমদানী; হুইত্ড। বার 
থাসে তের পার্বন গোকনচন্ের বাটীতে বাধ! ছিগ। তিনি দুর্গো্নৰে 
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শ্রীযুত অমুল্য ধন আঢ্য। 


শ্রীযুক্ত অমুল্যধন আঢ্য 
বি-এ, এমৃ-এল-সি | 


শ্রীযুক্ত অমুল্যধন আটঢ্য মহ)শয়ের পিতামহ গৌবিন্দচন্দ্র আঢ্য 
হগলা জেলার খান+কুল নামক গ্রামে বাস করিতেন । এই গ্রামেই 
মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্থ ও স্যার দেবপগ্রসাদ্দ সর্বাধিকারীর পুর্ব 
পুরুষগণ বাস করিতেন। তাহার পিতামহের বয়স যখন “শবে ৪ বৎসর 
মাত্র তখন তাহার প্রপিতামহ রামস্থন্দর আট্যেব মৃত্যু হয়। অমূল্য বাবু 
বালাকালে তাহার মাতুলের সংসারে প্রতিপান্িত হন, সেখানে তিনি 
চাণক্যশ্রোক পর্যাস্ত অধ্যয়ন করেন। বাঙ্গালা হিসাবপত্র রাখাও তিনি 
এই সময়ে শিক্ষা করেন। পিতামহ গোবিন্দচন্দ্র অল্প বয়সে বিবাহ 
করেন এবং তাহাতে ২**২ শত টাকা পণ পান। এই ছুইশত টাক। 
পথ মুলধন লইয়। তিনি ব্যবসায় করিয়া পরে বিপুল ধনরত্বের অধিকারী 
হন। অতি অল্প বম্নসেই তিনি সাধুত1 ও অধ্যবসায়ের অন্ত খ্যাতি 
পাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া! তিনি প্রথমে পোদ্দারূপে 
খ্যবসায় আর করেন এবং কয়েক রূত্সর পরে খিদিরপুরের বৃন্দাবন 
চঙ্্রদত্বের সহিত চাউলের ব্যবসায় আরম করেন। কলিকাতার 
শ্বেতাঙ্গ বাণিকরা তাহার প্রতি তদূর বিশ্বাস সম্পন্ন ছিলেন যে, তাহারা, 
গোবিন্দবাবুর প্োকান হইতেই চাউল কিনিতেন। এই চাউলের 
বসায় করিবার অন্য গোবিন্দবাবুকে চেতলাম থাকিতে হইত। প্রতি, 
বংসর তিনি চেত্কলাতে জমি ক্রয় করিতেন, কারণ তখন জমি বিশেষ 
সন্ত! ছিল। তীহার পাচ পুত্র (১) অধরচজ্জ আত্য (২) দাখাল ছ্বাস 
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আঢ্য (৩) আশ্ততোষ আঢ্য (৪) বিজয়কুমার আদ্য (৫) অশ্বিনীকুমার 
আট্য। 

অধরচন্ত্র আঢ্য মহাশয়ই অমূল্যবাবুর পিত। | ২৫ বংসর বসে 
তিনি মারা বান। তিনি আদর্শ পুরুষ ও জনপ্রিঘ ছিলেন। যখন 
শিনি মার যান তখন অমূল্যবাবুর বয়ন মাত্র চারি বসর। এখনও 
এষন অনেক লোক আছে যাহার! তাহার সৌম্যমৃঙি, সদাশয় ব্যবহাব, 
দরিদ্রের প্রতি দয়া, আদর্শ স্থানীয় সততা, পিতার প্রতি ভক্তি ও দেশ 
প্রীন্তর প্রশংসা ও উল্লেখ করিয়া থাকেন। পিতা অধব চক্রের মৃত্যু 
পব অযুলাবাবুর খুল্লতাত রাখাল দাস আঢা ইহাকে লালনপালন করেন | 
এবং বথাযোগা শিক্ষ। দেন। অমূল্যবাবু ভবানীপুরের সাথ স্থবার্ক, 
স্কলে ভন্তি হন এবং ষষ্ঠ শ্রেণী পধ্যস্ত অতি নিরু্ট বালক বলিয় 
»বিগণিত ছিলেন । ইহার পিতৃব্য ইঙ্ার উপর সমস্ত বিশ্বাস হারান। 
'অমূলা বাবু পাঠে আদেৌ মন দিতেন ন! বলিয়া তাহার পিতৃব্য অন্তরে 
তাহাকে ভালবাদিলেও মুখে বড় একটা আমল দিতেন না। অমূল্য 
বাব সরম্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়|! পোদ্দারী দোকানে যোগদান | 
করিলেন, তখন দৌকানেব মালিক ৩২ টাকা বেতনের একটা হীন 
চাকর অমুল্যবাবুকে বলিঙগ “বাবু লেখাপড়া না শিখিলে জীবনে মহ 
ছুঃখ'পাইবে 1” ভূৃত্যের এই কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি পড় 
শুনা করিতে আবার সন্কল্প করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তীর 
পিতৃবাকে বলিলেন যে, তিনি পুনরায় পড়াশুনা আরম ক্ষরিবেন। 
পতব্য তাহার সন্কপ্প শুনিয়া! সেদিন কি রিমাণে যে স্থথী হইয়াছিবেন 
তাহা ভাষায় ব্যক্ত কর! অসভ্ভব। তিনি স্থলে ভণ্তি হইলেন এবং 
এরূপ মনোযোগের সহিত অধায়ন করিতে লাগিলেন যে সে বণ? 
ব্ঠ শ্রেণীর যধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোধিক লাঃ 
করিয়াছিলেন। তাহার পর বাকী পাচ ক্লাসে তিনি বাধিক পরীক্ষা 
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প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব- 
'বিভালয়ের মধ্যে প্রবেশিক1 পরীক্ষার গণিতে তিনি দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার ও মাগিক ১৫২ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর 
'ইনি প্রেসিডেন্দী কলেজে ভত্তি হন। ১৮৯ খ্রীষ্টাব্বে এফ -এ পরীক্ষায় 
তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বি 
কোর্স গ্রহণ করেন এবং ইংরাজী, গণিত ও বিজ্ঞানে অনার লন। 
কিন্ত তাহার জ্োষ্ঠ পুত্রের কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি “অনার* ত্যাগ 
করিয়া পাশ কোস” গ্রহণ করেন। বি-এ পরীক্ষার একমাস পূর্বের 
(তিনি রেজিষ্রারের নিকট পাশ কোসে'র বইএর তালিক! চান, কিন্ত 
রেজিষ্ট্রার বলেন যে এখন আর বই কিনিয়া তাহা পাঁড়বার সময় 
নাই । তবে তিনি ইহাও বলিলেন যে কলেক্ষের লেক্চার যদ্দি তাহার 
না থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই পণুশ করিতে পারিবেন । 
তিনি পরীক্ষা! দিলেন এবং পাশ কোসে" পাশও করিলেন। তাহার 
দির (তনি রিপণ কলেজে যোগান করিম! “আইন”, অধ্যয়ন করিতে 
খাকেন | 

১৮৯৩ খরীষ্টান্দে মেসাদ" রালিত্রাদার্স কোম্পানী চেতলাতে ঢাউলের 
কটি এজেন্সী খুলেন, সেই সময়ে আমাদের রাখাল দাস আঢ্য 
জেন্ট নিযুক্ত হন। যখন জন রালি চেতলার ফাস দেখিতে আসেন 
খন অমূল্যবাবু শিক্ষানবিশী করিবাঠ জন্য প্রার্থনা করেন। রালি 
ঘলিলেন, 'তক্ষণ না! তোমার মন হইতে এই অহঙ্কার না! ঘাইবে যে 
চুমি একজন গ্রাজুয়েট এবং যতক্ষণ ন| ভুমি গোড়া! হইতে কাজ আরম * 
চ্রিবে ততক্ষণ তুমি কিছুতেই ব্যবসায় শিখিতে পারিবে না। 
ট্রাহার কথা শুনিয়! অমৃজ্যবাবু রালিব্রাদার্সের অধীনে কাজ্দ করিতে 
মারস্ত করিলেন এবং লামান্ভ ভূত্যের সভায় কাজ সুরু করিলেন। ক্রমে 
টদোমতি হইতে হইতে তিনি সহকারী একাউপ্ট্যান্ট ও সহকারী 
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ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। অমূল্যবাবু আইন অধ্যয়ন ত্যাঃ 
করিয়া! চাউলের ব্যবসায়েই যনোনিবেশ করিলেন। এই চাউান 
ব্যবসায়েই তাহার পিতাষহ গোবিন্দচন্ত্র আঢ্য সৌভাগ্যশাহী $ 
লক্ষ্ীবান্‌ হইয়াছিলেন। 

পূর্বে চেতলার অধিবামিগণের পক্ষ হইতে ভবানীপুরের অধ 
বাসীরাই কর্পোরেশনে সভা নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু তাহার 
চেতলার অধিবাসীদের জন্য যত্বট। না খাটিতেন, তদপেক্ষা আধিক 
খাটিতেন--ভবানীপুরের জন্য । ১৮৯৪ সালে চেতলায় ম্যালেরিয়। অর 
হয় এবং ভয়ানক আকার ধারণ করে, চেতলার এমন কোন পরিবার 
ছিল না যেধানে এই ব্যারামে একটি না একটি লোক শধ্যাশায 
না ছিল। চেতলার আঁধবাসীদিগের অন্থরোধে অমৃল্যবাবু মিউনিসি 
পালিটার নির্বাচনের জন্য দণ্ডায়মান হন | তদবধি তানি ২৩নং ওয়ার্ছে। 
পক্ষ হইতে অর্থাৎ চেতলা ও আল্গিপুরের পক্ষ হইতে কর্পোরেশনের 
সভ্য হইয়া আসিতেছেন | ঘে ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে তিনি প্রতিনিধি । 
নির্বাচিত হইয়াছেন সেই ওয়ার্ডের স্বাস্থোর উম্মতির জন্য ভিনি 
প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন । তাহার নির্বাচনাবধি কতকণ্চি 
রাস্তা কাটা হইয়াছে । সমস্ত রান্তাতে পরিষ্কত ও অপারদ্কৃত হর 
সরবরাহ করা হইতেছে এবং প্রত্যেক রাস্তাতেই গ্যাদের আনো! 
জালা হইয়াছে । ৭ বিঘা! জমি লইয়া একটি পার্ক টি হইয়াছে। 
একটি দাতবা চিকিৎসালম্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 'রুলিকাত 
'কর্পোরেশন তাহা প্রতিপালন করিতেছে । এ ওয়ার্ডের গ্বাস্থোর 
উন্নতি হওয়ায় ছুর্গাপুর নামক গ্রামটি যাহা পূর্বে মাত কয়েকথানি 
কুড়ে ঘর ও ঘন জঙ্গঙ্জে আবৃত ছিল তাহা আজকাল শ্েঙাক্গগণের 
বাসের রমণীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে । অনেকবার কয়েকঙ্বন খেতা 
অফ্ল্যবারুকে ঠেলিয়া ফেলিয়। নিঙ্েক! কর্পোরেশনের সত্য হইবার 


শ্রীযুক্ত অমৃূলযধন আচঢ্য ৩৫৭ 


দন্ত চে] করিয়াছিলেন, কিন্তু অমৃল্যবাবু আপন নিঃস্বার্থ কার্ধ্যের 
হবার জনসমাজের কাছে এরপ প্রিয় হইয়াছেন ষে করদাতার কিছুতেই 
তাহার বিপক্ষে ভোট দেয় নাই। 

হাওড়ার সরকারী উকিল রাস হৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাছুর অমুন্ধ্যবাবুব 
মাতুল ছিলেন। হাওড়ার মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক 
ছিলেন। তানীন্তন সময়ে হাঞ্িড়। জেলায় তাহার মত জনপ্রিম্ 
পার কেহ ছিলেন 'না1। ক্ুপ্রসিদ্ধ ডাল্রার আর এল দত্ত এমডি, 
স্বাই এম্‌ এন্‌ জমুজ্যবাবুর নিকট আত্মীয়। অমূল্যবাবু ভবানীপুরের 
বাঙ্কং করপোরেশনের বোর্ড অব ডিরেকটারের সভাপতি ছিলেন । 
অদুল্যবাবু যখন উক্ত করপোরেশনের ডিরেক্টার পদ গ্রহণ করেন, 
খন কোম্পানীর মূলধন মাত্র এক লক্ষ টাকা। কিন্তু অমূল্যবাবুর 
'সেই চেষ্টায় এ ব্যাঙ্ক এখন এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে মূলধন 
,৪* লক্ষ টাকার উপর দীড়াইয়াছে। 
8 অমৃল্যবাবু ৯ ব২সর যাবত আলিপুর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন, এখন তিনি দে পদ পরিত্যাগ করিলেও চেতলাবাসী সম্পকীয় 
কোন ফৌজদারী মকদমা হইলেই তাহার নিকট অন্থসন্ধানের জন্য 
(গ্রেরণ করা হয়। অমৃল্যবাবু উভয় পক্ষকে ডাকিয়া যাহাতে একটা 
মাদাংসা হয় সেজন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কৰেন। 
ূ অমূল্যবাবু বেগ ন্যাশনাল চেম্বার অব. কমাসেপ প্রতিনিধি 
রূপ কলিকাতা পোর্টট্রাঞ্টে দুই বৎসর কাজ করেন। চেতলায় 
কবি, শিল্প, বাণিক্য প্রভৃতি বিস্তারের জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা 
চুকরিয়াছেন। তাহারই প্রস্তাবান্থসারে কলিকাতা পোটট্রাষ্টের ষ্টেশন 
[চেতলাতে খোলা ছ্য়। 
£ অমৃল্যবাবু চেতল! দাতব্য সমিতির অন্ততম কাধ্যনির্ববাহক, 
[বিটিশ ইও্ডয়ান এসোপিয়েসনের কাধ্যবরী সমিতির সভ্য, বেঙ্গল 













৩৫৮ বংশ পরিচয় 


স্তাশনাল চেম্বার অব কমাসেরও একজন কাধ্যনির্বাছক সমিতির 
সভ্য। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমাসের পক্ষ হইছে 
কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একজন সভ্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপঃ 
সভারও একজন সভ্য। বাঙ্গালা দেশে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার হয়--যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিষ্তার হয়, তজ্জন্ত বন্গী। 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবরূপে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। 
তীহারই প্রস্তাবান্থমারে বঙ্গীয় গভর্ণষেন্ট বাঙ্গালা দেশের কয়েক 
স্থানে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে যত্ববাঃ 
হইয়াছেন । 

তাহারই প্রস্তাবাহুসারে কর্গিকাতা কর্পোরেশন গতবতী গাভী ও 
বাছুর হত) কলিকাতায় বন্ধ করিম দিয়াছেন । তাহার প্রস্তাবানুাও 
কর্পোরেসন গাভী হত্যাও একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন 
উদ্দেশ্ত খাটীহুপ্ধ খাইয়া শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হাস পাইবে ॥ ১৮৯ 
্রীষ্টান্দের কলিকাতা মিউনিসিপাল একট অন্থ্সারে এই প্রস্তাব কার্ধে 
পরিণত করিতে বাধ! প্রতিবন্ধক থাকায় এই প্রস্তাবটী এখনও কার্থে 
পরিণত হয় নাই। অমৃল্যধন বাবু বাঙ্গালার কাচ মাল হইতে নান 
বিধ রাসারনিক দ্রব্য প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাত। কেমিকের 
কোম্পানী লিমিটেডের ভিরেক্ট॥ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বের 
ক্যানিং ও কন্ডিযেন্ট ওয়ার্কসেরও ডিরেক্টর । চেতলায় «কোন উ£ 
ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। অমৃল্যধন বাবুর খুল্পতাত রাখার দা 
আঢ্য চেতলাধ একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫ হাজা। 
টাকা দ্বান করেন। ভাহা ছাড়া নাম মাত্র ভাড়ায় তিনি একথণ্ড জঁ 
দীর্ঘকালের জন্য লীজ দেন, সেই জমিতে স্কুল গৃ€ নির্িত হয 
অমুল্যধন বাবু উক্ত স্ুলের ,কার্ধ্য নির্বধাহক সমিতির সভাপতি । ও 
প্রতিবং্সর ম্যাটি কুজেশন পরীক্ষায় যে ছাত্র এস্থুল হইতে গ্রধ 
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স্থান অধিকার করে তাহাকে মাপিক ১*২ টাক। বৃত্তি দেন। তাহা 
ছাড়া শিল্প ও কৃষি বিষয়েও উৎকর্ষভার জন্য তিনি দশটাকার মাসিক 
দুইটা বৃত্তি দিয়া থাকেন।  মেদ্িনীপুরে যে স্বর্ণ বর্ণিক কন্ফারেন্দ 
হ সেই কন্ফারেন্দে অমূল্যধন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়। 
বাঙ্গালাব বিভিন্ন স্বর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তজর্তিক বিবাহ 
দেবার প্রস্তাব করেন। স্থবণ বণিক ছাত্রদিগের মধো যদি ব্যবসায় 
শিক্ষা! দেওয়া হয় তুবে তিনি সিধ্ টাকা মাসিক সাহায্য করিতে 
গ্রতিক্রত হন। 

বেঙ্গল স্াশন্তাল চেম্বার অব কমাসের পক্ষ হইতে তিনি গভর্ণমেন্ট 
কমাসিয়াল ইন্ষ্টিটিউট বোর্ডের একজন সত্য । 


৬ এল্‌, ভি, মিত্র । 


কলিকাতার স্বপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ৮ এলু, ভি, মিত্রের 
নাষ কাহারও অবিদিত নাই। তীহার পুরা নাষ লালবিহারী মিত্র। 
১৮৪৬ খু: জানুয়ারী মাসে ধশোহর জেলার অস্তঃপাতী নেবুতলা গ্রামে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন । নেবুতলার মিজ্রংশের আদি,নিবান কলিকাতার 
সন্গিকট বরিষা গ্রামে ছিল। আদি পুরুষ ৬কালীদাস মিত্র হইতে 
ত্রয়োদশ পুরুয় ৬জটাধর মিশরের বাসভৃমি (বরিষা গ্রাম) অনুকরণে 
তাহাদিগকে “বরিষার মিত্র'” বলে। পরে তাহাদের একটী শাখ!-- 
৬ রায় মিত্র (চতুর্দশ পর্যায়), কোর্পগরে গিয়া বসবাস করেন। 
পাণ্ডিত্যের জন্ত “পর্ডিত রায়” নামে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 
উক্ত ৬রায় মিত্র মহাশয় (“পণ্ডিত রায় )” নেবুতল। মিত্র পরিবারের 
প্রতিষ্ঠাতা ৬বসন্ত মিত্র মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ৬বসম্ভ মিত্র 
মহাশয় একালীদাস মিত্র হইতে অষ্টাদশ পুরুষ। তিনি কোল্নগর হইতে 
নিজ বাসস্থান যশোহর জেলার নেবুতল! গ্রামে উঠাইয়! লইয়া যান। 
লালবিহারী বাবুর পিতামহ ৮শস্তৃচন্্র মিত্র ৮বসন্ত মিত্র মহাশয়ের 
ৃদ্ধপ্রপৌন্র এবং সেই হিসাবে লালবিহারী বাবু ২৪ শের পর্যযায়। 

নেবুতলার মিত্রবংশ ধনে ও এশ্বর্্ে বিখ্যাত না হইলেও বিদ্যা 
শীলন ও শীলত। গুণে সর্বজনাদৃত ছিল। এমন কি তদানীন্তন বড় 
লীট লর্ড কর্ণয়ালীশ বাহাদুরেরও এই মিত্র পরিবারের বুদ্ধিমত্তার বিষয় 
অবিদিত ছিল না। দশ-শাল1 ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন সংকলন 
সষয়ে লালবিহারী বাবুর পিতামহগণ লাট দরবারে বৃন্দোবন্ত বিষয়ে 
মতামত জ্ঞাপন অন্ত আহত হইয্াছিলেন। লালবিহাক্ট, বাবুর এক 
খুল্পপিভামহ ৬গৌরচন্ত্র মিত্র মহাশয় দেশের একজন স্ব-নামধন্ত প্রাত:- 


পপ 


শু কল 
হর 


চু 
» এগ 


রি হ 
শর্ট শপ 0-৮5০2০ ০া সের গো হা রানার রানার 





৯ 


এত । 
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শর 
] 


স্বগীয় ল 


৬ এল, তি, মিত্র ৩৬১ 


শ্রণীয় পুরুষ ছিলেন। তাহার পু ৬কৈলাসচন্্র মিআ্র দেশে অনেক 
সদসথষ্ঠান করিয়া গ্রিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়, অবৈতনিক 
বালক-বালিকা স্কুল, শ্রমক্সীবিদের শিক্ষার্থে নৈশ বিস্ভাম্ব, গৌর 
নগর পোষ্ট আফিস গ্রড়ৃতি ৬কৈলাসচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের জনসেবা ও 
পিতব পরায়ণতার কীত্ি। যৌবনে লালবিহারী বাবু এ সকল 
ধর-হিত বরতাহুষ্ঠানের একজন শুধু যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন 
তাহা নহে--প্রৌছু পিতৃবা-পার্থে থাকিয়া যুবক শ্রাতুশুত্, হোতা 
মন্মুথে তন্রধ(রকের ন্যায় উল্লিখিত নৃ-যজ্ঞ সম্পাদনে কায়মনোবাক্যে 
গহায়তা করিয়াছিলেন। লালবিহারী বাবুর অন্য এক ,খুন্প-পিতামহ 
৬ ঈশ্বরচচ্জ্র মিত্র মহাশয় সেকালের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
কধিত আছে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সস্ত্রীক তুলা দানকার্ধয সম্পাদন 
করিয়াছিলেন । 

লালবিহারী বাবুর পিতা ৬পিতাম্বর মিত্র মহাশয় গ্রাম্য মুন্সেফা 
আদালতে ওকালভী করিতেন। ভিনি ধর্মভীরু, হৃদয়বান ও 
পরোপকারী ছিলেন। অতিথি অভ্যাগতদ্িগকে নিজে নিকটে বসিয়! 
ভোঙ্ন না করাইয়া এবং তাহাদের যথাযোগ্য সেবার বন্দোবস্ত ন 
করিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না জাতি-ধর্ম-নির্কি- 
শেষে আর্ত ও পীড়িতজনের সেবা তাহার ব্রত ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র 
লাল'বহারী পিতার অনেক গুণগ্রামের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

লালধিহারী বারুর সর্ব জোষ্ঠ ভ্রাতা ৬মাধবচন্ত্র মিত্র মহাশয় 
সেকালের একজন প্রন স্কুল মাষ্টার ছিলেন। তিনি ও তাহার এক 
খুনতাত ৬ বিষুচরণ মিত্র মহাশয় জেলা ২৪ পরগণার বারুইপুর স্কুলে 
বহুদিন যাবৎ স্বুনামের সহিত শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বিষুচরণ 
তখনকার দিনের 350801 $01১019£ ছিলেন এবং সে সময়কার সর্বোচ্চ 
পরীক্ষা (5107815 2%5101080100 )সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হট. 


৩৬২ ংশ পরিচয় 


ছিলেন। লালবিহারী বাবুর অগ্রজ ৬বঙ্কুবিহারী মিত্র মহাশয় কলিকাত 
মেডিক্যাল কলেজের একজন কৃতী গ্রাজুয়েট ছিলেন, পরে তিনি ত্রিপুরা 
রাজের গ্রধান চিকিৎসক হন। 

যশোহর জিলা স্কুলে লালবিহারী বাবু তাহার ভ্রাতাদের সহিত 
বাল্য-শিক্ষা প্রাপ্ত হন। পিতার অবস্থার অস্থচ্ছল্ন তা-হেতু শিক্ষা 
জন্ত পরে তাহাদিগকে মাতুল ৬ কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের ( চৌগাছাব 
ঘোষ বংশীয় ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট) উপর নির্ভর করিতে হয়। কালীচরণ 
বাবু তাহাদিগকে কুষ্খনগরে রাখিয় তত্রত্ায কলেজে শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করিয়া দেন। সে সময় ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য কৃষণনগব 
কলেন্বের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। লালমোহন ঘোষ, মনমোহন ঘোষ 
মতিলাল ঘোষ, প্রভৃতি লালবিহারী বাবুর সমসাময়িক কৃষ্ণনগর 
কলেজের ছাত্র ছিলেন । শ্বভাবগুণে ও প্রতিভার জন্ত লালবিহার' 
বাবু কৃষ্ণনগর কলেজে স্বীয় রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের এব, 
উমেশচন্দ্র দত্তের প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠেন। দারিগ্র্য , প্রযুক্ত 
লালবিহারীকে শীদ্ই পড়াশুন। ছাড়িয়া জীবিকার জন্য অন্থ উপাদ 
অন্বেষণ করিতে হয়। কলেঙ্জ হইতে বাহিব হইয়াই তিনি গৌরনগব 
হাই স্কুলে মাষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষকতা করিবাধ সময 
তাহার অর্থ-চিস্তার অনেকট। লাঘব হয় ও সেই অবকাশে তিনি 
তাহার অত্যুৎকট জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার স্থযোগ পাইয়া ইংরাছ। 
সাহিতা, ইতিহাল ও দর্শন শাস্ত্রের বু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ফেলেন 
'পরে স্ুল মাষ্টারী ছাড়িয়া তিনি কল্পিকাত। মেডিক্যাল কলেঞ্জে ডাক্তারী 
পড়িতে আইসেন। মেডিক্যাল কলেজে ব্বধ্যয়নকালে তাহার সহিত 
৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ভাসাগর, ৬ রাগেন্স দত্ত এবং ৬ কালীরেঞ্ মিত্র প্রড়ৃতিৎ 
সহিত আলাপ হয়। ইহারা তিনজনেই হোমিওপ্যাথী উধধের প্রতি 
কশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ইহাদের সহিত খনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ 


৬/ এল, ভি, মিত্র ৬৬" 


লালবিহারী বাবুর হোমিওপ্যাথির. প্রতি বিশ্বাস গাঢ় হইতে থাকে । 
তিনি মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করিয়! স্বগ্রামে গিয়া! হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসা সুর করেন এবং শীদ্রই হানিমান হোমিওপ্যাথি মতের 
একজন স্থৃচিকিৎসক ধলিয়! তাহার সুনাম প্রচার হয়। 

১৮৭০ খুঃ অব্দে তিনি তাহার শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র 
বিগ্ভামাগর এবং মাতুল ৬ কাল্চরণ ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে কলি- 
কাতায় আসেন এবং অত্যল্পকালের মখোই কলিকাত্তার একজন প্রসিদ্ধ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। পরে তিনি নিজ 
নামে একটী হোমিওপ্যাথিক ও্ধধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 'উক্ত ওষধালয় 
তদানীন্তন কালে ভারতের মধো শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখান। 
বলিয়৷ খাতিলাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, ডাক্তার 
রাজেন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মনীধিগণ উক্ত ডাক্তারখানার 
নঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন, এমন কি সে সময়ের বড়লাট লর্ড রিপণ 
পর্যন্ত এ ডাক্তারথানার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। লালবিহারি বাবু 
যে কেবলমাত্র একজন নামজাদ! হোমিওপ্যাথ ছিলেন তাহা নহে, 
সমগ্র ভারতময় হোমিওপ্যাথিক প্রচার কাধ্যে হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক 
৬ রাজেন্দ্র দত্তের পরে তাহার আসন দিলে কোনরূপ অতিরঞ্জন বা 
অতুক্তি হয় না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাস্ত্রে তিনি একজন অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। স্তাহার সংগৃহিত ও সংরক্ষিত হোমিওপ্যাথিক 
পুস্তক সমৃহ চিকিৎসার্থাদের নিকট এক অমূল্য রত্ব। বঙ্গের অনেক 
খ্যাতনাম। চিকিতৎমক তাহার নিকট অনেক বিষয়ে খণী ছিলেন 
এবং শেষ পর্যস্ত অনেক জটিল রোগ ও তাহার শুঁষধ সম্বন্ধে তাহার 
নিকট পরামর্শ ক্ষরিতেন। 

লালবিহারী ধনে, মানে, কুলে, শীলে সর্ধপ্রকারে উচ্চপদস্থ হইলেও 
শেষ জীবনে সাংনারিক শান্তি আদৌ ভোগ করিতে পান নাই। 


৩৬৪ বংশ পরিচয় 


তাহার দেহান্কের প্রায় ২২ বৎসর পুর্বে! তিনি ৰিপত্বীক হন। তাহার 
পর কয়েকটী সন্তানের ও তাহার বড় জামাতা, পৌত্র ও দৌহিন্ত্রদের 
অকাল মৃত্যুতে পরিণত বয়সে তিনি বড়ই আঘাত পাইম্বাছিলেন। 
মঙ্গলময় বিধাতার বিধান তিনি জগ্লান বদনে অবনত মস্তকে 
গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ধীরভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটায় 
দিয়াছিলেন। সাংসারিক জীবনে তিনি অতি অমায়িক, অক্রোধ, 
সরল, উদ্দার, ধন্মপরায়ণ ও সন্তান বৎ্সল ছিলেন । তিনি দ্ারিদ্র্য-হূঃখ 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সারাজীবন দরিদ্র, নিঃসহায 
ও আতুরকে' দয়া করিতে শৈথিল্য ব। কৃপণতা করেন নাই । তবে 
তাহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত বাম হম্ত তাহা জানিতে পাইত 
না। তিনি রোগী দেখিতে গিয়া আজকালকার ডাক্তারদের মত 
নাড়ী টিপিয়াই ফি পকেটস্থ করতঃ উঠিয়া পড়িতেন না। কখন 
কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি পীড়িতের সহিত নিতান্ত 
বন্ধুর ন্যায় আলাপ করিতেন। ছুঃস্থ অসমর্থ রোগীন্তক অনেক সময়ে 
নিঙ্গ ব্যয়ে পথ্যাদি কিনিয়া দিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে । বিনা 
দর্শনীতে জাতিবর্ণনিব্বিশেষে তিনি ষে কত রোগী দেখিতেন ও 
বধ বিতরণ করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই । তিনি নিজগুণে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, ৬ কালীকুষ* মিত্র, রাজ! দিগন্থর মিত্র। ৮ রাজেন্দ্র 
দত্ত, ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি সেকালে: 
মনীধিগণের সহিত অক্রাত্রিম সৌইহার্দাস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং 
নিজ নাম জাহির না করিয়া তাহাদের সঙ্গে অনেক দেশ ওজন, 
হিতকর কার্ষ্যে সংঙ্গিষ্ট থাকিতেন। তিনি একজন স্থলেখক ছিলেন। 
তাহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ তৎকালীন অনেক ইৎরান্গী সংবাদপত্র 
ঘসতে ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত। 
প্রায় ৭৭ বৎসর বয়সে ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৭শে আগস্ট 





শা চিত 





চ৮” হারা” জার 7৮. নি 
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৬ একা, ভি, মিত্র ৩৬৫ 


রবিবার বেলা ১০ দশ ঘটিকঈর সময় তিনি ইহলীলা সম্বরণ 


করেন। 
তাহার মৃত্যুতে একজন দরিদ্র বসল চিকিৎসক এবং সেকালের 
একজন খাটা হ্থনাম্ধন্ত পুরুষ অস্তুহিত হইয়াছে । 
তাহার একমাত্র পুত্র প্রযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ,* বি, এল 
কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটণাঁ। তিনি শ্তার দেবপ্রসাদ 
সর্ধাধিকারী মহাশয়ের মধ্যম জাম্মাতা । 


৬ লীলবিহারি মিত্র মহাশয়ের কুলচিনাম] | 
কালিদাস মিত্র £১) 
শ্রীধর মর (২) 
শুক্তি মিত্র ৩) 
সৌভ্ডরি মিত্র (৪) 
হরি মিত্র (৫) 
সোম মিত্র (৬) 
কেশব মিত্র (৭) 
যা মিত্র (৮) 
ধুই মিত্র (৯) 
সি মিআ (১৭) 
শিয়া মিজ্জ ১৯১) 
নীরা মিত্র (১২) 


বংশ পরিচত্র 


জটাধর মিত্র (১৩) 
(সাং বরিষ1 ) 


“পগ্ডিত রায়” (১৪) 
বিষুদাস (১৫) 
কালীনাথ (১৬) 
জগৎ (১৭) « 


বসস্ত মিত্র (১৮) 
( & নেবুতল। ) 


রত্বশ্বর মিত্র (১৯) 
জনার্দন মিত্র (২) 


মান মিত্র (২১) 


|... ১০০ এ তা 
উৈরব মিত্র শল্ত, মি হর মিত্র তিলক মিত্র গৌর মিত্র ঈশ্বর মিত্র 


| (২২) 
হ্নঃ মিত্র (২৩) 


| | | | ] 
মাধব মিত্র প্রসন্ন মিত্র বঙ্কুবিছারী মিত্র বিপিনবিহারী মিত্র ৮১১০ 
ডি 


( 
শরমণীজনাথ মিত্র 
(২৪) 





শযৃক্ত মনাশ্দনাথখা মহ 


মাননীয় 
রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্ত্র দত্ত বাহাদুর 


আসাম গবর্ণমেন্টের বর্তমান মন্ত্রী মাননীম্ব রায় শ্রীযুক্ত প্রমো 
দত্ত বাহাদুর প্রসিদ্ধ বৈদ্যক শান্ত প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের বংশধর । 
চক্রুপাণি “চক্রদত্ত” নামধেয় অতি ছুলভ আমুর্ষ্েদ গ্রন্থ রচন। করিয়া 
অক্ষম কী লাভ করিয়াছেন । লক্ষণ সেনের সমকালে কিংব। পরে 
চক্রপাণি প্রাছুভূ'ত হন। চক্রপাণি শৈব ও ব্রাহ্ষণ্য ধশ্মাহরাগী ছিলেন । 
চক্রপ'ণি “দত্ত” হইলেও বল্লাল ও লক্ষণ সেনের কুলবিধে গ্রবন্তিত 
হইবার পুর্বে বৈদ্ত বংশীক্ক কুলীন ছিলেন। চক্রপাণি দত্ত রাঢ় দেশের 
সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, পরে এই চক্রপাঁণির বংশধরগণ শ্রীহটে 
গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই জীবনীর আলোচ্য নায়ক শ্রীযুক্ত গ্রমোদচন্দ্র 
দত্ত মহাশয় এই চক্রপাণি দত্তের বংশেই ১২৭৬ সালের ২শে আশ্বিন 
তারিখে জন্মগ্থহণ করেন। চক্রপাণি হইতে প্রমোদচন্দ্র সপ্তদশ পুক্রষ। 
প্রমোদ বাবু বমিদার বংশসভৃত। ১৮০৯ শ্রীষ্টাবে তিনি প্রবেশিকা! 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক ও বৃত্তি প্রাঞ্ধ হন। 
এক্ষ এ পরীক্ষাত্েও তিনি বৃতি প্রাঞ্ড হন। ১৮৯৭ শ্রীষ্টান্ে তিনি 
বি, এল পাশ করিয়া! ১৮৯৮ প্রীষ্টাঝে শ্রহটে ওকালতী আরম করেন। 
১৯১৪ ্ীষ্টান্ে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটার ও হাইকোর্টের “উকীল* 
শরেধীতৃক্ত হুন। ১৯১৫ খ্রষ্টাবে তিনি: প্রীহট্টের সরকারী উকীল 
পদে নিযুক্ত হইয়া গত বৎসর পর্যযস্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত দেই 
পদে কাজ করিত] আসিতেছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ইহার 
কাধাদক্ষতায় সন্ধষ্ট হইয়া ইহাকে “সম্মানসূচক সার্টিফিকেট” প্রধান 


তত ংশ পরিচয় 


জরেন। ১৯১৯ খ্রীষ্ঠাবে ইনি রায় বাহাছুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২২ 
্ীষটাব্বের জাহুয়ারী মাসে ইনি আসাম ব্যবস্থাপক সতার সভ্য নিযুক্ত 
হন। শ্রহট্র সহরের যাবতীয় স্কুল ও কলেজ ইহারই উদ্চোগে প্রতি, 
সিত। ইহার যত্ব ও চেষ্টায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাবে শ্রীহট্র জাতীয় বিগ্ভালঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীহট্রের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে ইনি ব্রতী ছিলেন 
এবং এখনও শ্রীহট্রের যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট 
আছেন। শ্রীচট্র কলেজে পূর্বে মীত্র এফ-এ পধ্যন্ত পড়ান হইও, 
ইহার ও অন্ান্ত সভ্যগণেব চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট ১৮*০*২ হাঁজার টাক! 
প্রদান করায় কলেজে বি-এ ক্লান খোলা! হয়। বিশ্ববিস্তালয়ের শ্যাডলাং 
কমিশনে ইনি একজন সভা ছিলেন। রেল ওয়ে কমিশনে ইহার সাক্ষ্য 
অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ কর] হইয়াছিল। ইনি ঢাক। ইউনিভাসিটা 
কোর্ট, প্রাদেশিক রেলওয়ে বোর্ড প্রভৃতির সভ্য । ইনি ঢাক। জেলা 
মোণার থা নিবাসী ৬কালীমোহন গুপ্ত মহশিয়ের কন্যার (০গেম্্রনাথ 
গুপ্রের ভগ্রী) পাণি গ্রহণ করেন। ইহার তিন পুত্র ওছুই কন্তা। 
প্রথম পুত্র শরযুক্ত পৃথি শচন্ত্র দত্ত দ্বিতীয় পৃত্র শ্রীক্ষিতীশচন্তর দত্ত! 
ক্ষিতীশচন্ছ্র ঢাকা ইউনিভাপিটা কলেজে বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন 
করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র জ্োতিথচন্ত্র কলিকাতা গপ্রেসিডেন্গা 
কলেজে বি-এ পড়িতেছেন । প্রমোদ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রুক্ষীরোদচগ্ধ 
দত্ত বর্তমানে শ্রীহট্রে ওকালতী 'করিতেছেন। ক্ষীরোদ বাবুর দুইটা 
শিশু পুত্র ও ভিনপি কন্যা | প্রমোদ বাবু ৬০115177208 01480 01 
€:000500 860 ও 2000 21517060121 50151] 08055 0981 
১০৫ নামক দুইখানি পুস্তকের,টীকা লিখিয়াছেন। 
প্রমোদ বাবু আসাম গওর্ণমেপ্টের মগত্রী পদে নিমুক্ত হইয়াছেন | 
নিমে ইহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :-. 


মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত বাহাদুর ৩৬৯ 


মহারাজ লন্মমণ সেনের সাহ্গিবিগ্রহিক 


শারায়ণ দত্ত 


| 
ভানুদতভ ১। চক্রপাণি দত্ত 
( চকব্রদত্ত প্রণেতা ) 
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স্ত্যানন্দ রায় 
খাদ 
গোবিন্দ 
পার্তী দাস 
রা 
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০০ পালা পপ স্পা শশাশীপীপপপ্পাশীশিশ ৫ শীলা পপ পপর 


| | 
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বনায়ারিলাল হাতি 


রায় বনরারিলাল হাটা বাহাদুর 


বর্ধমানের অন্থমান ৮ ক্রোশ পশ্চিম আধর! গ্রামে উগ্রক্ষত্রিব কুলে 
বাঙ্গলা সন১২৬৪ সালের ২০শে ফাস্তন তারিখে উহার জন্ম হয়। ইনি 
পাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার খুক্প 
পতামহ ৬ ক্ষেঅমোহন হাটি পার্শি ও আরবি ভাষায় লব্ধপ্রতিষট 
ছিলেন। তিনি অনেকদিন সিউড়ির জজ আদালতে স্খ্যাতির সাহত 
ওকালতি করিয়া মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ত্াহারু জ্যেষ্ঠ 
পুত্র রামনারাম়ণও ওকালতি করিতেন। ইহার পিতামহ জেল? 
মুর্শিদাবাদের অধীন কান্দি মহকুমায় মুগ্পেফ থারাকালে ১৮৬৯ সালে 
তথাস্স গিয়া ইনি কান্দির ইংরাজি-স্কুলে ভর্তি হন। ইহার জোর 
সহোদর ৬ বিহারিলাল হাটি ডাক্তার ছিলেন, তিনি কলিকাতা! মেডি- 
কেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়। ইং ১৮৭২ সালে শেষ পরীক্ষায় পাশ হইয়া 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ স্বর্ণপদক (5০919 105081) প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি হাবড়ায় ডাক্তরী আরম্ভ করেন। খুন 
পিতামহ মহাশয় এ সময় মুন্সেফী কন্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায় ইনি 
অগ্রজের নিকট যাইয়। হাবড়। জেলা স্থুংলে ভর্তি হ্ইয়াছিলেন। কিন্তু 
অল্পদিন পরেই অগ্রঙ্জ মহাশয় হাবড়া হইতে বদলি হওয়ায় ইনি পুণরায় 
কান্দি স্কুলে ভা হইয়। ১৮৭৫ সালে প্রবেশিক। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
পাশ হন এবং বুত্তি পান; পরে কলিকাতার তৎকালীন জেনারেল 
এসেমরী ইন্ষ্টিটিউমন হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় ১৮৭৭ সালে ও ১৮৭৯ 
পালে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিস প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৮১-- 
৮২ স]লে আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়্াছিলেন। পিতামহ মহাশয় 
ইুল্সেফী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি জেলা মুর্শাদাবাদের 


৩৭২ বংশ পা্রিচয় 


অন্তর্গত জানুষ্।। রাজের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও সেই স্ব 
তিনি সময়ে সময়ে বহরম্পুরে থাকিতেন । তাহার আদেশান্গসারে তিমি 
১৮৮২ সালে প্রথমতঃ বহরমপুরে জজ আদালতে ওকালতি কা! 
আরম্ভ, করিয়াছিলেন । কিন্তু ১২৮৯ সালে ফান্বন মাসে পিতা 
মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি বহরমপুর পবিত্যাগ করিয়া নিজ জেল 
বদ্ধমানে আসিয়া একালতি করিতে আরম্ভ করিয়া এ পধ্যন্ত বর্ধমানেই 
ওকালতি করিভেছে ন। ইহার মধ্যে ভিনি ১৮৮৮ সালের প্রথম ভাগ 
মুন্সেফী পে নিবুক্ত হইপ্1 কিছুদিনের জন্য ময়মনসিং জেলার অন্ত; 
পিঙ্গনা চৌকিতে চাকার কারয়াছিলেন। 

তিনি, ১৮৯৯ সালে জেল! বর্ধমানের ফৌজদারী বিভাগের সরকার 
উকিল (চ9৮1$০ 7289560410£ ) পদে নিযুক্ত হইয়া একাল পধ্যন্ত সেই 
পদে নিধুক্ত আছেন।' তিনি ১৯৯৭ সালে কলিকাত। হাইকোর্টে 
উকিল শ্রেণীতৃক্ত হইম্াছেন। বঙ্ীয় স্বায়ত্বশীসন সম্থন্ধীয় আইন 
প্রচলিত হইলে ইনি ১৮৯২ সালে বদ্ধমান ডিষ্রাক্ট বোর্ডের সে 
নির্বব।চিত হইয়া সেই অবধি এ পধ্যস্ত জেলা বোর্ডের মেম্বর আছেন 
এবং ১৮৯২ সাল হইতে ১৯১৮ মাল পর্যযস্ত ২৭ বৎসরকাল ডি 
বোর্ডের ভাইস্‌ চেয়াবমান ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ইহার উপ 
অপিত ডিদ্বীক্ট বোর্ডের কার্ধ্য সকল স্থৃচারুরূপে নির্বাহ কর|য় তৎকালান 
ডিষ্াক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ( অর্থাৎ ডিদ্রাক্ট ম্যাজিষ্রেটগণ ) 4 
ডিষ্বাট বোের মেশ্বরগণ ইহার কার্ধো সন্তষ্ট হইয়া ইহার জন্মস্থান 
আধর। গ্রামে ডিষ্রিক্ট বোর্ড হইতে সাধারণের উপকার ও স্থবিধার জন 
একটী মধ্য উতরাজী বিগ্ভালয় ও একটা দাতবা চিকিৎসালম্ব সংস্থাগন 
ও নিকটবন্তা রেলট্টেশন গলসী হইতে আধর! গ্রাম, পর্যন্ত ৫ মাইন 
একটা পাকা রাস্তা প্রস্থত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত বিষ্ঞালঘ় ও 
চিকিৎসালযের জন্ভথ আবশ্ঠকীয় গৃহাদি ইনি নিজ বায়ে তৈয়ার 


রায় বনয়ারি লাল হাটী বাহাছুর ৩৭৩ 


*রাইয় দিয়াছেন এবং রাস্তার জন্য আবশ্যকীয় জমি নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ 
করিয়া! দিয়াছেন । 

ইহার কাধ্যদক্ষতার জন্য সরকার বাহাদুর হইতে ইনি প্রথমতঃ ১৯০৩ 
ঢালে ও পুনরায় ১৯৯৮ সালে সম্মানস্থচক সাটিফিকেট £ ০610609053 
১17090087 ) এবং ১৯১৭ সালে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাধ হন! 
তাহার পাঁচ সহোদর; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৬বিহারীলাল ডাক্তার ছিলেন 
এবং কনিষ্ঠ রমেশচন্ত্র বর্ধমান জজ আদালতে ওকালতি করেন। 
হার ৪ পুন্র। জোট পুত্র গত ১৯১২ সালে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
দয়াছে। মধ্যম পুল্র রাধা! গোবিন্দ বি, এল পাশ করিস! হাইকোর্টের 
উকিল শ্রেণীতৃক্ত হইয়া সম্প্রতি বর্ধমান জজ আদালতে ওকালতি 
+রিতেছেন। তৃতীয় জগদীশ্বর বৈষয়িক কাধ্যাদি ও ব্যবসায় করেন এবং 
র্লাকনিষ্ট রামগোবিন্দ বি, এ পাশ করিয়া আইল অধ্যয়ন করিতেছেন । 

ইনি ১৯২১ সাল হইতে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটার অন্যতম 
কমিশনর নিষক্ত হইয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন বি-এল ভারতী- 
বিছ্যাবিনোদ । 


রাঞ্জকুমাব বস্থর পিত। ৬নবকুমার বন্থ। তাহার জ্যেষ্ঠ কালীকমল 

বস্থ এবং তাহার কনিষ্ঠ ৮হরকুমার বস্থ। হরঝুমার ভূতপুর্বব “বান্ধব” 
প্রকাশক ও ঢাকা জজ কোর্টেব উকীল। তাহাদের ছুই ভগিনী-_-৬নয়ন- 
তারা, তাহার স্বামী ৬জগতচন্জ্র ঘোষ সাং গাভ| দারোগাবাড়ী জিঃ 
বরিশাল । তাহাদের আব এক ভগিনী প্রসন্নময়ী ; তাহার স্বামী রা 

একালীপ্রসন্ন ঘোষ বিন্যাসাগর বাহাছুর সি-আই-ই। 
বাজ্কুমারের বয়স প্রায় ৫*বৎসর, ফরিদপুর জেলার আম়নাকাঠিতে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ' 

ইহাদের বর্তমান নিবাস বেজনীসাব গ্রামে । থানা গোসাইর হাট 
প্রোঃ গোসাইরহাট জি: ফরিদপুরের অন্তর্গত ;পর্ধ্যায় ২২ বাইশ, বঙ্গ 
কুলীন কারস্থ, পৃথিধর বন্থর সম্তান। গঙ্গাদাসের দ্বারা শিক্ষ।। শৈশবে 
পিতা খুড়া জেঠা দ্বারা বাড়ীতে শিক্ষা প্রাঞ্ধ, তৎপর মাতুলালয় বানড়ি- 
পাড়া ভ্রিঃ বরিশাল মাইনর স্কুলে পাঠ, তৎপর নিজ দেশে গোসাইর 
হাট মাইনর স্কুলে পাঠ, তৎপর কিছুদিন ঢাকায় পিস। বান্ধব-সম্পাদক 
একালীপ্রসন্ন ঘোষের বাসা থারঁকয়৷ কিছুদিন জগল্লাথ স্কুলে পাঠ 
তৎপর বরিশাল বড় মাতুল বানড়ীপাঁড়া নিবাসী ভাক্তাব 'কামিনী- 
কমার গুহ ঠাকুরতা মহোদয়ের সাহাষে; বরিশাল জিলা স্কুলে ৭ম শ্রেণী 
হইতে এণ্টেস পর্ধ্যস্ত পাঠ। প্রত্যেক ক্লাস পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত 
উত্তীর্ণ; এপ্টে,স পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে পাস, সরকার হইতে মাসিক 
১*২ দশ টাকা! বৃত্তি প্রাপ্তি, তৎপর পিসে ৬কালীপ্রসম্ম ঘোষ বান্ধব 
সম্পাদক মহোদয়ের তত্বাবধানে ঢাক! কলেন্জে বি-এল পর্যাস্ত অধ্যয়ণ। 


শ্রীযুক্ত রাজ্বকুমার বন্থু বিঈএল ভারতী-বিদ্বাবিনোদ ৩৭৫ 


তৎপর কিছুদিন দেশস্থ অন্তান্ত যুবকের সহ মিলিত হইয়! 
॥শে গোসাইরহাট স্কুল নামক একটি এপ্টেস স্কুল স্থাপন ও তাহার 
রি করা । তাহাই এখন ইদ্দিলপুর এইচ-ই স্কুল নামে খ্যাত । 
তৎপর বি-এল পাশ করিয়া পিতা ৬নবকুমার বস্থ নৌয়াখালীতে 
মাক্তার থাকা বস্থায় নোয়াখালিতে ওকালতী । তৎপর ইং ১৯০১ স্নে 
থম মুন্পেফী পদ প্রাপ্তি, ১৯১০ সনে মালদহ জেলায় মুন্সেফী কাব্যে 
:বস্থানকালে স্ত্রী বিস্বোগ, মাতৃবিয্বোগ ও একটি কন্ঠ! বিয়োগ । ইদিল- 
|ব দাসের জঙ্গল নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার ৬মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী 
[হোধয়েব দ্বিতীয় কন্। বিবাহ করা হয়। ইতিমধ্যে ২।৩ বার অস্থায়ী- 
৪ব সব জজের কাজ করা হইয়াছে । অধুনা ইনি ঢাকা! দ্বিতীয় সব 
চ্ পদে আছেন । 
সন্তান। ইহার দুইটা পুত্র (১) শ্রীমান পঞ্টজকুমার বনু বয়দ 
৮১১৯ ও (২) শ্রীমান পবিভ্রকুমার বস্থু ; বুল ১৪1১৫ উহার ছুইটি 
ইপ্তারই বিবাহ হইয়াছে । 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যকুমার বস্থ মন্্মনসিংহ জ্জকোটের উকাল। 
হার এক কনিষ্ঠ ভগ্নির গাভা ঘোষ বংশে বিবাহ হইয়াছিল, এখন 
সেই বিধবা ভগ্রীর পাচটি পুত্র বর্তমান। 
গ্রন্থ রচনা । স্বী-বিয়োগের পর হইতেই ইনি গ্রন্থ প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম "রামায়ণ-কাহিনী” তথ্পর “কৰি 
কালিদাস” বাঁয় সাহেব নগেন্দ্নাথ বস্থ প্রাচ্য বিগ্ভামহাণুব মহোদয়ের 
তত্বাবধানে বিশ্বকোষ আফিস হইতে ১৯১৪1১৫ সনে ক্রমিক বাহির 
হ/। “রামায়ণ-কাহিনী” লিখিতে ও তৈস্বারি করিতে প্রান ছয় বৎসর 
গাগে, মুদ্রন ও প্রকাশে তিন বৎসর লাগে। 
। তৎপর ইনি অভিনব ও অত্যুত্বষ্ট ভিম্মখানি নীতিজ্ঞান পুর্ণ 
ন্ধজন প্রশংশিত উপন্যাস বাহির করেন। 


৩৭৬ ংশ পরিচয় 


শপ্পন্যাঙ্ন2--১ 1 গুকুদক্ষিণ। 
হ। বস্হরণ 
৩ সরোবর মন্থন 


অধুনা ইনি নবদীপ কুষ্ণনগরস্থ বিশ্বমানদ মণ্ডল হইতে অনাচিষ 
ভাবে ভারতী-বিগ্ভাবিনোদ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


স্ুকবি ওক্ষেযেশচন্দ্র রক্ষিত কৰিরঞ্জন 


চট্রগ্রামের স্থপ্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেশতন্ত্র রক্ষিত বাঙ্গালা ১২৫৭ সালের 
১লা কাত্তিক দক্ষিণ রাট়ী কায়স্থ 7ংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম রামতারণ রক্ষিত। তিনি ৩৫ বসরকাল বুলক ব্রাদাসের অদ্বীনে 
কাঁধ্য করিয়া বর্তমানে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। এই বংশ দাক্ষণ 
বাচদেশ হইতে চট্টগ্রামের ছুর্গাপুরে আসিয়া! প্রথমে, বাস করেন, 
তৎপরে তথা হইতে উঠিম্বা জোয়ারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন । 
জমিদারী ও তেজারতি ইঙ্াদের বৃত্তি! 

ক্ষেমেশ্চন্দ্র উচ্চ ইংরেন্দী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যযস্ত অধায়ন করেন । 
ইহার কোন সরকারী বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধি নাই বটে, কিন্তু ইহাব 
করবিত্ব গুণে মুগ্ধ হইয়া মহাষহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ঘাদবেশ্বর তর্করত্ব 
প্রমুখ পপ্তিতমগ্ডলী ইহাকে “কবিরঞজনঃ, উপাধি দিয়াছেন। উহার 
তিন পুত্র--€১) শ্রীনগেন্্রকুমার রক্ষিত (২) ৬ত্রদ্ষকৃমার রক্ষিত (৩) 
শরঙ্গীতেম্ত্কুমার রক্ষিত। চারিটী কন্যা (১) শ্রীমতী বিনোদিনী (২) 
ইধারাণী (৩) আমোদিনী (৪) অনাধ্তী। নিষ্কে ইহাদের বংশ তালিক। 
প্রদন্ত হইল-- 

ক্ষেমেশ বাবু নিজ গ্রামে পুকুর খনন, রান্তাঘাট প্রস্তত, পোল 
প্রস্তুত ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিজ বায়ে করিয়াছেন। ৬কাশীতে 
সর্ব-সাধারণের স্থুবিধার্থ এক বুহৎ চৌ-তাল! দালান খরিদ করিয়া 
দিয়াছেন। টট্টশ্রামের সীতাকুণ্ডেও নিজ বায়ে একটি দ্বিতল বাড়ী 
সর্ধ সাধারণের বাসের স্থবিধার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। ক্ষেমেশ 
বাবুরই চেষ্টায় প্রতি বৎসর শিবচতুঙ্দশীর সময় ছুরারোহ চস্ত্রনাথ 


শু ৭৮ বংশ পরিচয় 


পাহাড়ের শিখর দেশে অসংখ্য যাত্রীর্দিগকে জল 'দান কর! হয়। 
ক্ষেমেশবাবু অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে (১) আমার 
খেয়াল (২) মানস কুসুম (৩) ভগবৎ গীতা (৪) ভগবতী-গীতা (৫) জগৎ- 
রহন্য (৬) পাপ-রহশ্য (৭) ইসলাম ধর্ম (৮) বঙ্গবাসী (৯) উত্তরগীত। 
(১০) স্তোত্রাবলী (১১) জান সঙ্কলিনী ওমর (১২) প্নগুব গীতা (১৩) 
'ভারত-সাবিত্রী (১৪) বৌদ্ধ-নীতি (১৫) আত্মকথা । ক্ষেমেশ বাবু 
১৩২৯।২৮ আশ্বিন পরলোক গমন করেন। 


ংশ তালিকা । 


তবানন্দ রক্ষিত 
বলরাম ( জোয়ারা আবাদকারী ) 
| 


' সফলদাস 
| 
কলিকা প্রসাদ 


শস্ততাম-- 
| 
রাধাচরণ -( মুন্সেফ ) 
গিরাশচন্ত্র তশ্ত ভ্রাতা রামচরণ-_ 


(কবিরাজ ) 
রামতারণ _ 


নাত (৬গিরীশচন্দ্র রক্ষিত হইতে পোস্ত ) 


শাসিত টপ পন আর শা পা প্র ররর 


| 
নগেন্দ্রকুমার এত্রঙ্ষকুমার জীতেন্্র 
| 


এডি 
মনোষোহন মোহিনীমোহন জ্যোৎ্ন্লাকুমার সচ্ছিদানন্দ অচ্যুতানন্দ 


জিলা 





্্ীযুত কামিমীকুমার দাস,বি-এল,এম-ৰি-ই, 


ট্টগ্রাষ জিলার পটীয়! থানার অন্তর্গত চক্ষশাল! গ্রামে ১৮৭০ খুঃ 
অঃ ১লা ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাসের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম ৬প্রসম্নকুমার দাস এবং মাতাব নাম হ্র্মতী 
গঙ্গাকালী। তিনি বাশ্তুপ গোত্রীয় কায়স্থবংশোদ্ভব। তাহার 
পূর্বপুরুষ ৬হরিনাথ ঠাকুর যশোহর জিলার অন্তর্গত শেখরাইল মৌজা 
হইতে গ্রায় তিন শত বৎসর পূর্বের চট্টগ্রামে আসিম্াা প্রথম বস'ত 
স্থাপন করেন। তাহার পৌত্র কন্দর্প রায়, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং 
ত্বেজন্বী লোক ছিলেন । চট্টগ্রামেব প্রায় স্মন্ত ভদ্রলোকের গুরু 
ভট্টাচার্ধ্য চক্রখাল! গ্রামে বাস করিতেন এবং এই গ্রামের পার্খঘেশ 
দিয়া গঙ্গাসদৃশ পৃণ্যতোয়! শ্রীমতী নদী প্রবাহিত হয় বলিয়া এই 
গ্রামটীকে তীর্থবাঁজ কাশীর সহিত এবং এই বংশের আদিপুরুষ 
কন্দ্পবাকে সাক্ষাৎ রবের সহিত তুলনা করা হইত। কথিত 
আছে, "চক্রশাল! পুরীকাশী শ্রীমতী মণিকর্ণিক! চক্রবর্তী নন্দন ব্যাস 
কন্দর্প কালভৈরব |” কন্দর্প রায়ের রাজার মত খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং 
চাল-চলন ছিল বলিয়! তিনি এবং তাহার পরবর্তী বংশধরগণ রায় 
উপাধিতে ভূষিত হন। এই বংশের একজন কৃতী পুরুষ, অত্যন্ত 
বিশ্বস্ততাবে এবং দক্ষতার সহিত রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন বলিয়? 
মুসলমান রাজ] কর্তৃক বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন, অগ্থাবধি এই বংশের 
কেই কেহ বিশ্বাস পদবী লিিঘ্ব। থাকেন। চক্রশালা গ্রামে এই বংশের 
যাহার! বান করিতেন তাহার! কাযস্থ জাতির কুলক্রমাগত সৌজন্য 
বশত: গুরুভট্টাচাধ্যগণের দাস বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে 


২৮৩ ংশ পরিচয় 


গৌরব মনে করিতেন, সেইজন্ত “দাস” ইহার্দিগের কৌলিক উপাখি 
হইয়াছে । 

কামিনী বাবুর প্রপিতামহ রামজয় সরকার ন্বনামধ্যাত লোক 
ছিলেন। সরকার ইহার কৌলিক উপাধি না হইলেও, তিনি জ্বন- 
সাধারণের নিকট সরকার নামে অভিহিত হইতেন। এই সরকার 
উপাধিটী দেওয়ান-প্রদত্ত ছিল। অগ্যাবধি তাহার বাড়ীকে সরকার 
বাড়ী, তাহার খনিত পুকুরকে সরকারের পুনি বল! হইয়া থাকে। 
তাহার নিম্সিত বিষুমণ্ডপের কারুকাধ্য এবং শিক্পনৈপুণ্য দেখিবার 
জন্ত দেশ-বিদেশ হইতে অনেক লোক আসিত। কিন্বদস্তী আছে, 
তিনি পুকুর খনন কগাইবার সময় পুকুরের মধ্যস্থলে কষ্টিপাথরনিশ্মিত 
নুর্ধ্য ঠাকুরের একসুস্রি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেবা-পৃজার সৌ কর্যার্থে 
এ মু্িটী গুরু ভট্টাচাধ্কে দান করিয়াছিলেন। তাহার খনিত 
পুকুরের পূর্বব পাড়ে এখন পর্ধ্স্ত প্রতিবংনর স্ুর্ধ্ব্রতের দিনে স্রধয- 
ঠান্ুরের পুজা এবং প্রকাণ্ড মেন! হম্ব। কামিনীবাবু ব্সর বৎসর বহু 
টাকা বায় করিয়া! উক্ত মেলার অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, এখন 
অনেকে তাহাকে কাঁমনীবাবুর সুধ্য খেলা বলিগা থাকে । 

রামজয় সরকারের পুত্র তারিণীচরণ পটীয়। মুনসেফি আদ্দীলতে 
ওকালতী করিতেন । তৎকালে উকিলকে মুন্সী বলা হইত্ত। সেইজনত 
তিনি তারিণীচরণ মুন্পী নামে খ্যাত ছিলেন । এখন পর্ধ্যস্ত অনেক বৃদ্ধ 
লোকের নিকট তাহার ওকালতী বি্া বুদ্ধির বিশেষ প্রশংস শুনিতে 
পাওয়া ষায়। মুন্সী তারিণীচরণের দই পুত্র ৬গ্রসন্পকুমার দাস ও শ্রীযুক 
নবীনচন্ত্র দাস। অগ্রজ প্রসয়্কুষার চ। বাগানে এবং অস্থায়ীভাবে 
কতিপয় গবর্ণমেপ্ট-চাকরী করার পর স্থানীয় এক সাহেব কোম্পানীর 
হেভক্লার্ক এবং ম্যানেঙ্গার নিধুক্ত হন, সেই অবস্থায় তিনি দেশে যথেঃ 
সম্মান এবং প্রতিপত্তি অঞ্জন করিয়াঞ্থিলেন, দেশের অনেক মামলা" 


শ্রীযুত কামিনীকুমার দান, বি-এল, এম-বি-ই, ৩৮১ 


মোকদম! তিনি আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন এবং দেশের অনেক 
লৌককে চাকরীতে এবং কারবারে প্রবেশ করাইয়া! স্বাধীনভাবে 
জীবিকা-অজ্জনের উপায় করিয়! দিয়াঞ্টিলেন, সেইজন্য দেশের যাবতীয় 
লোক ত্রাাকে যুগপৎ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিত। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
যুক্ত নবীনচন্ত্র দাস স্থানীয় কালেক্টরী অফিসে স্থখ্যাতির সহিত চাকরী 
করিয়া! অবসর গ্রহনাস্তে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়।৷ এখন সন্নাণসাশ্রম 
গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মচারী হইয়া ( নবীনানন্দ ব্রদ্ষচারী 
নাম গ্রহণ পূর্বক ) পরিব্রাজকরূপে নানা স্থান ও তীর্থ পধ্যটন করেন। 
তিনি “হরিহরানন্বস্বামী” নাম পরিগ্রহ করিয়। কাশীধামে অবস্থান 
করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীশঙ্করাচাধ্য আশ্রম পরিদর্শনের ভার তাহার উপর 
অপিত হইম্বাছে। তাহার ২ পুত্র ও ছুই কন্তা এখন বর্মান আছেন। 
চট্টগ্রামের মধ্যে প্রায় ২ বসর আগে মুতনিই সব্তপ্রথম কায়স্থ 
দাঁতিব ক্ষত্রিয়ত্খ প্রতিপাদন করিয়া ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করতঃ যথা বিহিত 
শান্্রমন্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন অনেকে তাহার দৃষ্টান্ত 
অন্থসরণ করিয়া উপনীত হইতেছেন। 

৬ প্রসন্তহুমাৰ দাসেব ৪ প্ত্র। সর্বপ্রথম শ্রম্ক কামিনীকুমার দাঁস 
২য় শ্রীযুক্ত শশীকুমার দাস, ওয় শ্রীযুঞ্ষ মহেন্দরলাল দ'স ও ৪র্থ ৬যোগেন্দ্র- 
লাল দাস। কামিনী বাবু চট্টগ্রাম গভতর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে এফ এ, এবং 
কলিকাতাব মেট্রপলিটান কলেজ হইতে বি এএবং বি-এল পরীক্ষোত্ীর্ণ 
হইয়া ১৮৯৪ ইংরাজি সাল হইতে চট্রগ্রাম জম আদালতে বিশেষ 
'হখ্যাতির সহিত ওকালতী করিতেছেন। চট্টগ্রাম জেলার ডিগ্রীক্টের 
বাহিরে ফেণী, চাদপুর, নোয়াখালি, কুমিল্লা, শিলচর প্রভৃতি জায়গায় 
তিনি সময় সময় ওকালতী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 

২য় পুত শশীবাঁবু একজন হোমিওপ্যাথিক ভাক্তার, কিনি কণ্টাক্টরের 
কাজও করিয়া থাকেন। ৩য় মহেন্দ্রবাবু ১৮৯১ সালে চট্টগ্রাম জেলার 


৩৮২ বংশ পরিচয় 


মধ্যে এণ্টান্স পরীক্ষার্গ সর্ধপ্রথম স্থান অধিকার করায় তথানীস্তন 
ছোটলাট প্রদত্ত মেডেল পাইমাছিলেন। তিনি রিপণকলেজ হইতে 
বি-এ, এবং বি-এল পরীক্ষা পাশ করিম! ওকালতীতে হাঞ্জির 
হইয়াছিলেন, কিন্তু এ কার্যে তাহার প্রবৃত্তি ন। হওয়াক্ন তিনি ওকালতী 
পাঁরত্যাগ করতঃ এখন স্থানাম্ম এণ্টান্স স্থলে হেড মাষ্টারী করিতেছেন। 
সর্ব কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রবাবু স্থানীয় জজ (কার্টে সুখ্যাতির সহিত ওকালত' 
করিয়া ইহধাম ত্যাগ কারয়াছেন। কামিনীবাবুর একমাত্র জামাত! 
শ্রীধুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বি-এল পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৯১৮ সাল হইতে 
চট্টগ্রাম জজ আদালতে ওকালতী আরম্ত করিয়াছেন। 

চট্টগ্রামের ৬নীলকমল দাস কবিরাজ ইহাদের অতি নিকট. 
সম্পর্কিত জ্ঞাতি জ্যেষ্টতাত ছিলেন। তিনি ১০৪ বৎসর বয়সে 
বেশ স্থস্থ শরীরে আঙ্গ ৬।৭ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। 
এই বয়মেও তাহার দাত অটুট ছিল এবং দৃষ্টিশক্তির কোন 
বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নাড়ীজ্ঞান সম্পর্কে তাহার অনন্তসাধারণ 
ক্ষমত। ছিল, তিনি শুধু হাতের নাড়ীগ পরীক্ষা করিয়া রোগীর কি 
কিব্যারাম হইয়াছে এবং কোন কোন রোগে কি কি লক্ষণ প্রকাশ 
পাহীয়াছে এবং পাইবে এবং রোগের উত্পত্তির কারণ কি তাহ! 
আম্ুপূর্বিক বঃলয়। দিতেন এবং বোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। 
ঠাহার মুষ্টিযোগ অবার্থ ফলপ্রদ ছিল। অনেক সাহেব রোগীও লিবিল 
সাঞ্জনের চিকিৎদা পরিত্যাগ করতঃ তাহার ঘবারা চিকিৎসিত হইতে 
ভালবাসিতেন। বড় বড় ভাক্তারেরাও তাহার নাড়ীজান এবং 
চিকিতনা-নৈপুণা দেখিয়। আম্চর্ট হইতেন। তীহার বিশেষ কোন 
উপাধি ছিল না, “বড়বৈপ্ঠ', বলিলে কেবল তাহাকেই . বুঝাইত, এবং 
সাধারণ লোকে তাহাই * বড়বৈগ্প” "ভিবকশ্রেষ্' তাহার উপাধি বলিয়া 
মনে করিত। এক কথায় তিনি চট্টগ্রামের ধন্বন্তর ছিলেন। 


শ্রীমৃত কামিনীকুমার দাস, বি-এল, এম বি-ই, ৩৮৩, 


কামিনী বাবু উকিল হওয়ার অল্পদ্দিন পরেই অস্থায়ীভাবে কয়েক 
মাসের জন্ত তাহার বাড়ীর সম্মিকটস্থ পটীগ্। মুন্সেফি আদালতে 
মূনসেফির কাঁধ্য করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় অনারারী ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত 
হন, গবে ফৌজদারী আদালতে তাহার পশার বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহাকে 
বাধ্য হইয়! শেষে এ কার্য পরিত্যাগ করিতে হয়। 

উকিল হওয়ার কয়েক বৎসবু পর হইতেই তিনি দেশহিতকর যাব- 
তীয় কার্যে অগ্রণীস্বরূপ কাধ্য করিয়া আসিতেছেন। জনসাধারণ 
সম্পর্কিত অথব! গবর্ণষেন্ট অন্থষ্ঠিত চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত বিষয়েই তিনি 
অক্লান্তভাবে বিশেষ প্রশংসার সহিত এ যাবৎ কাজ করিয়া আসিতে- 
ছেন। কার্য করাতেই যেন তাহার আনন্দ, কাজ না করিয়া তিনি 
একদওুও বসিয়া থাকিতে পারেন না। তাস পাশ! প্রভৃতি সময় 
নষ্টকর খেলা কেহ কখনো তাহাকে খেলিভে দেখেন নাই; অথচ 
কোন মক্কেল কিম্বা সাধারণের কোন কাজে তাহাকে কখনো অবহেল' 
করিতে দেখ! যায় নাই । 

তিনি বার বৎসরের অধিক কাল নিন্নমিতক্ূপে চট্টগ্রাম মিউনিসি- 
প্যালিটির কমিশনাররূপে হুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন এবং 
১৯১৫--১৯১৮ সাল পধ্স্ত ভাইস চেয়ারযানের কাধ্য বিশেষ দক্ষতার 
সহিত শুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াছেন । 

তিনি নিশ্নলিখিত কয়েকটী কমিটার সম্পাদদকরূপে কাধ্য করিয়া 
জননাধাখণের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন এবং চট্টগ্রামের প্রায় 
' মমন্ত গুরুতর কাধেয তিনি এখনও লিপ্ত আছেন £-- 

১। ১৮৯৭ খ্রীঃ অঃ চট্টগ্রাম ব্যাত্যাপীড়িত সাহাষ্য কমিটার 
সম্পাদক (১০০৫৩51% ০0105010176 16116617010 2897,) 

২। ১৯১১ খ্রীঃ অঃ চট্টগ্রাম কয়োনেশন ফণ্ডের সম্পাদক (56০). 
91 09109908600 7810 ) উক্ত উৎসব কার্ধয বিশেষ হ্থখ্যাতির সহিত 


৩৮৪ ংশ পিচ 


সম্পাদন করাঁতে গভর্ণমেণ্ট ১৯১২ সালে তাহাকে 00910081000 
21805] দিয়াছেন । 

৩। চট্রগ্রাম প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্দের সেক্রেটারী । 

(9) চট্রগ্রামস্থ শিক্ষ। পরিষদের ৮:300800ন1 001)661505এর 
সেক্রেটারী নিবৃক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রশংসার সহিত কাধ্য নির্বধা 
করিয়াছিলেন । 

(৫) চট্টগ্রাম সংস্কত কলেজ, মিউনিসিপাল হাই ইংলিস স্কুল এবং 
চট্টগ্রাম হাই ইংলিস স্কুলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়! তিনি উচ্চ 
স্কল-সমুহের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, এখন তিনি 17100101098] 1]. 
৮, ১০০০০|এর প্রেসিডেন্ট এব (10100950175 চা, 2 5০1০০1এর 
সেক্রেটারী রূপে বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্ধা নির্বাহ করিতেছেন। 

(৬) গত বতনরের*পুর্বব বত্নর চট্টগ্রামে ঘষে বেঙ্গল কায়স্থ কন. 
কাবেন্সের অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সম্পার্কের কাধ্য করিয় 
বিশেষ স্থধ্যাতি লাভ করেন, এতছৃপলক্ষে দেশে ও বিদেশে নমন্ত 
কাজকন্মে তাহার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া কেহ কেহ ঈর্ষ। প্রকাশ করিতেও 
কুগ্ঠিত হন নাই | 

১৯১৪ ইং আগষ্ট মাসে ইউরোপায় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 
কামিনীবাবু নূতন উত্মাহ উদ্ভমের সহিত যুদ্ধধণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত 
হন এবং ১ম এবং য় খণ ফগডেব সম্পাদক (১5805, 10 251 & 200 
৬৬৪. [080 ) রূপে অনেক টাক। সংগ্রহ করেন। 

চট্টগ্রামে সৈম্থ সংগ্রহের কমিটির তিনি সেক্রেটারী ছিশ্লেন এবং 
'আশাতিবিক্ত কাজ করিয়া গভর্ণমেণ্ট এবং জনমাধারণের প্রশংসাভাজন 
হইয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর, চট্টগ্রাম ডিগ্রিক্ট হইতে মাসিক ১১ 
সৈন্য চাহিয়াছিলেন, কামিনীবাবুর বিশেষ চেষ্টা এবং উদ্যোগে একা 
চট্টগ্রাম ডিট্রাক্ট হইতে মাদিক ১১৪ পর্য্যন্ত টসন্য প্রেরণ বরা হইয়াছিল, 


শ্রীযূত কামিনীকুমার দাস, বি-এল, এম-বি-ই, ৩৮৫ 


এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক পাঠান যাইত, কিন্কু গভর্ণমেপ্ট নিষেধ 
করার পরে আর সৈন্ত পাঠান হয় নাই। এই সম্ত্ত কাধ্যে কামিনী 
বাব ডিভিশনাল কমিশনার মিঃ কে-সি-ঞ্ধে সি-আই-ই, আই.ই-এস 
মহোদয় কর্তৃক যথেষ্ট সহায়ত। লাভ করিয়াছিলেন। 

গবর্ণমেপ্ট তাহার কাধ্যাবলীতে বিশেষ সন্ধ্ট হইয়। “ুদ্ধঝণ। এবং 
“সৈন্ঠ সংগ্রহ” বিষয়ক কার্যের জন্য তাহাকে পৃথকভাবে ২ খানি 
11017001 €5610805055 প্রদান করিয়াছেন ও তাহাকে এম-বি-ই 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। পুনরায় গত ১৪শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে তিনি মহামান্ত ভারত সম্রাট কর্তৃক 7২০০7101175 15056 
পাইয়াছেন। কামিনীবাবু পুনরায় স্থায়ী সেনা-সংগ্রহ কামটির সম্পাদক 
'নিঘুক্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি চট্টগ্রাম সেপ্টাল কো-অপারেটিভ শ্ল্যাঙ্কের প্রেসিভেপ্টরূপে 
চট্টগ্রামে ,কো-অপারেটিভের সমস্ত কাধ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন। | 

সং্প্রতি ঢাক এবং ফরিদপুরের বাত্যাপীড়িত লোকের সাহায্য 
কল্পে চট্টগ্রামে যে £২61151 ফণ্ড হইয়াছে কামিনী বাবু তাহার সম্পাদক 
হইয়াছিলেন। 

কামিনী বাবুর জমিদারীর আয় বার্ষিক প্রায় ২,**২ টাক]। তাহার 
মাত! এখন জীবিতা আছেন। ওটি ছেলে ভিন্ন তাহার আর কোন পুত্র 
কন্ত। নাই 
, কামিনী বাবুর পিতা কাধ্য হইতে অব্সর গ্রহণ করার পর কখনে।* 
বনি থাকিতেন না, কিন্বা! তাস পাশা প্রভৃতি খেলায় অনর্থক সময়াতি- 
বাহিত করিতেন না। সর্ধবদ! ধর্মালোচনা ও সাধুসঙ্গ করিতেন এবং 
জমিদারী কাজ প্রস্ততি নিজে দেখিতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ঘভীক 
লোক ছিলেন; ৬৫ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ সঙ্ঞানে, আত্মীয় ব্বজন, আ্রান্মণ 

২৫ 
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পুরোহিতকে ডাকাইয়া নিজে তুলসীতলায় অস্তিম শষ্য প্রস্তুত করত: 
রুদ্রাক্ষের মাল। জপিতে জপিতে ১৯০৫ সালে তিনি ভবলীল! সম্বরদ 
করিয়াছেন। 


খাটুরার বড় বাড়ীর ইতিরত্ত। 


_ কলিকাতা হইতে সেপ্ট্ণাল বেঙ্গল গ্েলওয়ে লাইনে ৩৫ “মাইল 

মাই। গোবরভার্গা ষ্টেশনে পৌছান যায়। গোবরভাঙ্গা! ২৪ পরগণার 

অপ্তগত; ইচ্ছামতাঁর শাখা যমুনা তীরে অবস্থিত। যমুনার উপর 

দি যখন ট্রেণ যায় তখন বামদিকে গোবরভাঙ্গার জমিদারদের বৃহৎ 

ঈটালিকা দেখা যায়। গোবরডাঙ্গার সংলগ্ন খাটুরা গ্রাম। ্রেশনটা 

ই গ্রামেই অবস্থিত । থাটুরা গ্রামেব পূর্বদিকে একটী বামোড় বা! 

আছে। তাহার স্বচ্ছ জল হীরকান্থুরীয়ের ন্যায় এক খণ্ড ভূমিকে 

প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। পূর্বে মুস্তবতঃ ইহ! কোনও 

মাজার পরিখ! বেষ্টিত গড় ছিল। এই বামোড়ের তীরে একটী বট 

মাছ আছে, তাহার মুল ইষ্টক দ্বারা বাধান ও সোপানাবলী-শোভিত । 

হা চণ্ডীদেবীর অধিষ্টান বলিয়া বিধ্যাত। বামোড়টা বলয়াকার 

িলিয়া ইহা চণ্তীদেখীর কস্কন পড়িয়৷ খোদিত এইরূপ প্রবাদ আছে; 

বং সেই জন্য ইহা “কস্কন” বলিয়া প্রসিদ্ধ । স্থানটী অনেক প্রাচীন 

ত-বিজড়িত ও প্রাকৃতিক শোভায় কবি কল্পনার লীল!স্ভূমি। 

ঢু এই গ্রামটী যদিও এখন ম্যালেরিয়া প্রাদুাবে প্রায় জনশূন্য 
টিইয়াছে, আট সত্তর বৎসর পূর্বে ইহা বহুজন পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল 
বং গ্রাদস্থ একটা শ্া্ডিল্য গোতরীয় ব্রাঙ্ষণ বংশ কতকগুলি কৃতী, 
্ন্তানের জন্ম হওয়াতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই বংশ 
ও থাটুগর বড়বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ আছে। 

চু লামা" তর্কালক্্ান্স_-রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ই 
ন্ুরার বড়বাড়ীর আদিপুরুষ। চিকিৎস৷ শাস্ত্রে ইনি খুব বু[ৎপর 


॥ 
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ছিলেন ও উহার ত্বারাই জীবিকা! নির্বাহ করিতেন। ইহার বিষয়ে 
একটী গল্প গ্রচলিত আছে-_ 

কোনও এক মভাতে রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয় মহারাজ 
শভৃচন্দ্রের নিন্দাবাদ করেন। উহা! মহারাজের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি 
ক্রোধান্বিত হইয়া! তাহাকে বন্দী করেন এবং যাবজ্জীবন কারাবাস দও 
দেন। সৌভাগ্যক্রমে মহারাক্ষের পু এই সময্ব বিষম রোগে আক্রান্ত 
হন। রাজবৈদ্ভ সকল তাহার রোগ আরাম করিতে পারিলেন না। 
তর্কালঙ্কার মহাশয় উৎকষ্ট চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন । মহারান্ত 
তাহাকে কারাগার হইতে আনাইয়া পুজ্বকে দেখাইলেন। তিনি পুত্রের 
অস্থথ সারাইয়। দিলেন। মহারাজও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কারামুক্ত 
কারয্বা ২৫০ বিঘা জমি ব্রচ্দোত্তর এবং ৫৭**২ টাকা পাথেয়ম্থরূপ দান 
করিলেন। সেই হইতে ইহাদের ভাগালক্ষী ফিরিয়া আদিল । বার্ধকো 
বামরাম কাশা ঘাত্রা করিলেন । 

ল্লামপ্রাণ বিদ্ঠাবাচস্পর্তি- রানরামের সর্বকনিষ্ঠ পু 
রাম প্রাণ বিদ্ভাবাচস্পতি পরে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্িশালী হই 
ছিলেন। ইনি বড়ই ছুরস্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাকে 'পিত 
রামরাম বিরক্ত হইয়। গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য হন। 

তনি তখন ছুঃখত মনে রঙ্গপুর গমন করিলেন এবং তথা! 
চিকিৎসা ব্যবসা! আরস্ক করিলেন । ক্রমে তাহার সৃযশঃ হইল। তিণি 
সেখানকার কালেক্টার সাহেবের পত্বীকে কঠিন রোগ হইতে মুভ 
করেন। ইহাতে সাছেৰ সন্ধষ্ট হইয়। তাহাকে যথোচিত পুরস্কার 
করিলেন ও চলিয় যাইবার সমঘ্ন সেখানকার সম্পত্তি তাহাকে দান 
করিয়। গেলেন। তিনি সে সকল বিক্রয় করিয়া! আনেক ধন লয় 
দেশে ফিরিলেন। খাটুরায় আসিয়া! তিনি বামোড়*তীরে গৃহ নির্দা 
করিলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সেখানে একটা 


খাটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত । ৩৮৯, 


৮ 
! 


লীবাড়ীও স্থাপন করিয়া, যান। গ্রামের মধ্যস্থিত পৈত্রিক বাটাতেও 
তিনি-রাধাকান্ত দেবের বিগ্রহ শিব মন্দির্বয় প্রতিষ্ঠা করেন । 
| রামপ্রাণের সুখ্যাতি শীঘ্রই চারিদিকে বিদ্কৃত হইল এবং তিনি 

লে একজন মহাপ্রতিপত্তিশালী লোক হইয়া উঠিলেন। তাহার 

নক সধ্যয় ছিল। দান ধ্যানে ও ক্রিয়। কর্খে তিনি বিশেষ যশস্বী 
[ও সকলেরই প্রিযপাত্র হইয়াছিলেন। 
1 বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রাণ পাচপুআ রাখিয়া কাশীযাত্রা করেন ও সেখানেই 
ঠাহার মৃত্যু হয়। পুত্রদের মধ্যে ঝামধন ও কেদার নাথের আমর! 
রিচ দিব । 
প্লাক ভর্কবাগীশ্শ- রামধন তর্কাবাগীশ রামপ্রাণের 
র্‌ তীয় পুত্র। ইনি তট্টপল্লীতে যাইয়া বাল্যকালে সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে 
টিতবিদা হন ও এক টোল খুলিতে উদ্যোগ করেম । এই সমম্ব তিনি 
. কদিন গুরুগ চতুষ্পাঠীতে বসিম্1া আছেন এমন সময়ে দ্বিতীমন ভ্রাতা 
পকদারকে পাকি আরোহণে যাইতে দেখিয়।, তাহার সহিত স্বীয় অবস্থার 
টারতম্য দেখিয়া গুরুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। গুরুও তাহার 
। (তি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে কথকতা বৃত্তি অবলম্বন করিতে 
ঘর তিনি তদম্সারে কথকতা! শিক্ষ! করিবার জন্ত চক্রত্বীপের অন্তত 
্রীরাযণপুর গ্রামে রাম ও শ্যাম নামক দুই প্রসিদ্ধ কথকের নিকট 
পাত হনও স্বীয় রচনাবলী তাহাদের শুনান। তাহার! তাহা! শ্রবণ 
রিয়া তাহার রচনা কৌশল ও ভাষা লালিত্যের সবিশেষ প্রশংস| * 
সবে । কিন্ত পদাবলীর ছটার অঙ্করূপ স্বর-মাধুর্যয না দেখিয়া তাহাকে 
গীত শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। তিনি তদস্থসারে এক হিন্স্থানী 
মকের নিকট দুই বৎসর গান শিক্ষা করেন। 

তৎ্কালে গদ্যাধর শিরোমণি ও রুষ্ণহরি ভট্টাচাধ্য নামক দুই ব্যক্তি 
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কথকতায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পণ্ডিতই 
শ্রেষ্ঠ । রামধনের কিন্তু তাহাদের কথকতা প্রণালী আদে ভাল লাগিল 
না। তাহারা যে কথকত|। করিতেন তাহা মহাভারতের ও ভাগবতাদি 
পুনরাবৃত্তি মাত্র, এবং এ সকল ধর্দ্গ্রস্থের উপর আস্থা! থাকার জন্তই 
লোকে উ হা শুনিত। রামধন এ সকল আখ্যায়িক। সরস ও সাধারণের 
চিত্তাকর্ষক করিবার জন্ত স্থললিত বর্ণনা, ভাষাবিস্তাস ও সঙ্গীত 
সমাবেশ কবিয় তাহা লোক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আমোদের এক 
'অবার্থ অস্ত্র করিয়! তৃূলেন। ইহাই তাহার কৃতিত্ব এবং ইহার জন্তই 
তিনি কথকতার হ্ষ্টিকর্ত। বলিয়া পরিচিত। ফলে কথকতার দ্বার! 
তিনি লোক শিক্ষার যে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহ! দ্বারা দেশে 
এক মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছিল। এখন আমরা 1555 
50০80020 এর নাম্ণশুনিতেছি, কিন্ত কাজে তাহার কিছুই দেখিতে 
পাই না। কিন্ত ইংরাঁজি শিক্ষা! গ্রচলিত হওয়ার বহু পূর্বেই কথকতার 
দ্বার বাঙ্গল। দেশে বাস্তবিক 1855 ৩0০80101) প্রচলিত হইয়াছিল 
কথকদের মুখে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণার্দির উপদেশ সকল শুনিয়া 
বাঙ্গালার নিরক্ষর চাষা হইতে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এক্প প্রাচীন 
উপাখ্যান, ধর্ম ও রাজনীতিতে শিক্ষালাভ করিত। লোক শিক্ষ] ছাড়া 
কথকদের দ্বারা বাংল! সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কথকরাই 
ংলা গঞ্ রচনার প্রথম পধ্প্রদর্শক | তীাহারাই প্রথমে রামায়ণ 
মহাভারতাদির সংক্ষিত্থ বিবরণ বাংলা গদেযে রচন1 কখিয়া ব্যবহার 
করিতেন । এই গুলিকে “চুর” বলে; এই গুলিই সর্বপ্রাচীন বাংল! 
গদ্যের নমুনা । কিন্তু ছুংখের বিষয় এ পর্যন্ত ইহা মুদ্রিত করার 
কোনও চেষ্টা হয় নাই এবং কোনও বাংলা ভাষার বা বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ পধ্যস্ত দেখা যায় না। 
রাম্ধন কথকতা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। অথের 


থাটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত ৩৯১ 


ম্ঘায় তিনি যথেষ্ট করিতেন। স্বজন প্রতিপালন ও ক্রিয়া কশ্ম দ্বারা 
তিনি পিতা রাম শ্রাণের নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সকল 
করিয়াও তিনি মৃত্যুকালে কলিকাতায় অনেকগুলি বাড়ী ও লক্ষাধিক 
নগদ টাক। রাখিয়া যান । 

উ্রীষ্পচ্তদ্র হিদ্যাক্ত্র-_ শ্রীশচন্দ্র কথক রাঁমধনের পুত্র। 
ইনি বাল্যকালে নিজ গ্রামে ভগবানচন্তর বিদ্যালস্কারের টোলে সংস্কৃত 
শিক্ষা করিয়া সংস্কৃতি কলেজে প্রবিষ্ট হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
শহাশয় কিছু পরে ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাহার 
দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্তায়রত্ব শ্রীশচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। কলেজের 
মধ্যে শ্রীশচন্ত্র একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য হন ও বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের পর 
ইনি এ কলেজের সহকারী সেক্রেটারী ও পরে ০২ বেতনে এ স্থানে 
সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছু পরে ১৫*২ বেতনে মুর্শিদা- 
বাদের জজ পণ্ডিতের পদ পান। এই পদে কিছুকাল কাজ করার 
পর ছোটলাট স্যার হালিডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্থরোধে তাহাকে 
ডেপুউা ম্যাজিষ্টেট পদে উন্নীত করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় খন বিধব। বিবাহ লইম়৷ আন্দোলন 
আরম করেন, ইনি তাহার ষথেষ্ট সহায়তা করেন। তিদি মুর্শিদাবাদে 
খন জজ পণ্ডিত ছিলেন, তখন তাহার পত্বীর মৃত্যু হয়। তৎপরে 
ভিপি দেশাচারের প্রভাবে অন্ধ দেশবাসীকে বালবিধবার দুঃখ 
'বিমোচনের পথ দেখাইতে সর্ধপ্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে 
বিধবা বিবাহ করেন। ইংরাজি ১৮৫৬ ্রীষ্টাব্ষে ২৩শে অগ্রহায়ণ 
বঙ্গদেশে এই সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। তাহার বিবাহ 
উপলক্ষে বঙ্গের গণ্যমান্য লোক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমন 
কি ছোটলাট সাহেবও উৎসাহ বর্ধন করিবার জন্ত স্ব উপস্থিত' হন। 


৩৯২ বংশ পরিচয় 


বঙের সামাজিক ইতিহাসে ইহ একটী স্বরণীয় দ্বিন বলিতে হইবে। 
তখন হইতেই ব।ঙ্গালী সর্বপ্রথম অন্ধ বিশ্বাস ও অস্থিমজ্জাগত সংস্কারকে 
দুরে ঠেলিয়া সমাজের প্রক্কত মঙ্গলের অনুসরণ করিতে শিখিল । সেই 
দিন হইতেই হিন্দুর সমাজ-সংস্কারের স্থত্রপাত। বঙ্গীয় পামাজিক 
ইতিহাসে ঈশ্বরচন্ত্রের স্থায় শ্রীশচন্ত্রের নামও চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিবে। 
বিবাহের অল্পদিন পরেই তাহার দ্বিতীয় পত্রী কালীমতী দেবীর মৃত্যু 
হইয়াছিল । তাহ হইলেও তাহাকে বিধব! বিবাহ করার অন্ত অনেক 
নির্ধ্যাতন সহা করিতে ভইয়াছিল। অবশেষে তিনি সমাজে উঠিবার 
জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অনেক অর্থব্যয় করিয়া মাতার নামে খাটুর। বামোড়- 
তীরে একটা বিস্তৃত ঘাট ও শিবমন্দিরদ্য় গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। সেই 
উপলক্ষে সমাজের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে মহানমারোহে নিমস্ত্র 
করিয়া ঠতজস ও অর্থ (দয়া বিদায় করিয়াছিলেন। তীহার গ্রতিষিত 
ঘাট ও মন্দির এখনও তাহার কীত্তিস্তস্তস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই 
সকল ব্যয় করিয়াও শ্রীশচন্ত্র পিতার অতুল সম্পত্তি অক্ষু্ন রাখিয়। গিয়া" 
ছিলেন। কিস্তুকি পরিতাপের বিষয়, তাহার সে কীত্তি হস্তাত্তরিত 
হইয়াছে । তিনি ১৮৮১ অন্দে সরকারী কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। ভেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে তাহার মাসিক ৫০০. টাকা অবধি 
বেতন হইয়াছিল । 

প্রথম বিধবা বিবাহ করেন বলিম্বাই শ্রুশচন্দ্রের খ্যাতি নহে। 
তিনি সাহিত্যে ও অলঙ্কারে স্থপ্ডিত ছলেন এবং কবিতা নচনাতেও 
তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই দীনবন্ধু মিআ মহাশয় শ্রীশচন্ত্রের 
বিষয়ে এইবপ লিখিয়াছেন। 


“সাহিত্য সবিতা শ্রীশ স্থমিষ্ট পাঠক । 
বিধব। সধবা করা পথ প্রদর্শক ॥ 


খাট্রার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত। ৩৯৩ 


লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎ্কার। 
কবিতার পুরস্কার একায়ত তার ॥” 
স্থরধনী কাব্য ২য় ভাগ ৩৩ পৃষ্ঠা । 
কেঙ্গার-াথ কিনি ৯-কেদারনাথ কবিকঠ রামপ্রাণ 
বিগ্তাবাচষ্পতির দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত সহিত্যাদি 
শিক্ষার পর চিকিৎস! শান্তর অধ্যয়নে নিবিষ্ট হন এবং তাহাতে সবিশেষ 
বৃৎপন্ন হইয়া কবিরাজ হন। এই ব্যবসায়ে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ 
করেন। ইনি বিশেষ বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ছৃষ্ট লোকে 
তাহাকে ভয় করিয়া! চলিত । যৌবনেই বিস্থচিকা' রোগে অকালে 
তিনি মৃত্যু মুখে গতিত হন। | 
শ্বল্রণীশ্বক্ শ্শিল্পোসমণি-কেদারনাথ কবিকঠের পুত্র 
ধরণীধর | অস্থমান, ১৮১৩ খুঃ অবে ইহার জন্ম ববঁম়। অতি অল্প বয়সেই 
তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যকালে তিনি ভগবান চন্দ্র বিগ্ভালঙ্কাবের 
টোলে সংস্কৃত অধায়ন করেন। পিতৃব্য রামধনের নিকট তিনি কথকতা 
শিক্ষা করেন। যদিও শাস্ত্র ও সঙ্গীত শিক্ষায় তাহার তাদৃশ স্থযোগ 
ঘটে নাই, তথাপি তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে অতি অল্প আয়াসেই 
পুরাণাদ্দি ও সঙ্গীত বিদ্যার আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ! 
বথকতা কাধ্য ধরণীধরের তুল্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না! 
তাহার স্থুমিষ কস্বর, রাগ বাগিনী সম্বিত সঙ্গীত শন্তি, ও মনোহারিণী 
বক্তৃতা সধলেরই মন মুগ্ধ করিত। তিনি সমবেত জনমগ্লীকে সম্পূর্ণ 
'ভাবে নিম্ব আম্তাধীন রাখিতে পারিতেন । তিনি যেখানে বক্ত তা? 
করিতেন সেখানে লোকে লোকারণ্য হইত, তাহার স্বরজালে মুগ্ধ হইয়! 
লোকে অবাক্‌ হইয়া তাহার কথা শুনিত এবং তাহার! মুক্ত হস্তে যথা- 
সাধ্য অর্থ প্রদান করিত। রাস্তত্বিকই তাহীর কথকতার মধ্যে কি যেন 
এক মোহিনী-শক্কি ছিল--তিনি যেন কথক হইয়াই স্থষ্ট হইয়াছিলেন। 


৩৯৪ ৰংশ পরিচয় 


এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ভগবানচন্ত্র বিদ্ভালঙ্কারের কথ! 
কিছু বলিব। ভগবানচন্ত্রের জন্ম খাটুরা গ্রামে। তিনি জন্মের পূর্বেই 
পিতৃহীন হন। সুতরাং তিনি নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াই জন্ম গ্রহণ 
করেন এবং তিনি নিজ অধ্যবসায় ও স্বাভাবিক গুণেই ভবিষ্যতে 
বড় হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাল্যে গ্রামস্থ চন্দ্রকাত্ত তর্কসিদ্ধাস্ত 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা বরেন, পরে ভাটপাড়ায় যাইয়া 
শাস্তাদি অধ্যয়ন করিয়া! দেশে ফিরেন এবং সেখান হইতে আবার 
বিক্রমপুরে চিকিৎসা শান্তর অধ্যয়নার্থে গমন করেন। কিছুকাল পরে 
তিনি খাটুরায় আলিয়া একটী টোল খুলেন ও অধ্যপন৷ বৃপ্তি আরম্ত 
করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিকিৎসা! ব্যবসায়ও আরম্ভ করেন 
এবং তাহাতে বেশ প্রতিপারত্ত লাভ করেন। এইক্ধপে ভগবানচন্ত্ 
তখন এ স্থানে একজন গণ্যমান্ত লোক হইয়া! দাড়ান ও তাহার 
কীত্তিশ্রী সর্ঝত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিখ্যাত শ্রীশচন্ত্র বিগ্ভারত্ব তাহার 
মাতৃস্বস্থয় ভ্রাতা ছিলেন এবং ভগবানচন্দ্রের টোলেই তিনি সর্ব 
প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা! আরম্ভ করেন। 

ভগবানচন্দ্রের কন্যা জগত্বারিণী দেবী । ধরণীধর যদিও অনেক অর্থ 
উপাজ্জন করিয়াছিলেন, তিনি ক্রিয়াকশ্মে ও আমোদ প্রমোদে তাহ 
সমস্তই ব্যয় করিতেন, প্রায় কিছুই সঞ্চয় করেন নাই। তিনি 
১৮৭৫ অবে ৬২ বৎসর বয়সে তাহার পত্বী ও একমাত্র শিশু পুত্রকে 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 

সুল্পজীম্রল্প ন্দ্যোপ্পাহ্যাস্-তাহার এ শিশু পুঝের নাম 
মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি ১৮৬৫ অন্বে ২৪শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ 
করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যকালে মাতার 
তত্বাবধানে বাড়ীতে কিছুদিন সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তাহাতে তাহার 
সংস্কতে বিশেষ অঙ্গরাগ জন্িয়াছিল। তিনি চতুর্দশ বৎসর বসে ভাল 
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ীযুত মুরলীধর বন্দোপাধ্যায় । 


খাটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত । ৩৯৫ 


করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার আশায় নিজ ইচ্ছায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় 
আসেন। সেখানে তাহার পিতৃব্য শ্রীশচন্ত্র বিস্ঠারত্বের তত্বাবধানে থাকিয়া 
১৮৭৯ অবে সংস্কৃত কলেজে ভণ্তি হন। কলিকাতায় তাহার শিক্ষার 
স্ববিধা হইল বটে, কিন্তু অভিভাবকের অবিবেচনায় তাহার ভবিষ্যৎ 
উন্নতির একটি গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিল। পঞ্চদশবর্ধ বয়সেই তাহার বিবাহ 
হওয়া]! গেল। এ ঘটনায় তাহার মনে একটা গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল 
এবং জীবনের উপর একট] ঘোরতর অবসাদ আসিগ্লাছিল। জ্ঞান উপ'- 
ক্িন্রে এই আকম্রিক ব্যাধাতের সহিত সংগ্রাম করিয় তিনি ২৩ বৎসর 
বয়স পধ্য্ত আপনাকে দাম্পত্য সম্বন্ধ হইতে পৃথক রাখিয়াছিলেন ও 
কোনও প্রকারে বিশ্ববিষ্তালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু বাধা ও ছুংখের সহিত এরূপ সংগ্রামে সাংসারিক উন্নতির পথে 
ব্যাঘাত হইলেও বোধ হয় ইহাতে তাহ'র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের কিছু 
শ্যোগ ঘটিয়াছিল এবং তিনি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যতটুকু 
প্রয়োজন বিশ্ববিগ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাদির আলোচনায় ততটুকু মাত্র 
সময় দিয়] অধিকাংশ সময়ই ধর্বপুস্তক ও দর্শন শাস্ত্রের অন্থুশীলনে 
'নযুক্ত থাকিতেন। ১৮৮৯ অব তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্ভীণ হন ও 
১৮৯০ অন্ধে এম্‌ এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধি- 
কার করেন ও স্বর্ণ পদক পান,। বিদেশে যাইয়া পাশ্চাত্যদর্শন 
আলোচনায় তাহার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও প্রিবার প্রতিপালনের ভার 
এখন তাহার উপর পড়াতে তিনি আর অধিক দূর অধ্যয়নের চে! 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

১৮৯১ অন্যে তিনি কটকে রেভেন্সা কলেজে অধ্যাপকের কার্ধ্য 
গ্রহণ করেন। ,সেখানে প্রায় বার বৎসর ধরিয়া! ইংরাজি ও সংস্কত 
সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজ করিয়া ১৯০৩ অন্ধে কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেও তাহাকে ইংরাজি, সংস্কৃত 


৩৪৬ ংশ পরিচয় 


ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপকের কার্য করিতে হইয়াছিল । ১৯*৮সালের 
জাঙ্ছয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত চারমাপ তিনি এ কলেঞ্জের অধ্যক্ষের 
কাধ্য করিয়াছিলেন । এই কার্যে যে অভিভ্ঞতা লাভ করেন তাহাতে 
তিনি বুঝিয়াছিলেন অধ্যাপকের কাধ্যে যতটুকু নিজের স্বাধীনতা ও 
জ্ঞানান্থখ্ীলনের স্থযোগ আছে, অধ্যক্ষের কাজে তাহা নাই। বরং 
কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটাছুটি করিতে অনেক সময় নষ্ট হয় ও তাহাদের খুসী 
রাখিতে অনেক সময় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয় । এই জন্য 
তিনি যখন মহামহোপাধ্যায় জহর প্রসাদ শাস্ত্রী অবসর গ্রহণ করেন ও এ 
কলেজের অধ্যক্ষের পদ খাল হয়, তখন এ পদ পাইতে আদে। চেষ্টা 
করেন নাই। ' ১৯২০ অবে জাঙ্থুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় গীড়িত হওয়ায় পুনরায় অধ্যক্ষের পদ খালি 
হয়। সুতরাং তাহাকে 'পুনরায় প্রিক্সিপালের কার্ধ্য করিতে হয়। এ 
রৎ্সর এপ্রিল মাসের ২৫শে স্থায়ী অধ্যক্ষ সতীশচন্ত্র বিদ্যাভৃষণ মহাঁশঙ্কের 
ম্ৃতা হয় এবং এ দিবসেই অধ্যাপক মুরলীধরের পঞ্চাক্ন বৎসর বয়স পূর্ণ 
হয় ও পেন্সন লইবার সময় আসে। কিন্ধু গভর্ণমেণ্টের আদেশে 
তাহাকে আরও ছয় মাস প্রিন্িপালের কাধ্য করিতে হইয়াছিল এবং 
তিনি এ বৎসর অক্টোবর মাসে কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন! 
অবসর গ্রহণের মময় তাহার বেতন ৮০২ টাকা হইয়াছিল । ইহার 
পরেই শিক্ষা বিভাগের কর্খচারীদের ও কলেজের" অধ্যক্ষদের উন্নতির 
ব্যবস্থা হয়। তাহার ফল তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই। + 


সরকারী কার্যা হইতে অবসর লইয়া তিনি প্রচলিত শিক্ষার ও 
সামাঞজ্জিক আচারের সংস্কারে সময় দিয়াছেন। কেনন। গভর্ণমেণ্টের 
কর্মচারী থাকিয়া! এ সকল বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার তিনি 
পূর্বে অবসর পান নাই । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকিতেই ১৯২০ 
অবের এপ্রিল মানে গুড ফ্রাইডের ছুটার সময় মেদদিনীপুরে বন্দীয় 


খাটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত। ৩৯৭ 


প্রাদেশিক সামাজিক সম্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। 
এ সময় তিনি সভাপতির অভিভাষণে সমাজ সংস্কার বিষে নিজের 
মত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করেন। ইহাতে তিনি অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্র" 
বিরুদ্ধ নহে এবং তাহা হিন্দু সমাজের রক্ষার জন্য প্রচলিত হওয়া 
আবশ্তক এই মত সমর্থন করেন। বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির 
সেক্রেটারী ও পরে সহকারী সভাপ্লতির্ূপেও তিনি কাধ্য করিয়াছেন। 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালমের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কা- 
রেক্সভিনি নিতান্ত পক্ষপাতী । তাহার মতে পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রাচীন 
জাতীয় জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়। আবশ্তক এবং তাহা। 
মাতৃভাষার মধ্য দিগ্। গ্রচার হওয়া দরকার । প্রচলিত উচ্চ শিক্ষান় 
ইহার বিপরীত বাবস্থা থাকাতে আমাদের জাতীয় মৌলিকতা 
ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে এবং এই প্রণালীর নংস্কার তিন না হয 
ততদিন এই শিক্ষার কুফল হইতে অন্ততঃ স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করি" 
বার জন্য স্বতন্ত্র স্ত্রী-বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠাণ তিনি পক্ষপাতী। এই 
উদ্দেস্টে একটা স্ত্রী-বিশ্ববিদ্ভালয় কমিটা গঠিত হইয়াছে ও তিনি তাহার 
সম্পাদকরূপে কাধ্য করিতেছেন। [কিন্ত এসকল কাঞ্জ তাহার পক্ষে 
বাহু অনুষ্ঠান মাত্র। যে আধ্যাত্কতত্বের আলোচনার জন্ত তিনি 
অবনর খুঁজিতেছিলেন তাহাই তাহার জীবনে প্রধান লক্ষ্য) সেই 
উদ্দেস্ট সাধনের তিনি চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু এখনও তাহার ফল 
সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 





শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র । 


শ্রীযুক্ত সধাশিব মিত্র কলিকাতা ভবানীপুরে ১৮৭৫ সনে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিত। ৬গঙ্গাচরণ মিত্র ২৪ পরগণার সুপ্রসিঞ্ধ উকিল 
ছিলেন। তিনি ওকালতী ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপাঞ্জন করিয়াছেন, 
কিন্তু দান ব্রত অবলম্বন করিয়! মৃত্যুকালে কপর্দকও রাখিয়। যাইতে 
পারেন নাই। সদাশিব শ্রেষ্ঠ মুখ্য কুলীন, কিন্ত জাতি গৌরবে নিজেকে 
গৌরবন্ধিত মনে না করিয়া! নীচ ও পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য যথেই 
পরিশ্রম ও যত্ব করিয়া থাকেন। ভবানীপুর লগ্ন মিশন কলেজে 
এফ, এ, পধ্যস্ত অধায়ন 'করিয়! হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় ও সংসারের 
ভার ইহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯৫ সনে 
পাইকপাড়ার রাজকুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের গৃহ শিক্ষকপর্দে নিযুক্ত 
হন। উক্ত কার্য করার সময় ইহার প্রতিভা কুমার শরৎচন্দ্র নিংহের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কুমার শরৎচন্দ্র অতি সত্বরই ইহাকে তীহার যুক্ত- 
প্রদেশের বিশাল জমিদারীর প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া শ্রীধাম 
বৃন্দাবনে পাঠাইয্মাছিলেন। যুক্তপ্রদেশে ইনি একজন কর্ধববীর খলিয়! 
খ্যাত। মথুর| ও বুন্দেলখন্দ জেলায় কুমার শরৎচন্দ্র সিংহের জমিদারী 
ও স্বর্গীয় মহাত্মা! লালাবাবুর শ্রীবৃন্দাবনে বিরাট দেবসেব! স্থ্ক্ষতার 
সহত পরিচালন করিতে করিতে অবকাশ সময়ে দেশ হিতৈষণা ব্রতে. 
ইনি ব্রতী থাকিতেন। ইনি বৃন্দাবন মিউনিসিপালিটার ভাইসচেয়ারম্যান, 
মথুরা জেলাবোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের মেত্বর ছিলেন। মথুরায় 
তদনীস্তন কালেক্টার সাহেব হহার সততার ও কার্য দক্ষতার সম্যক 
পরিচয় পাইনা কলিফাতার ৮ কাশীনাথ মগ্লিক ও রক্ষমণি দাসীর ধে' 


সী 


৯ 





শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র । ৩৯৯ 


মথুরা জেলায় এক বিরাট দাতব্যভাগ্ডার আছে তাহার মেম্বর নিযুক্ত 
কারয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ইনি নিজব্যয়ে মথুর!, নন্দগ্রাম, বর্ধাণা, 
রাধাকুণ্ড, গোকুল প্রভৃতি স্থানে যাইয়া দাতব্যভাগ্ডারের টীকা গরীব, 
দুঃখী, অন্ধ, খণ্জ প্রভৃতিকে মাস মাস বিতরণ করিতেন। এতঘ্যতীত 
বৃন্দাবন অনাথ আশ্রমের ভাইসচেয়ারম্যান ও বৃন্দাবন প্রেম মহাবিদ্যালয় 
নামক যে একটী উচ্চ শ্রেণীর টেরুনিকাল কলেজ আছে, ইনি তাহার 
ডাইরেক্টর ছিলেন, স্বদেশের কার্ষধো ইনি সতত তৎপর, ইনি ইতডিয়ান 
্াশগার কংগ্রেসের মথুরা জেলার ডিটট্রক্ট কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন! 
ইনি এত পরছুঃখকাতর যে, মখুরা জেলায় গ্লেগের ঁপ্রাছরাব সময়ে 
নিজের জীবন বিপন্ন করিয়! প্রেগাক্রান্ত রোগীদের গৃহে যাইয়৷ চিকিৎস! 
ও্ষধ বিতরণ করিতেন। মথুর! জেলায় ১৯*৭ সনে অত্যন্ত দুভিক্ষ 
হয়, সেই সময়ে ইনি ছৃতিক্ষ-পীড়িত বাক্তিগণক্ষে বিশেষভাবে :সাহায্য 
করিয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট প্লেগের ও ছুভিক্ষ সময়ে ইহার 
পরহিতত্রত কাধ্যের জন্য ইহাকে প্রকাশ্য দরবারে উচ্চ অঙ্গের সটি- 
ফকেট দিয়াছিলেন। এক কথায় ইনি বাঙ্গালী হইয়া মখ্রা জেলার 
প্রধান নেতা ছিলেন। মখুর! জেলায় ইহার অঙ্গুলি নির্দেশে কার্ধ্য 
ইইতত। ইনি গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত 
থাকায় গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের মধ্যে সশ্মিলন-সুত্র স্বরূপ ছিলেন। 
য্যানেজারি পদে ইনি থে বেতন পাইতেন, দীন-দরিত্র সেবাতেই, 
তাহার 'সমত্তই ব্যয় করিতেন। নিজে অর্থ কষ্ট সর্বদাই ভোগ 
করিতেন। এমন ফি পরাথে সমস্ত ব্যয় করিয়া নিজে অশন-' 
বসনের জন্ত অর্থ কষ্ট পাইতেন। পাবনা জিলার অন্ততম জমিদার 
স্বর্গীয় রাজযি রায় বনমালী প্লার বাহাছুর বৃন্দাবনে বাস করিয়া 
রাধাবিনোদ সেবা করিতেন। ইহার নচ্চরিত্রতা ও কার্যযদক্ষতা! 
লক্ষা করিয়া ১৯১* সনে তিনি ইহাকে নি ই্টেটের ম্যানেজার 
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পদে নিযুক্ত করেন। তখন ইনি যুক্তপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯১৫ 
সনে রাজা বীরেন্দ্রন্দ্র সিংহ পাইকপাড়। ট্রেটে সদর ম্যানেজারি করার 
জন্য ইহাকে পুনরায় অঙ্থরোধ করেন। ইনি ছাত্রের অন্থরোধ রক্ষা 
করিতে বাধ্য হইলেন । এদিকে তাড়াস ষ্টেটের কুমার বাহাছরগণ ইহাকে 
অবসর দিতে কোন মতে চাহিলেন ন|। পরে অক্লান্ত পরিশ্রমে উভয় 
্রেটেরই ম্যানেজারি করিতে থাকিলেন। ১৯১৮ লনে রাজ বীরেজ্ুচন্্ 
;সংহের মৃত্যুর পর ইনি পাইকপাড়। রাজষ্রেটের ম্যানেজারি পদ হইসে 
অবসর গ্রহণ করেন। উক্ত অবসর গ্রহণের দৃশ্যটা প্রন্কতই মর্খম্পশ 
হইয়াছিল। পাইকপাড়। স্টেটের অমাত্য ও প্রজাবর্গ £ইহাকে দশখানি 
বিদায়োচ্ছাস পজ দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি তাড়াস ষ্টরেটের প্রধান 
অমাত্যের কাধ্য করিতিছেন। জমিদারী কার্য পরিচালনা করিয়া 
অবকাশ সময়ে ইনি এখনও দেশহিতৈষণ। কার্যে ব্রতী থাকেন। বালকগণ 
হইার বড় প্রিয়। মধুর জেলায় অবস্থানকালে তদানীন্তন মথুরা জেলার 
কালেক্টরগণ তন্রত্য যাবতীয় বিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার ইহার উপরে 
্বস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে আসিয়া ইনি পাবনা জেলার 
বনোফ়ারি নগরের করোনেশন বন্মালী হাইস্থুলের ভাইসচেগারম্যানের 
ও সিরাজগঞ্জ বি,এল, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেত্বরের কাধ্য করিতে- 
ছেন। ইনি ইহার আয়ের এক চতুর্থাংশ নিজের ও নি ভ্রাতুস্পুত্রগণের 
অন্ত ব্যয় করেন এবং এক চতুর্থাংশ গঁধধ বিতরণে ও অর্ধাংশ দুঃস্থ 
বালকগণের শিক্ষার জন্ত ব্য করেন। 





বালিয়াটীর জমিদার বংশ । 


জিল1 ঢাকা, মাপিকগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত বিনোদপুর-গ্রামে 
গনেশ রাষ রায় নামে জনৈক বৈশ্য বারেন্দ্র শ্রেণীর লোক ছিলেন। 
গাবিন্দ রাম প্রভৃতি তাহার চারি' পুত্র জন্মে। উক্ত গোবিন্দ রাম 
বালিয়াটী গ্রামে বিবাহ করিক়া বানিয়াটীতেই বাস করেন। গোবিন্দ 
গামের অপর তিন ভ্রাতার মধ্যে একজন ময্নমনসিংক্ল-ক্ষেলার আটীয়। 
পরগণাধীন ছাওয়ালী গ্রামে ও অপর একজন নাগপুর 'গ্লামে বিবাহ 
করিয়া এ এস্থানে বাস করিতে থাকেন। এক ভ্রাতা বিনোদপুব 
গ্রামেই অবস্থিতি করেন ; তীহার বংশের এখন কেহই বর্তমান নাই । 

আনন্দ রাম, দধি রাম, পণ্ডিত রাম ও গোলাপ রাম নামে গোবিন্দ 
বাম রায়ের ৪ পুত্র। এই চারিজন প্রথমতঃ একত্রে, পৰে পৃধক পৃথক 
কপে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। এই চারি ভ্রাতা! হইতে বালিয়াটার 
প্রসিদ্ধ গোলাবাড়ী, পুর্ববপশ্চিম বাড়ী, মধ্য বাড়ী ও উত্তর বাড়ী নামে 
সারিটা জ্মিদ্দার বাড়ীর সৃষ্টি হয়। আনন্দ রামের বংশধরগণ গোলা- 
বাড়ীর জমিদার নাষে খ্যাত। ঢাকা» ময়মনসিং ও ব|খরগঞ্ত জেলায় 
ইহাদের বিপুল জমিদাৰী আছে । উক্ত গোলাবাড়ীর জমিদারগণ মধ্যে 
এখন বাবু ,স্থখলাল রায় চৌধুরী, বাবু মহেন্্রনাথ রায় চৌধুরী, বাবু 
সখিলাল রাম্ন চৌধুরী ও বাবু বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং তাহাদের, 
সন্তানসন্ততিগণ বর্তমান আছেন। 

৬দধিরাম রায়ের নিত্যানন্দ রাম ও রায় চান্দ রায় নামে ছুই পুত্র 
জন্মে । নিত্যানন্দ "রায় বালিয়াটার পশ্চিম বাটীর এবং রায় চান্দ রায় 
বালিরাটায় পূর্ব বাড়ীর জমিদারগণের পূর্বপুরুষ ছিলেন। প্রথমতঃ 

কত 
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উক্ত ছুই ভ্রাতা এজমালীতে লবণের কারবার আরম্ভ করিয়। অর্থ সঞ্চয় 
করিতে থাকেন। পরে পৃথক পৃথকবূপে সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, 
নলচিটা, ঝালফাটী, ললিতগঞ্জ গ্রভৃতি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধান 
প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে লবণ, সুপারী, চাউল ইত্যাদিতে বহুবিধ জিনিষের 
কারবার করিয়া বিপুল অর্থ সঞচন্ব করেন। উল্লিখিত স্থানে" এখনও 
পধ্যস্ত তাহাদের কারবারের স্বৃহৎ ইষ্টকানয়া্দি বর্তমান রহিয়াছে 
ক্রমে যখন তাহার এশ্বর্যশালী হন, স্ই সময় জমিদারী ও তালুকারি 
খরিদ করিতে আরম্ভ করেন। নিত্যানন্দ রায়ের বুন্দাবনচ্“রায় 
চৌধুরী ও জগন্নাথ রায় চৌধুরী নামে বিশেষ প্রতিভান্বিত ও লৌভ্াগ্য- 
শালী ছুই পুত্র জন্মে। তাহার! ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর 
ও ভ্রিপুপা জিলাম্ব অনেক জমিদারী ক্রয় করিয়! পূর্ব বঙ্গের জমিদার- 
শ্রেণী ভুক্ত হন। ৬রাম্ম চান্দ রায়ের প্রথমা স্ত্রীর গে রাজচন্দ্র, উশ্বরচন্তর 
ভগবানচন্দ্র, ভৈরবচগ্দ্র রায় চৌধুরী নামে ও পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রী গে 
গিস* ১৬? মহিমচন্ত্র, অক্রুরচন্দ্র রায় চৌধুরী নামে ৩ পুত্র জন্মে। বাবু 
গাজচগু গম চোধুরীর স্থায় ধন্মনিষ্ঠ, মিষ্টভীষী, বুদ্ধিমান ও সদাচাঃ" 
লোক প্রা্গ দেখা যায় না| হহারাও উপরোক্ত ৫টী জিলা মধ্যে বুন্দাবন 
ও জগন্নাথ রায় চৌনুরীর সঙ্গে এজমালীতে ও পৃথক ভাবে বহু জমিদারী 
ও ভালুকা খরিদ করিস্া জমিদার-শ্রেণীহুক্ত হন। বৃন্দাবন রায় 
চৌধুঃও জগন্নাথ রায় চৌধুরী এই উন্তয় ভ্রাতা মধ্যে সবিশেষ ভ্রান্ত" 
পোহাদ্য বর্তমান ছিল। বৃন্দাবন রায় চৌধুরীর শারীরিক শাঁক্ত সদ্ধ 

শেক াক্হদস্তী আছে। পচিশ ত্রিশজন বলিষ্ট অ্রজীবী লোক একত্রে 
যেজি নয উত্তোলন করিতে সমর্থ হইঠ না, বৃন্দাবনচন্্র একাকী 
অনায়'লে তাহা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেন। . একপ শুন। যায়, 
এক সম ভ্বুন্দাবনধাম গমন উপলক্ষে পথে কোন এক নদীতীরে 
তাহার সঙ্গায় লে।কদের সঙ্গে এক নীলকুঠীর লোকজনের বিবাদ উপস্থিত 


বালিয়াটীর জাম্দার বংশ ৪5৩ 


হইলে নীলকুঠীর সাহেব তাহাদের নৌকা আটক করিবার জন্য দুইশত 
বাউতোধিক সংখ্যক লোক পাঠাহয়াছিলেন; কিন্ত বৃন্দাবনচক্র 
একমাত্র ফুট সহায়ে এ দুইশত কি ততো!ধক লোককে এ কুছী পথ্যস্ত 
তাড়াইয়! লইয়া 1গয়াছিলেন। নীলকুঠীএ সাহেব তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন 
চক্ত্রকে গুলি করিবার জন্য বন্দুক বাহির করিলে মেম সাহেব এই সকল 
ব্যাপার অবলোকন কিয়! সাহ্রেকে বাললেন্ “যে ব্/ক্ত এক 
একখানা ধষ্টি সহায়ে এতগ্ডাল লোককে একূপভাবে তাড়াইয়া আনি- 
য়।ছেস্পহ বার পুক্রষে এক্পভাবে গুলি কর] তীরুতার কাধ্য |” সাহেব 
খেন সাহেবের এহ কথ শুনিয়। নে নঞটে আনিকা বুন্দা বনচন্দ্রকে 
বথ পমাদএপূর্বব কুঠীতে লহ যান এবং নানাব্ধপে তাহাকে আপ্যায়িত 
কারয়া বু ভপটৌকনাদি প্রদান করেন। বাবু বৃন্দাবনচন্ত্র ও জগন্নাথ 
রাগ চৌধুরী পরম [নষ্টাবান বৈষ্ণব ছলেন। ৩$হারা নজেদের বাড়ীর 
নিকট মনোহর কষ্টিপাথর-শিশ্মিত উওয় পার্থে রাধিকা ও ললিত 
গথাম্(৪সমান্থত শ্রুশ্রকফেপ মুগ্তি বাধাবলভ [বগ্রহ নামকরণে প্রাতষ্টা 
কারা বু টাক] আয়ের সম্পত্তি বিগ্রহসেবার জন্য দান কাঁওয়া গিয়া- 
ছেন। অগ্যাবাধ তথায় নিয়মিতরূপে ছুই বেলা বিগ্রহের সেব। হইতেছে; 
এবং নানাশ্রেণার অতিথি তাহার প্রমাদ পাহতেছে। টা পূব 
বাড়ার সহিত একত্রে ৬বৃন্দাবনধামে ৬গোপাল জিউর মানদর ও কুঞধ- 
স্থাপন কারয়া তথায় নিয়মিতরূপে তাহার সেবার বন্দোবস্ত কারয়। 
গিঙ্গাছেণ।* এতদঞ্চলের ধশ্মপপাস্থব্যাক্তগণ খুন্দাবশধাম দশনে গেলে 
উঞ্জ গোপালজীউর কুঞ্জে আশ্রগ ও প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ৬পুরাধামে 
“কাশীক্ষেত্রেও ইহাদের অনেক কাণ্ডি অগ্যাব।ধ বত্তমান রাঁহয়াছে। 
এ৩াওম পূর্বব বাড়া পশ্চিম বাড়ীর বহু অর্থব/য়ে নারায়ণগঞ্জ নরাসংহ 
এউব এক্টী আখড়ার স্থাপিত আছে এবং এ আাখড়ার সেবার অন্ত 
উপযুক্ত বৃত্তিও বন্দোবস্ত আছে। 


৪8৪ বংশ পরিচয় 


বাবু ব্রজেজ্ত্কুযার রায় চৌধুরী ওরফে দিগুবাবু নামে ৬বৃন্দাবনচন্ত্র 
রায় চৌধুরীর সাতিশয় তেজন্বী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এক পুত্র জগ্মে। 
বাবু ব্রজেন্্কুমার রায়চৌধুরী নিজ প্রতিভাবলে পূর্ধ্ববঙ্গের অম্্দারগণের 
অগ্রণী হইয়া কলিকাতার স্থ প্রসিদ্ধ *ল্যাণ্ড হোল্ডাস” এসোসিয়েসনের* 
কশ্শিষ্ঠ মেন্বর হইয়াছিলেন। ন্বায়ত্ত শাসনবিধি প্রচলন জন্ঠ স্ুপ্রসিদ্ 
গর্ণর জেনেরল মহামতি লর্ড বিপণ বাহাছুরকে তাহার কার্ধ্যাবসানে 
ভারত ত্যাগ কালে বোথাই নগরে নিখিল ভারতের পক্ষ হইতে যে 
অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, সেই অভিনন্দন সভায় পূর্ববঙ্গের জসিদার- 
গণ মধ্যে অন্তান্ত জমিদারসহ ল্যাণ্ড হোলডাস" সভার পক্ষ হইতে বাবু 
ত্রজেন্্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়| উপাস্থত হইয়াছিলেন। 
বাবু ব্রজেন্ত্কুমার রায় চৌধুরী সাতিশয় পরছুঃখকাতর লোক ছিলেন। 
কেহ কখন অপর কতৃক নিরধ্যাতন-ভঙবে তাহার আশ্রম্নপ্রার্থ হইলে তিনি 
তাহাকে রক্ষার জন্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুন্তিত হইতেন না। 
একদ। বালিম্বা্টীর সমীপবত্তী জনৈক মৃপলমান তালুকদারের লোলুপ 
দৃষ্টি একটী বিধবা ব্রাক্মণ-ললনার প্রতি পতিত হয়। উক্ত দুষ্ট ব্যক্তি 
তাহাকে হস্তগত করার জন্য প্রথমতঃ নানারূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন 
করিয়! অকৃতকার্ধয হইলে পরে তাহার ও তাহার আত্মীয়ন্বক্নের প্রতি 
নানারূপ অমাস্থুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত বিধবা ললন! 
'অনন্তোপায় হইয়া বাবু ব্রজেন্ত্রকুমার রায় চৌধুবীর নিকট আশ্রয় গ্রাথী 
হইয়া! সমস্ত বিবরণ অবগভ করান। বাবু ব্রজেন্ত্রকুমার রায়চৌধুরী 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্রয় দিয়! উক্ত ছুর্কৃত্ব ব্যক্তিকে নানাবূপে পীড়ন: 
ও মানল। মোকদ্দমা করতঃ একেবারে উত্নন্ন করিয়া দেশ পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে বাধ্য করেন। এই কার্ধোে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় 
চৌধুয়ীর বহু সহন্র টাক! বায় করিতে হইয়াছিল? সংকার্ষেয অকাতরে 
অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কখনও কুহিত হইতেন না। বাং ১২৮৬ সালে 





স্ীধৃত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী 


বাঙিয়াটার জমিদার বংশ ৪৬৫ 


'মখন এতদ্দেশে খাগ্য শস্তের ছুর্শ,ল্যতা প্রযুক্ত ছুতিক্ষ উপস্থিত হইয়া" 
ছিল, সেই সময় তিনি নিজ বাটাতে এক অন্ন-ছত্র খুলিয়া কয়েক মাস 
পর্যন্ত .ট্দনিক প্রায় দ্বিসহম্রাধিক লোককে আহার করাইয়াছিলেন। 
তাহার জমিদারীর অধীন স্থপ্রসিদ্ধ ধামরাই অঞ্চলে এ দুভিক্ষ সমস্বে 
বাজার মুল্য হইতে অনেক কম দরে বন লোককে ধান্স দিয়াছিলেন এবং 
নিতান্ত গরীব ছুঃখীকে বিনামূল্যেব্ধান্ত বিতরণ করিয়াছিলেন। কোন 
এক সময়ে উড়িস্তা,ও বিহারের ছৃভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকেও যথেষ্ট 
অধ্ব'শ্াহায্য করিয়াছিলেন । বাবু ব্রজেন্্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
সহধর্শিণী স্বগায়া রুষ্ণকামিনী চৌধুরাণী মহাশয়! "অন্যুন দশ সহমত মুত 
বায়ে পূর্বোক্ত ৬রাধাবল্লভ বিগ্রহের জন্ত বিশেষ কাকুকার্ধাথচিত 
একখান! রৌপ্য সিংহাসন নিশ্বীণ করাইয়া দিয়াহেন। বাবু ব্রজেন্দ্র 
কুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের হুযোগ্য পোস্ঠ পুত ্রীঘুক্ত বাবু স্থরেন্্রকুমার 
বায় চৌধুরী মহাশয়ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, তেজন্বী, বিগ্ো্সাহী 
এ পরছুখেকাতর। তিনি নিজে জাতিবর্ণনির্ব্বশেষে অনেক গরীব 
প্রতিভাবান ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষান়্ সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন। 
ভিন্ন স্থান নিবাসী নিঃসম্পর্কীম একটা নিতান্ত গরীব টবদ্িক শ্রেণীর 
ব্রাঙ্মণসন্তান তাহার অর্থনাহায্যে কলেজে প্রবেশকাল হইতে এম-এ 
পধান্ত অধায়ন করতঃ বিশেষ যোগ্যতার সহিত এর্মএ পরীক্ষা! পাশ 
করিম্ব! এখন শিক্ষাবিভাগে উচ্চতর কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। আরও 
বহু ছাত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্ত মাসিক সাহাষা করিতেছেন। 
বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি এইরূপ সাহাধ্যদানে কোনরপ 
জাতিবিচার করেন না। বাবু স্থরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ঢাক সদরে 
কতিপয় বৎসর, অনারারী স্াজিষট্রেটের ও মিউনিসিপালিটার কমি- 
সনরের কার্ধ্য করিয়। কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। 
বাবু অগগ্জাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাবু কানীইলাল রায় চৌধুরী, 


৪৯৬ ংশ পরিচয় 


বাবু রাধিকালাল রায়চৌধুরী, বাবু কিশোরীলাল রায়চৌধুরী, বাৰ্‌ 
যশোদালাল রায় চৌধুরী নানে ৪ পুত্র জন্মে। ঢাকার স্থপ্রসিদ্ধ জগক্জাথ 
কলেজ ও জুবিলী স্থৃন্ন যতদিন বিস্মান থাকিবে ততদিন বাবু 
কিশোরী লাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম সন্তরীবিত খাকিবে। 
জগক্পাথ কলেজের স্থাপন ও উন্লতিকল্ে তাঁহার সর্বন্থ তিনি 
ব্যয় করিয়া গিয়াছেন | ঢাকার স্বপ্রসিদ্ধ ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারও 
বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থে স্থাপিত ও পরিচালিত 
হইয়াছে । বাবু কিশোরীলালের ন্যায় দানশীল ও উদারচে ড1,€লা+ 
অতি বিরল। বাব যশোদালাল রায় চৌধুরী মহাশয় নিজ বায়ে 
বালিয়াটী গ্রামে বহুদিন যাবৎ একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন 
করিয়া এতদঞ্চলবাসী সর্বসাধারণের চিকিৎসার শ্ৃবন্দোবস্ত কগিয় 
সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

বাব কিশোরী লালের দুই পু : - বাবু কুমুদলাল ও বাবু কৃঞ্ণল'ল' 
বাব্‌ ষশোদালালের ছুই পুত্র--বাব্‌ যামিনীলাল ও যোগেন্জ লাল এইক্ষণ 
বর্তমান আছেন। 

বাব্‌ রাক্মচন্ত্র বায়চৌধুরীর বাব জগচ্চন্দ্র, শরচ্চন্ত্র, প্রতাপচন্র 
উঈশানচন্ত্র রায়চৌধুঝী নামে চারি পুত্র ছিলেন, উহ্থাপা সকলেই বিশেষ 
শিক্ষিত লোক ছিলেন। বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুশা বিষয় কাধ 
পরিচালন উপলক্ষে নিরাজগর থাকা সময় বহুকাল মিরাজগঞ্জে প্রথম 
শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন 'অনারধরী ম্যাজিষ্টেটের কাধ্য যোগ/তাঁর সহিত 
"করিয়া গিয়াছেন। বাবু প্রতাপচন্ত্র রায়চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র বাঁ 
গুরুপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি-এ পর্যাস্ত অধ্যয়ন করতঃ ইংলণ্ডে গমন 
করিষা ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কর্িকাতা হাইকোর্টে 
আইন বাবসা করিতেছেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রাষ্ব চৌধুরীর পুত্র বাবু 
হরেজ্জকুমার রায়'চৌধুরী মহাশয় বিশেষ বিস্োৎ্সাহী, বিনয়ী, সদা 
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বাঁলিয়াটীর জমিদাণ বংশ ৪০৭ 


লাপী ও বুদ্ধিমান লোক । ইনি নিজে এতদঞ্চলের সর্ব সাধারণের 
উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার ম্ববিধার জন্য বানিয়াটা গ্রামে পঞ্চাশ 
সহস্রাধিক মুদ্রাব্যম্বে একটী উচ্চ ইংরাঙ্গী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছেন । এই বিগ্ভালয়ের জন্ত ঝছ টাকা ব্যয়ে তিনি একটা 
স্থদীর্ঘ অট্রালিক1 নির্মাণ করিয়। দিয়াছেন এবং উহার দৃশ্/ অতি 
মনোরম হইয়াছে । পূর্ববঙ্গে এরূপ স্বদৃশ্ত বিদ্যালয় আর নাই। 
বাবু ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র-বাবু রাইমোহন 
৪ বাব রেবতীমোহন রায় চৌধুরী । রেবতী বাবু একজন শিক্ষিত, 
সদালাপী* বুদ্ধিমান লোক । বাবু তৈরবচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাঁশয়ের চাবি 
পুত্র, তন্মধ্যে এখন কেবলমাত্র বাবু নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় 
স্বীবিত আছেন। ইহারা! বালিয়াটীর পূর্ব বাড়ীব ॥৮%* আনীর 
জমিদার নামে প্রসি্ধ। 

বাবু ভগবানচন্ত্র, ভৈরবচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও হরেন্দ্ুকুমার রায় চৌধুরী 
১২৮৬ সালে যখন পূর্ববঙ্গ অন্নকষ্ট হইয়াছিল তখন বালিয়াটীতে অল্পছত্র 
করিয়া! বহুদিন বহু লোককে অন্বদ্দান করিয়াছিলেন এবং বহুদিন গত 
হইল একবার বালিয়াটী গ্রামে আঞ্চন লাগিয়া বহু দরিদ্র লোকের 
বাটা ঘর পুড়িগ্রা ভম্ম হষ্গ্। যাইলে এই সময় তাহারা উহাদেব বাড়ী 
নিম্মাণের জন্ত যথেষ্ট অর্থসাহাযা করিয়াছিলেন া 

বাব গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ছুই পুত্রের মধো এখন কেবল 
বাবু নবেম্রমোহন রায় চৌধুরী জীবিত আছেন। বাবু মহিমচন্ত্র রায় 
চৌধুবী মহাশয়ের চারি পুত বাবু মুণীজ্রমোহন, সুরেন্জ্রমোহন, শচী্ 
মোহন ও ভূপেন্দ্রমোহন। বাবু অক্র,রচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাবু 
অঙ্গয় কুমার, অপূর্বব কুমীর, অবিনাশ চত্র ও অমূল্যচন্ত্র নামে চারি 
পুত্র আছেন। তন্মধ্যে বাবু অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এল 
পরীক্ষায় উত্ভীণ হইয়! ঢাকা জজ আদালতে কমেক বংসর যাবত 


৪৩৮ বংশ পরিচন্ 


ওফালতী করিতেছেন। বাবু অমৃন্যকুষাৰ রাম্ব চৌধুয়ীও 
বিশেষ শিক্ষিত ও স্থবক্তা। ইহারাও বালিম্াটী পূর্ব্ব বাড়ীর 
।৮* আনীর জমিদার নামে খ্যাত। বালিয়্াটা পূর্বববাড়ীর ॥৮%* আনী 
ও ।%* আনীর জমিদারগণের পূর্বপুরুষ ধর্মবনিষ্ঠ ন্বর্গয় রায় চান্দ রায 
চৌধুরী মহাশন্ব শ্রীনবন্ধীপধামে ৬শ্যামহুম্দর কিউ বিগ্রহ স্থাপন করত; 
একটা বৃত্তির বাবস্থা! করিয়া গিয়াছেন, এই দেবালম্নই জীনবন্ধীপ ধামে 
বড় আখড়া নামে অভিহিত। এই আখড়াতে বহু অভ্যাগত লোক স্থান 
পাইয়া থাকেন । 

সম্প্রতি পুর্ব বাড়ীর ॥৮, আনীর বাবুগণ এই আখড়াঁর মন্দিরটি 
সংস্কার করতঃ নৃতন নি্মাণ করিয়! শ্বেত প্রস্তর দ্বারা শোভিত করিয়া- 
গ্থেন এবং শ্রীষুক্ত বাবু রেবতীমোহন রাম» চৌধুরী ৬ণ্ঠা মনথম্দর ভরীউ 
বিগ্রহেব জন্ত একখান রৌপা নিশ্মিত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়। 
দিয়াছেন । 

বালিয়াটীর পূর্ব ও পশ্চিম বাড়ীর অপর কীর্তি ঢাকা জিলার 
অন্তর্গত ধামরাই নগরেব স্থপ্রসিদ্ধ ৬যশোমাধব দেবের সুদৃশ্ট কাছ, 
কার্ধাধচিত স্থবৃহৎ্ উচ্চ রথ। এব্প শুনা ষাম ভারতের কুত্রাপি এত 
উচ্চ ও এরপ স্বদৃশ্ত রথ বিদ্যমান নাই। পনর কুড়ি বৎসর পরেই এই 
রথ পচিশ ত্রিশ হাজার টাক! বায়ে নৃতন নিশ্রিত হইতেছে। এই র' 
উপলক্ষে ধামরাই যাত্রা বাড়ীতে যে স্ুবৃহৎ মেলা পক্ষাধিককার 
ব্যাপিয়া হয় তাহার যাবতীয় উপস্বত্ব যশোমাধব ঠাকুরের (বায় প্রদত্ত 
হয়। বাবু টৈরবচন্দ্রের পুন্র শ্বগায় দেবেজ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশঃ 
বহু অর্থব্যয়ে বশোমাধব দেবের স্থদৃষ্ত রৌপ্য সিংহাসন প্রস্তত করাইয় 
দিয়াছেন। 

বাবু পণ্ডিত রামের বংশধরগণ বালিয়া্ঠীর মধ্যবাড়ীর জমিদার 
নামে খ্যাত ॥ উক্ত বাড়ীর মধ্যে বাবু শাদ্বিকাচয়ণ, গোপালচরণ, 





যুক্ত শ্যাম। প্রসন্ন রায় চৌধুরী 
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মভি্ঠাদ, পুলিনবিহারী, নিকুগ্তবিহারী, শশধর, ফণীতৃতঘণ ও মাধবেন্দ্র 
রায় চৌধুরী জীবিত আছেন । এই বংশে বাবু গোষ্ঠবিহারি রায় চৌধুরা 
'তুকীয় প্রতিভা ও ব্যবসায়বুদ্ধিবলে পাটের কারবার করিয়া বিপুল 
অর্থশালী হইয় পুত্র স্থযেণকুমারকে বর্তমান রাখিয়া স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। 

গোলাপ রাম রায়ের বংশধরগণ বালিয্াটীর উত্তর বাঁড়ীর জমিদার 
নামে খ্যাত। উহাদের এক সময় বিপুল জমিদারী ছিল। এই 
বংশে এখন বাবু সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও বাবু মাখনচন্্র রায় 
চৌধুরীক্জীবিত আছেন। 

বালিয়াটার জমিদার বংশ চিরদিন বিশেষ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব- 
ধশ্বাবলম্বী। প্রতি বৎসর পশ্চিম বাড়ীর ও গোলাবাড়ীর জমিদারগণ 
মহাসমারোহে তাহাদের স্থাপিত কুলদেবতার ঝুলনোৎসব করিয়া 
থাকেন, তছুপলক্ষে পাচদিন অহোরাত্রব্যাপী নৃত্যগীতাদি আমোদ ও 
দরিদ্রভোজন হইম্! থাকে । পূর্বব বাড়ী ও মধ্যবাড়ীর জমিদারগণও 
মহাসমারোহে শারদীয়োৎসব সম্পন্ন করেন এবং তছুপলক্ষে তিন 
চারিদিন ব্যাপী নৃত্যগীতাদি ও ব্রাহ্মণভোঞ্জন ও অন্ান্ত বহু 
লোক ভোজন হইয়া থাকে । 


৪১৩ বংশ পরিচয় 


বালিয়াটার জমিদার বংশ তালা । 
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ডাক্তার উমাদান বন্দ্যোপাধ্যায় । 


[ ডাঃ ইউ ব্যানাজ্জী এল্‌-আর্-সি-পি, 
এমৃ-আর-সিএস্‌ (লগুন )] 


সথপ্রীসিদ্ধ ধ্চকিৎসাশান্্বিৎ ডাক্তার উনাদাস বন্য্যোপাধ্যাঘ্ের 

উপভরমনিক। পূর্ব পুরুষগণ রাজা বললালসেনের সময় হইতে কৌলিন্ত 
মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া আসতেছেন। 

বল্লালসেনের সভায় ইহার আদি পুরুষের নাম মকরন্দ। তাহার 
জোষ্ঠ পুত্র দাহ কাটাদিহি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । দাস্থর অধত্তন 
পঞ্চম পুরুষ গঙ্গাপতি হইতে দেবগ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় 
শের উৎপতি। ইহার অধস্তন ষষ্ট পুরুষ ছিলেন-__ 
মধুস্দন। ইহার বাস ছিল ইছাপুর গোবরভাঙ্গ গ্রামে। বহরমপুর 
হইতে বাটী আমিবার কালে পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া দেবগ্রামে উপস্থিত 
হইলে জনৈক মজুমদারের শুশষায় আরোগ্যলাভ করিয়া ইনি কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ুম্বরূপ উক্ত মজুমদারের এক কন্তাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব 
পধ্যস্ত ফ্তিনি স্বভাব ছিলেন । এই বিবাহস্থত্রে তিনি ভঙ্গ হইলেন। 
তাহার পুত্র মহাদেব । ইনি মজুমদার কন্যার গরসভূত। ইহার বা 
দেবগ্রাম॥ মহাদেবের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র । ইনি উমাদদাসের জনক। 
গিরিশচন্দ্র জমিদীর ছিলেন। [সিপাহী বিজ্রোহের সময় গভর্ণমেপ্টকে 
সাহায্য করার জন্ত গভর্ণমেণ্ট ইহাকে অনেক সুখ্যাতি করিয়া! এক গন্র 
দেন। ইহার ছয় পুত্র) তন্মধ্যে উমাদাস সর্কাকনিষ্ঠ। 


বংশ-বথ। 


৪১২ ংশ পরিচয় 


উমাদাসের প্রথম বিগ্যারস্ত হয়--দেবগ্রামের বঙ্গ বিষ্ভালস্ে। পবে 
তিনি দুই বংসর কার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 
িক্ষাঙ্গেতে।  অধায়নান্তে বিস্তাসাগর মহাঁশয়ের স্কুলে .পড়িতে 
থাকেন। তার পর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পুনরায় ক্ষ্জনগব 
কলেজিয়েট স্কুলে ভঙ্ভি হন এবং তথ! হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা! মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। 
তনি ১৮৮১ শ্রীষ্টাে ইংলগ্ডে গমন করেন এবং তথ।য় এল,আর,স, পি, 
এম্‌ আর পিঁএসহন্‌ এবং কিছুদিন মেও হাসপাতালে ১দক্ষতার সহিত 
চিকিৎসা1 করিতে থাকেন। পরে জর্দনীতে গমন করিয়া! ভথাকার 
হাসপাতালেও এক বব্সর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তদনস্তর তিনি কলিকাতায় প্রত্যা বর্তনপূর্ববক ১৮৯১ খাবে স্বর্গীর 
দুর্গাদাস চৌধুবী মহাশয়ের কন্তা এবং কলিকাত' 
বিবাহ ও বর্ম হাইকোর্টের ভবপূর্ধ বিচারপতি, লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যারি' 
টার স্ার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভগ্গীকে বিবাহ করেন। 
উমাদাস চারি বৎসর কাল মেও হাসপাতালে ক্কাধ্য করিয়াছিলেন 
উমাদাস এখন কলিকাতাবাসী হইলেও তাহার স্বগাম দেবশ্রীমকে 
তিনি ভূলেন ন্যাই। তথাকার বিদ্যালয় এবং হাসপাতালে ভিনি প্র 
সাহায্য করিয়াছেন । 
উম্বাদাসের ছুই পুত্র। একজন লগ্নে এগ্রিনিয়ারিং পড়িতেছেন 
এবং অন্ুটি কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের বি এ 
সন্ব'নসন্ততি। পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়াছেন । 
চিকিৎসা ব্যাপারে তিনি কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন, ভাহাব 
পরিচয় দেওয়া নিশ্রয়োজন। 
নিয়ে ইহাদের বংশ তলিক! গ্রদত্ত হইল £__ 
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বায় বাহাদুর সারদা চরণ ঘোষ । 


বাধ'রগঞ্জ জেলার অন্ত:পাতী গাভ। নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে 
জন্মহূমি। রায় সারদ্ব1 চরণ ঘোষ বাহাছর জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতামহ ৬ ঘনশ্যাম ঘোষ মহাশয় ১৭৯৩ রীষ্রান্দে চিবস্থায়ী 
যান বন্দোবস্ত হইবার কিছুদিন পূর্বে গাভা হইতে বরি- 
শাল সহরের নিকট কাশীপুব নামক গ্রামে বাস 
স্থাপন করেনা 
তিনি পাচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গখন কবেন। রায় বাহাদুরের 
পিতামহ ৬ ভুবনেশ্বর ঘোঁধ মহাশদ্ধ ভাহাব জেষ্ পুত্র ছিলেন। তিনি 
বরিশাল আদালতে একজন লক্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। তিনি যাহ! 
কিছু উপাঞ্জন কবিতেন, তাহাই বার কর্রেতেন। কাজেই শেষ জীবনে 
তিনি দারিদ্র কই পাইর। মৃতানুখে প:তত হন। রায় বাহাদুরের পিত' 
৬রামগপ্গ|! ঘোষ মহাশর আজীবন দারিত্র্যেখ সহিত কঠোর সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন । হাহাব মহচ্চরিত্রের জন্ত গ্রামবাসী নকলেই তাহাকে 
বিত। তীহাপ আট পুত্র ৪ এক কন্তা) তন্মধ্যে রায় 
বাহাদুর জোষ্ট । ১৮৫৯ ্রীষ্টান্দের ১৪ই এপ্রিল 
তারিখে বায় ঝাহাছুর জন্ম গ্রহণ করেন । খম্বোধশ 
বধ বদঃত্রনকালে রায় বাহাদুরের বিবাহ হয়। শ্বশুরের আথিক সাহায্যে 
তিনি অধ্যঘন করিতে পারিবেন এই আশায় এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ 
করেন। যখন তিনি বাঁরশাল জিল1 স্বুলের খিভীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন 
তাহার শ্বশদেব স্বর্গারোহণ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুতে আর্থিক 
সাহায্যের পথ কুদ্ধ,হওয়ায় তিন ছাত্র পড়াইন্ব| অগত্যা নিজের খরচ 


শরন্ধা-ভক্ত ক 


ঙ্ন্স। 
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রায় সারদা চরণ ঘোষ বাহাছুর। 


রায় বাহাদুর সারদাচরণ ঘোষ ৪১৫ 


ঙ্কুলান করিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে 
উন্নীত হইবার পর তাহার জীবনের উপর দ্িয়। একটি আকম্মিক 
দুর্ঘটনার বাতাস বহিয়। যাঁয়। এক দিন রাতিতে একটি ভদ্রলোকের 
সাটিতে যাত্রার অভিনয্ব হইতেছিল । সেই গানের সমম্ব একট 
গোলযোগ হয়। বাড়ীর কর্তী উপস্থিত ছাত্রগণকে গোলযোগের 
মূল কারণ মনে করিয়া তাহারিগকে ভত্সন! করেন। ইহাতে ভুদ্ধ 
হইয়া সমন্ত ছাত্র একযোগে সে স্বান পত্যাগ করে। তাহাদের মধ্যে 
কয়েকটি ছাত্র পথিমধ্য হইতে ফিরিয়। আসে এবং 
অন্ধকারের মধ্যে সামিয়ানার দড়ি কাটির! দেয়। 
ফলে আলোগুলি নিবিবার এবং সামিয়ানা আসরের সকলের উপর 
পড়িবার উপক্রম হয় ॥ যাত্ত্রাগান তখনই থামিয়া যায়। সৌভাগা ক্রমে 
কাহারও অঙ্গে আঘাত লাগে না। গৃহ্বস্থ ইহাতে রাগান্বিত 
হয়া এপুলিন” “পুলিশ* বলিষ্বা চীত্কার করেন; অচিরে একটা 
। কন্ট্টেবল আপিয়া একটী বালককে গ্রেপ্ধার করে। বালকটী 
৷ জুতা খুজিতেছিল, তাই অন্যান্ত ছাত্রের সঙ্গে পলাইতে পারে নাই। 
এই সংবাদ শুনিবামাত্র কয়েকজন বালক তঙক্ষণাৎ ফিরিয়। আসিয়া 
কনেষ্টবলের হাত হইতে বালকটাকে উদ্ধার করে। ম্যাজিষ্টেটের 
'নকট এ নন্বদ্ধে মোকদ্বমা রুজু হইলে ম্যাজিষ্টেট অইসন্ধানের অন্ত 
ও দোষী ছাত্রকে শান্ত দিবার জন্য হেড মাষ্টারকে জানান। হেড 
ম&।৭ তখন প্রথম ও ছিতীম্ব শ্রেণীর ছাত্রা্দগকে সম্বোধন করিয়া 
বণেল, "তোমা বিবেকের সহিত বিচার করিয়! স্বীকার করিয়া বল 
গত কল্যকার রাত্রর ঘটনায়কে কে কি করিয়াছিলে?” ছাত্রদের 
মধো সারদা চরণ স্রমেত পাচজন তখন তাহার নিকট দোষী সাব্যস্ত 
:ইন। হেড মাষ্টার ছুহজনের বেত্র দণ্ড ও অপরাপরগণের প্রতি 
তাহা অপেক্ষ। একটু লঘুতর শান্তির বিধান করেন। সারঘাচরণের 


বাবর! গানে ব্রিপত্ধি। 
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প্রতি সাত দিন যাবত বেঞের উপর দ্লাড়াইবার হুকুম হয়, কিন্ত সারদ! 
চরণ পূর্ব রাত্রের কোন ঘটনাতেই উপস্থিত ছিলেন না; কাজেই 
তাহার বিবেকে বড়ই আঘাত করিল। তিনি 
ৰ নি্দোষী, তাহাকেও শাস্তি পাইতে হইল! এ 
অবমানন] সহ্য করিতে না৷ পারিয়। তিনি চিরদিনের জন্য স্কুল ত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু সারদাচরণ তেন্ন্ব; বালক হইলে কি হয়? তাহাব 
বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী অর্থ সামথ্য ছিল না। কাজেই তিনি ভরণ, 
পোষণ চালাইয়! পড়িতে পারেন এমন একটি স্থুলের সন্ধান করিতে 
করিতে অবশেষে একমাস থুরিতে ঘুরিতে জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন। 
জয়দেবপুর ঢাক! ভ্রিলার প্রসিদ্ধ ভাওমাল জমিদার বংশের রাজধানী । 
তথাকীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় রায় বাহ।- 
ছুবের সমস্ত কাহিনী শুনিতে পাইস্কা তাহাকে তীহার স্কুলে ভত্তি করিয়। 
লইলেন। শুধু তাহাই নহে, ছাত্র বসল প্রধান শিক্ষক মহাশয় রাজা 
৬ কালা নারায়ণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখানে তীহার জগ্ত 
[কছু মানিক বৃত্তিরও বাবস্থা করিলেন। কিন্ত এখানেও তাহাৰ 
এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। ঢাকা হুইতে 
17791 নাষে তথন একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রক।- 
শিত হইত। সারদা চরণ সেই পাত্রের এক জন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। 
শেক্ষ1 বিভাগের করৃপক্ষ তাহার রচনা পড়িয়া রুষ্ট হইতে লাগিলেন 
এবং তাহাকে সেই বংসরের অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দিলেন না। অবশেষে পূর্ববঙ্গের তদদানীস্তন 
স্কুল ইনস্প্ক্টর মি: রবসন আদেশ করিলেন, ৫২ টাক] জরিমানা দিলে 
সারদ] চরণ পরীক্ষা দিতে পারিবেন ॥ পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত: 
হইল তখন দেখ! গেল বে তিনি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষোতীর্ঘ ছাত্র 
গণের মধ্যে চতুর্থস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইন্ম্পেক্টর মিং রবমণ 


স্কুল ত্যাগ । 


নুতন বিপদ | 
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_.. তাহাকে বলিলেন যে তিনি বৃত্তিও লাভ করিয়- 
বৃত্তি বাজেয়াপ্ত । 
ছিলেন, কিন্তু ইন্সপেক্টর তাহ বাজেয়াপ্ত করিয়া 
ছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সারদ! |চরণের সহিত 
স্বীয় রাঁয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাছরের পরিচয় হয় । 
তিনি এফ এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাত করেন এবং ঢাকা কলেজ হইতে 
ধথাক্রমে বিএ ও এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাম্ম কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
বাহাছুরের সহিত পরিচয় হইবার সময় হইতেই তিনি তাহার বান্ধব 
পত্রিকায় প্রবন্ধা্দি' লিখিতেন। তিনি আজীবন সাহিত্য সেবা 
করিবেন এইবপ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু কালীপ্রসম্ম বাবুর একা স্তক 
মাগ্রহাতিশয্যে তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন্ু। 
১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি ঢাকা কলেজ হইতেই বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীণ 
হন। বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কয়েক মাস পূর্বে তাহার পিতা 
হ্যা? স্বর্গারোহণ করেন এবং পিতৃরুত খণ ও একটা বৃহৎ 
সংসারের প্রতিপালন ভার তাহার দুর্বল স্ন্ধে ন্যস্ত 
হয়। প্রথমে তিনি ঢাকাতে এক বৎসর ওকালতা করিয়া বরিশ।লে 
সয় আসেন। বরিশালে অল্পদিনের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রসার: 
, প্রতিপত্তি হয়। বরিশালে ওকালতা করতে করিতে তিনি অপ্রত্যা- 
'শত ভাবে মন্বমনসিংহের কালেক্টর কতৃক তত্রত্য সরস্কারা ওকালতী 
উপজাতি গ্রহণ করবার জন্য *অনুরুদ্ধ হন। তিনি সেই অন্ু- 
রোধ অন্যায়ী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে সরকারী 
একালতী আর্ত করেন। ১৯১৯ গ্রীষ্টাবে সরকার তাহাকে নানা 
গুণের জন্ত “রায় বাহাছুর” উপাধি ভৃষণে ভূষিত করেন। 


খী 


ছুহালিক়ার রাজবংশ । 


দুহালিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজ। শ্রমস্ত রায় থুষ্টীয় পঞ্চদ* 
শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়াধিপতি স্থবুদ্ধি রায়ের সহায়তা করায় বঙ্গে, 
শাসনকর্তা হুসেন সাহের কোপানলে পড়িয়া রাজ্য ভার ত্যাগ করি 
শ্রহট্র জেলার পুটীজুরী নামক স্থানে আসিয়! উপস্থিত হন। তাহা 
সহিত কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও বহু টসন্ত সামস্তও পুটাজুরিতে যায়। রাঙ্গ 
শ্রমন্ত রায় স্থরমা নদীর দক্ষিণ তীরে রাজনগর নামক স্থানে এক 
রাক্ষধানী নিম্মাণ করেন, কিন্তু স্থরমা নদীর ভীষণ শ্োতে তাহা 
রাজধানী নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে রাজা শ্রমন্ত রায় ছৃহালিয়ায় নৃতন 
বাজধানী নির্শাণ করেন রাজধানী নানকার ও খানেবাড়ী নামেই 
প্রনিদ্ধ হয়। আজিও রাজা শ্রমস্ত রায়ের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ব হিন্বাঃ 

নেবাড়ীতে বাস করিতেছেন । 

শ্রমস্ত রায়ের ন্বর্গারোহণের পর তাহার একমাত্র পুন নরোত্তম £ 
বাক্জা হন।| নরোত্তম রায়ের মৃত্যুব পর তাহার পুত্র পুরুষোতম রা' 
রাজ্যভার গ্রহণ কবেন। সম্রাট আকবর তাহাকে আপন দরবার 
মনসবদারের পদে নিথুক্ত করিয়াছিলেন । তিনি দিল্লীশ্বর আকবরের 
অধীনে বকৃসীগিরি করিয়া বছ যশ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন 
কিন্তু তাহার কোন কশ্মচারী কর্তৃক উতৎপীড়িত হইয়া কয়েকজন প্রন 
বিদ্রোহ হইয়া উঠে এবং পুরুষোত্বমকে রাত্রিকালে হত্যা করে। 

পুরুযোত্বম রাফ্জের মৃত্যুর পর পৃথীধর পিতার সিংহাসনে উপবেশন 
করেন এবং যাহারা তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল তাহাদিগ্ে 
উচিত মত শান্তি দেন। তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাট আকবা 
সঘাদীন ছিলেন তিনি পৃথ্থীধর রাম্থকে দিল্লী ডাকিয়া পাঠান, বি 
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দেও্যান জী “মাহাম্মদ আছক সাহেব । 
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তিনি দিলীতে না যাওয়ায় আকবর তাহার বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ 
করেন। পৃথথীধর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আকবরের নিকট ক্ষমা চাহেন। 
মদাশয় সম্রাট আকবর পৃথীধর রায়কে ক্ষম! করিয়! তাহাকে দুহালিয়া 
পবগণার জমিদার করিলেন এবং জানাইলেন মৌজা জায়গীর স্বরূপ 
তাহাকে প্রদান করিলেন। 

পৃথীধর রায় স্বর্গারোহণ করিলে তাহার পুত্র জিতামৃত বায় তীহার 
'সংহাসনেব অধিকাপী হন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত: জিতাম্বত রায় 
অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি সিংহরায় ও শিবচন্ত্র রায় নামক 
ছুই পুত্র্রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন সিংহরায় নিজ অংশের 
জমিদারী অন্তকে দিয়! রাজ শ্রীমন্ত রায়ের পুর্বব নিবাস পুটীজুরীতে 
চলিয়। যান। কাজেই শিবচন্দ্র রায় হুহালিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হন। 
তিনিও আবার ধর্শনারায়ণ, রাজেন্দ্র রায় ও ষূশাবন্ত রা নামক তিন 
পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। 

যশোবস্ত রায়ের পুর প্রেমনারায়ণ রায় ১৭০৫ খ্রীষ্টাবে মুসলমুল 
ধন্ম গ্রংণ করেন। তখন তাহার নাম হয় মহম্মদ ইস্লাম্‌। ইহার 
দেওয়ান উপাধি ছিল। ইহার পুত্র দেওয়ান মহম্মদ বাছির স্থনাম- 
গঞ্জ মহকুমায় স্টা পরগণার অধিকারী হন এবং ঢাকা পধ্যন্ত নিজের 
জমিদারী বিস্তৃত করেন। 

তিনি ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য অমান্ত করিয়া নিজেকে 
স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন . এবং হ্ুন্মানদী দিয়া যে সমস্ত 
জাহাজ ও নৌকা যাতায়াত করিত তাহার আরোহীদিগের নিকট 
হইতে রীতিমত শুন্ধ আদায় করিতে লাগিলেন। নবাব দেওয়ান 
মহম্মদ বাছিরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দেওয়ান মহম্মদ আসরফ পিতার 
জমিদ্ারীর উত্ভরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্ত তিনি বড়ই ভীত ও, 
ক্ষমতাহীন ছিলেন, কাজেই দৃহা'লিয়া ব্যতীত অন্তান্ত পরগণ! তাহার; 
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হ্তচ্যুত হয়, তাহারই সময়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ শাল! বন্দোবস্ত 
হয়। 
দেওয়ান মহম্মদ আসরফের মৃত্যুর পর তাহার ছুই পুত্র দেওয়ান 
মহম্মদ আজগড় ও দেওয়ান মহম্মদ আফজল জমিদারী ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া লন। দেওয়ান মহম্মদ আফজলের কোন পুত্র সম্তানাদি ছিল 
না। কাজেই তাহার ভ্রাতা দেওয়ান মহম্মদ আজগর তাহার পরিত্াক্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। দেওয়ান মহম্মদ আজগরের নাম এখনও 
লোকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়! থাকে । কেননা 
তিনি বহুদেশে বহু জনহিতকর কার্য করিয়াছিলেন । দেওয়ান মহম্মদ 
আজগর সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র দেওস্কান মহম্মদ আছফ 
সাহেব সমুদয় জমিদারীর অধিকারী হন। দেওয়ান মহম্মদ আছফ সাহেব 
১৮৮৯ সাল হইতে অনেকবার স্থুনামগঞ্জ লোকাল বোর্ডের মেস্বর হইয়া 
আমিতেছেন । গত মণিপুর যুদ্ধের সময় তিনি নৌক। ও লোকছন দিয়া 
ভ্রারত সম্ত্রাটকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেন্সাস বা লোক 
গণনার সময় তিনি কয়েকবার তত্বাবধারক নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 
হনামগঞ্জ সহরে যে অসংখ্য আলোক শ্তস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ। 
তাহারই কান্ি। হছৃহা!লয়ার লোকাল বোর্ডের ডাক্তার খানা, মধা ৃ 
ইংরাজা স্কুল, ঠোকাল বোর্ডের রাস্তা, দুহলিয়ার স্থানে স্থানে পুক্ধরিণ, 
স্থনান গঞ্জ জুবিলী হাই স্কুলের মুসলমান বোর্ডিং তাহারই যত্বে ও চেষ্টা! 
শিক্ষিত হইয়াছে । দেওয়ান মহম্মদ আসফ সাহেব প্রতে)প্ক বত্মর 
সথনামগঞ্জে শিক্ষা ধুদর্শনীতে, করোনেশনে ও ভিট্রোরিয়। মেমোরিয়ার 
কণ্ডে অনেক টাক! দান করিয়াছেন। বাঙ্গাল! দেশের অঙ্থচ্ছেদ হইলে 
যখন চারি দিকে তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, তখন দেওয়ান 
নহশ্মদ আসফ সাহেব অনেক সভাপমিতি করিয়া সরকারের অনুরাগ 
'ভাজন হন। ইহা ছাড়া বিগত যুদ্ধের সময় তিনি নানা রকমে বৃটি! 
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সরকারকে সাহীধ্া করিয়াছিলেন। ভিনি এখনও জীবিত থাকিয়। 
অনেক অনহিতকর কার্য করিতেছেন। 
নিয়ে ইহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :----. 


রাজ শ্রীমস্ত রায় 
রাজ। ন[রোত্বম রায় 
রাজ পুরুযোত্তম রার মন্সবদার 
পৃথীধর রায় চৌধুরী জমিদার 
জিতামত রায় চৌধুরী জমিদার 
শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার 
যশোমস্ত রায় চৌধুরী জমিদার 
দেওয়ান সোহাসম ইছলাম চৌধুবী জমিদার 
নবাব দেওয়ান মোহাম্মদ বাছির চৌধুরী জমিদার 
দেওয়ান মোহাম্মদ আঙ্গরফ চৌধুরী জমিদার 
দেওয়ান মোহাম আছগর চৌধুরী জমিদার 


দেওয়ান হা আছফ চৌধুরী জমিদার 
শিস 


| | | 
দেওয়ান আহমদ দেঃ আশর্দ দে: আহনফ দেঃ আনছফ দেঃ আজরফ & | 
দেঃ আছজদ 
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কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিঙ্ছ উকীল ৮অতুল্যচরণ বন্ধ বাঙ্গাল! 
১২৭* সালে ১৩ই বৈশাখ তারিখে শিবপুরে তীহার মাতামহের বাঁটীতে 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতাহিম্ু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়! সিটি কলেজে ভর্তি হন। তথা হইতে তিনি গ্রাজুয়েট হন। 
তাহার পৰ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
স্যার চন্ত্রমাধব ঘোষের নিকট ওকালতী শিক্ষা! করতে থাকেন। স্যার 
চন্ত্রমাধব ঘোষ তখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি 
হাইকোর্টের বিচারপতি নিষুক্ু হইলে অতুল্যচরণ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ 
উকীল বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরীর নিকটে শিক্ষানবীসি করিতে থাকেন। 
১৮৮৯ শ্রীষ্টাবে মাচ্চ মাসে অতুল্যচরণ হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত 
/ইশ। 
তুল্যবাবুর পিতার নাম ন্বর্গীয় অগ্থিকাচরণ বস্থ। ইনিও 
কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যানাম1 উক্কীল ছিলেন । ফৌজদারী মামলা 
পরিচালনায় ইহার প্রভূত পারদর্শিতা ছিল। বাঙ্গালা ১২৯৮ সালে 
২৩শে জ্যেষ্ঠ তারিখে অন্বিকাচরণের, মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইহার বয়স 
£১ বৎসর ৭ মাস ছিল। অন্বিকাচরণ কলিকাতা! (বিশ্ববিভ্ালয়ের বি-এ 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি সরকারী বৃত্তি 
পাইয়া ইংলগ্ডে গমন করিতে উ্ভত হইয়াছিলেন) কিন্ত তাহার 
মভিভাবকবর্গ তাহার ইংলগড গমনে আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার ইংলণ যাওয়া হয় নাই। তাহার পরিবর্তে স্বীয় ব্যারিষ্টার 
উম্শেচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যান্ম বিলাত গমন করেন। অশ্বিকাচরণ স্বাধীন- 
চেতা, তেজন্বী, মেধাবী, স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন । শিক্ষাবিস্তারে তাহার 
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ন্নরাগ ছিল। প্রধানতঃ তীহারই অর্থে তাহাদের স্বগ্রাম খোড়পে 
কট মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইম্নাছিল। তিনি একটি শিব- 
দিও স্থাপিত করিয়াছিলেন; এই অনুষ্ঠানে তাহার জ্যোষ্ট ভ্রাতাও 
্াহায্য করিয়াছিলেন । 
অস্থিকাবাবু শিবপুরের গুরুচরণ দত্তের জোট কন্যাকে বিবাহ 
র রেন। গুরুচরণ বাবু স্বর্গীয় হ্বারিকানাথ ঠাকুরের ষ্রেটের ম্যানেজার 
ছিলেন। অশ্ষিকাবাকুর শ্তালকের নাম শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ দত্ত; ইনি 
নীপুরের উকীল। 
অতুল্যচরণ কলিকাতার রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মিত্রের 
ষ্ঠ! কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন? কিন্তু ছুঃখের বিষয় ১৯১৪শ্ীষ্টাব্ের 
শে জুন তারিখে তাহার পত্বী পরলোক গমন করেন। তাহার পত্বী- 
্য়োগে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্তার লরেন্স 
সিন্স সমবেদনান্থচক পত্র লিখিয়াছিলেন। অতুল্যচরণ ব্যবহার শাস্ে 
8 পারদর্শা ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ফৌজদারী আইন সম্বস্থেস 
ূ্বশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি বর্ধমান রাজ ্টেটের 
চি অগা বিখ্যাত জমিদারদের ষ্টেটের উকীপগ ছিলেন। আলিপুর 
্বামার মামলায় তিনি দীড়াইয়াছিলেন। হাইকোর্টে মামলা হইলে 
রন ট্রেটের পক্ষ হইতে মামল! পরিচালনা করিতেন। ফৌজদারী 
মনা পরিচালনে ইহার বিশিষ্ট দক্ষতা ছিল। মামলায় বক্ত তা করি- 
ৃ রর সময় তিনি যে রসাভাষ ও কৌতুকের অবতারণা করিতেন তাহা! 
"বত; উপভোগের বিষয় ছিল। অতুল্যচরণ শিষ্টাচারের আদর্শ এবং : 
তব বিনয়ী ও তেতন্বী পুরুষ ছিলেন। ইনি সকল শ্রেণীর লোকের 
ট্রীিংত সমানভাবে *মিশিতেন। গভণমেন্টকে আইন সংক্রান্ত সাহায্য 
দান করায় ভারত গভর্ণমে্ট ১৯১১ থৃষ্টাবে অতুল্য চরণকে সম্মানস্থচক 
টিফিকেট প্রদান করেন। 







৪২৪ বংশ পরিচয় 


অতুল/চরণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ স্থরেশচন্দ্র হাইকোর্টের এটর্ণি এবং 
কনিষ্ঠ নরেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার । ইহার একমাজে কন্তার সহিত শ্রীযু 
বীরভূষণ দত্তের বিবাহ হইয়াছে; বীরভূষণ হাইকোর্টের উকীল' । 
অতুল্যচরণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা! খোড়পের বন্ বংশ 
বলিয়! বিখ্যাত। এই বংশ খোড়প গ্রামে প্রান দেড় শত বৎসরের 
উপর বাস করিতেছেন; এই বংশের আদি নিবাস মাহিনগরে ছিল৷ 
এই বংশের মহাদেব বস্থ মাহিনগর হইতে আবিয়! খোড়পে বসবাদ 
স্থাপন করেন। তিনি বাঙ্গালীর নবাবের নিকট হইতে জাইগীর গ্রাথ 
হইয়াছিলেন | 
অতুল্যটরপের প্রপিতামহ কাশীনাথ বস্থ মহাশয় ইষ্ট ইঞ্ডির 
কোম্পানীর জনৈক দেওয়ান ছিলেন। তাহার নীলের ও রেশমের 
কুঠি ছিল। তিনি বন বংশের জমিদারী খুব বাড়াইর়া গিয়াছিলেন। 
ফৌজদারী সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে তিনি গবণমেন্ট পক্ষে উকীঃ 
»ছিলেন॥ এমন কি হাইকোর্টে তিনি ফৌজদারী আইনে “অথরিটী" 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
তিনি আইন জ্ঞানের এত পরিচয় দিয়াছিলেন যে বিচারপরি 
টিউনন (08906958501) তাহাকে 50105 15৬ 10014 
বলিয়া ডাকিতেন। বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার তাহাকে ফানিম]ান বলি 
ঠান্টা করিতেন । 
১৯২২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে অতুল্য বাবু পরলোক গম, 
' করেন। পরদিবস প্রযুত দাশরবী সাল্স্যাল মহাশয় তাহার মৃত্যু সংবা 
হাইকোর্টে জ্ঞাপন করেন। তাহ! সত্তেও বন্দের পর হাইকোট পুনরা 
খুলিলে প্রধান বিচারপতি স্যার ল্যান্সলট স্তাগ্ডারসনপ্বলেন _ 
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(110, অর্থাৎ তিনি বহুকাল ওকালত্বী করিয়া একজন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ 
হইয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট হইতে যে শিষ্টাচার ও সহায়তা 
পাইয়াছি এজন ত্ৰাঙ্থার নিকট কৃতজ্ঞতা! জানাইতেছি। 
অতুল্যবাবুর মৃত্যুতে হাইকোর্টের উকিলগণ একটি শোক সত! 
করিয়াছিলেন এবং সেই শে।ক সভায় তাহারা বলেন-_. 1315 170881105 
0080115955 8191110 2100. 18151 00170100017 561756) 5৪10 1 
108171)61 2100 6610691 1€10001 9101) ১019৩ 06210 ০06 0109 
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অর্থাৎ তাহার অসামান্ত শিষ্টাচার, ক্ষমতা ও তীক্ষ বুদ্ধির জন্য 
উকিল সভার সভ্যগণ ও জনসাধারণ তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন! 
অতুল্যচরণের জ্যোষ্ঠ পুত্র স্থরেশবাবুর একটি শিশু কন্যা ও নরেশ 
চন্দ্রের একটি শিশুপুত্র ও একটি শিশুকন্যা 


চট্টগ্রামের মৌলবী এস্‌ নাদের আলী. 
বিএ, বিএল সাহেবের বংশপরিচয় । 


গ্রাম সদরের অনতিদুরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে পাহাড়তলী 
ষ্রেসনের এক মাই'ল পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরোপকূলে “কাট্টলী” গ্রাম অব. 
স্থিত । এই গ্রামের অপর নাম “সাধনপুর* । কাথিত আছে, যখন 
গৌড়রাজ্য ধবংসাভিমুখে পতিত হয় আবুলস্কর নামক জনৈক ৫সনিক- 
বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্খচারী সপরিবারে টট্টগ্রাম বাশখালী থানার 
'অস্তর্গত সাধনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পুত্রের 
নাম বাবুলস্কর, তৎপুত্র হোচাইনী লন্কর এবং হোচাইনি লঙ্করের পুত্র 
বরবত খা এবং তৎপুত্র পর্বত খ! এবং পরবত খাঁর পুত্র ইলিয়াছ খা। 
তথায় পাচ পুরুষকাল বসবাস করার পব শেষোক্ত ব্যক্তি সেই স্থান 
/ইইন্তে আসিয়া স্বাস্থা ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি বঙ্গোপসাগরের তীর্থ 
স্থানে বসতি স্থাপন করত: স্বীয় পৈতৃক গ্রামের নামে এ স্থানকে সাধন 
পুর বলিয়া অভিহিত করেন। সেকালে এই গ্রামের লোকজন একমাত্র 
শিক্ষিত ছিলেন বলি লোকে ইহাকে কাতটুলী অর্থাৎ শিক্ষিত স্থান 
বলিত। এখন এঁ কাতটুলীর ক্বাপত্রংশই “কাট্টলী” আখ্যা প্রাপ্ত 
₹ইছাছে। উক্ত ইলিয়াছ খার চারি পুত্র ছিল। কালাগাজি চৌধুব, 
নেয়াজ মহবৎ চৌধুবী, নছবত আলি চৌধুরী ও রুত্বমচৌধুরী । নেয়া 
মহ্বৎ চৌধুরীর পুত্র বকশা আলী চৌধুরী এবং বকশা আলী চৌধুরীব 
পুন্ব হাঙ্জী আমজাদ আলি চৌধুরী এবং হাজী আমজাদ আলী চৌধুরীব 
পুত্র মৌলবী এস্‌ মরহামত আলী চৌধুরী । এই বংশতালিকার আলোচা 
মৌলবী এস্‌ নাদের 'আলি বিএ, বি এল্‌ শেষোক্ত চৌধুরী সাহেবের 
প্রথম পুত্র । বিদ্যা, ধন সম্পা্তি এবং জমীদারী পুর্ব পুরুষ হইতেই 


মৌলবী এস নাদের আলি ৪২৭ 


ফ্রাহাদের মধ্যে অক্ষ রহিয়াছে । মৌলবী সাহেবের পিতা একজন 
1তনামা! পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ভাল 
নিতেন। তাহার রচিত মূল্যবান পগ্ঠগুলি এখনও তাহার যশ 
ক্র রাখিয়াছে। তাহার ছয় বৎসর বয়সে তাহাকে একমাত্র পুত্র 
লাখিযা তাহার পিতা আমাদ আলী চৌধুরী পুণ্য স্থান মন্ধা। নগরীতে 
ুঁজরতে গমন করিয়া! তথায় মানবলীপা! সংবরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
্ীজের চেষ্টায় এবং যন্ধে নানা ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া ধশ্ম এবং চরিত্র 
লে দর্বপরিচিত ও সকলের আদরণীয় হইগ়্াছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
ভাষা, দয়াবান ও বিনয়ী ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান 
বাল বৃদ্ধ সকপেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া জুরার 
ছলে এবং মৃত্যুকাল পধ্য্ত চট্রগ্রাম সদর বেঞ্চের অনারেরী মাজিষ্রে- 
রর কার্য করিয়াছিলেন। পঞ্চাইতি কাধ্যে পারপর্শিতার জন্য ১৯১১ 
লে পূর্ববঙ্গ এবং আসামের লেফটেনেন্ট গবর্ণরের নিকট হইতে তিনি 
্ণাদূরী পুরষ্কার ও সনন্দপ্রা্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া, 
কার ও দেশবাসীর নানাপ্রকার হিতকর কাধ্যে বিশেষ সম্মান “ও যশ 
নাত করিয়া ১৯১৯ শ্রী; ১৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে ৫ট! 
রা মিনিটের সময় ৬৫ বখসর বয়সে অত্যান্ত স্কুথ ও সম্পদের মধ্যে নিজ 
্র্বনে হেমারেজ রোগে আক্রান্ত হইয়্ ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে দেহত্যাগ 
পরেন তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তদানীন্তন বিভাগীন্ঘ কমিশনার 
টং কে, সি, দে সি, আই, ই, আই সি, এস, মৌলবা লাহেবের নিকট 
ঘর যে শোকগ্রকাশ করিয়। পত্র লিখেন :_- 
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চট্টগ্রাম জেলাব পশ্চিমভাগে উত্তরে ফেণী নদী হইতে দক্ষিণে বাঁ 
ফুলী নদী পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইলের মধ্যে উক্ত মৌলবী সাহেবই সঃ 
প্রথম মুসলমানের নধ্যে বিএ,এবং বিএল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এ: 
তিনিই সর্দপ্রথম চট্টগ্রাম জিলার মুসলমানের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের সহি 
চট্টগ্রাম কলেজ হইতে ১৯১২ খ্রীঃ বিএ, পাশ করিয়া সর্বপ্রথম ইংলিখ 
এম্‌ এ, এবং বিএল্‌ কোর” শেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় হই 
দুইবার এম্‌ এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ছূর্ভাগ্যবশতঃ স্বাস্থাহানির দ্ধ 
এম এ, পাশ করিতে পারেন নাই! তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট দু 
কয়েক মাস নিনিয়ার মেখিমেটিক্যাল টিচার এবং এসিসটেন্ট হে 
াষ্টারের কার্য করিয়া ১৯১৬ থৃঃ *ই জুলাই তারিখে চট্টগ্রাম সন 
ওকালতীতে হাজীর হইপ্ল! ব্যবসায়ে বেশ প্রসার করিয়াছেন। তাহা 
সরলতা, সৌলন্ট, স্বদেশপ্রেম, শিক্ষা ও চরিত্রের অমায়িকতায় তি] 
দেশবামী ও গবর্ণমেণ্টের নিকট যশ এবং প্রতিষ্ঠালীভ করিয়াছেন | 
তিনি খুব মিষ্টভাবী এবং একজন ভাল বক্তা। ১৯১৯ *থৃঃ রিক্রোচ 
কারো সহায়ত করার জণ্ত বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট হইতে তিনি নিয়োদ 
সার্টিফিকেট প্রার্ধ হইয়াছেন £--53/ 0০017001800 01719 150 ণ 
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বর্তমানে তিনি ডিষ্িক্ট বোর্ডের মেস্বর, সদর লোকালবোর্ডের 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, “কাট্রলী গ্রামের” পপ্রসিভেন্ট পঞ্চায়ে, ইসলাম 
আাঝাদ টাউন ব্যাচ ও সেপ্টাল কো-পারেটিভ ব্যাস্ক সমূহের ভাইরেক্টর, 
হঞ্ধকমিটার সেক্রেটারী, এবং নেশানাল লিৰারেল লিগ, ইসলাম 
এসোসিয়েসন, উট্টগ্রাম এসোসিয়েসন, চট্টগ্রাম ট্রেড স্‌ এশোসিয়েসন, 
এমেলেটিক্‌ এসোসিয়েসন, চট্টগ্রাম ইনসটিটিউট, চট্টগ্রাম নাইটস্থল-কমিটা ” 
৪ মোয়ারগঞ্জ বয়ন বিদ্যালয়ের কাধ্য শির্ববাহক কাঁমটীগ মেম্বর এবং বাঙ্গ 
পার গবর্ণর বাহাদুরের চট্টগ্রাম ভিজিটের সময় তিনি প্রাইভেট ইণ্টার- 
ভিড পাইয়া থাকেন । তাহার মধাম ভ্রাতা এস্‌ মহব রুহল আমিন 
চৌধুরী স্থানীয় উশ্তলকার পরশইত। *তিনিও একজন অমায়িক লোক 
এবং তাহার সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য গ্রামবাসী সকলের নিকট 
িনি আদরণীয়। তিনি &. ৪. টি) র 7), 2. ১. ০17০ এ কেরাণির 
কাধ্য করেন। মৌলবী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এস আমির হোসেন 
চৌধুরী যৌলবী সাহেবের একান্ত হিত্তাকাজ্ষী এবং পৃষ্ঠপোষক 
ও তাহার শ্বশ্তর পাঁটনার মৌলবী এম্‌ আবছুলগণি চৌধুরী সাহেবের 
বাবারে থাকিয়া! সওদাগরি ব্যবসায় শিক্ষা: করিতেছেন। মৌলবী 


৪৩০ ংশ পরিচয় 


সাহেবের মাতার নাম শ্রীমতী কুলচুম! বিবি । তিনি হাটহাজারী থানা 
অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নিবাসী মৌলবী ইছুপ আলী চৌধুরীর কন্তা এ 
ক্বনামখ্যাত জমিদার হাজী মৃত ফজল নরহমান চৌধুরীর . ভা 
তাহার কশিষ্ট ভ্রাতা হাজী মন্তফিজরবহ মান চৌধুরীও জমীদার ৭. 
উত্তলকার পঞ্চায়েৎ। মৌলবী সাহেব ১৯০৭ খ্রীঃ স্থানীয় কলেজিয়েট সব 
হইতে এপ্টে,স পাশ করিয়া তাহার নিজ বংশের সদাগর ও জমীদা 
শ্রীযৃত মামি আলী চৌধুরীর প্রথমা কন্ঠ! শ্রীমতী মেহের আক 
বিবিকে বিবাহ করিয়্াছেন। তীহাব তিন পুত্র ৬ ছুই কন্তা।। ১ম পুরে 
নাম শ্রমাণ সামশুন হুদা, ২য় পুত্রের নাম শ্রীমান নালদ্দিন আহা 
এবং তৃতীয় পুত্রেব নাম শ্রীযান সমসব রহমান । ১ম কন্তার নাম রাম 
ছুঁকির়। খাতুন, এবং ২য় কন্তার নাম শবীমী ছাজেদ| বাতুন। 

আবুনদব 

বাবুলঙ্কব 


[2১ 
চর্াররর 


বরবত খা 


পববভ খ। 


0. 
. 
ৃ 





মৌলবী এস, নাদের আলি ৪৩৯ 


ইনিরাছ খা 





ম্ ] | ] | 
কাল! গাঙ্জী নাছেরত আলি নেয়াজ মহম্মদ আজম রুস্তম 


| 
মাহাদ আলি জাবন বকসা আলী 


মহম্মদ হাসীম 
হাজী আ্মজদ আলী 





| না আলা 


|] সপ 
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ন 1 ] ৬ 
ৰ মৌলবী এস নাদ্দের আলী এসমহম্মদ কুহল আমীন | 


এস্‌ আমির হ্বোচেন | 
| 


| | | | ূ 
কামদর আলী আবছুলগণী কমরআলী নু রি কাছিম 
মুন্সিআবদুল্লা সফর আলী হায়দার নি 
| টি | চারার 

(777 [ | আহামদ আলা 

গোঃছোবান গোঃরহমন আবছুলরহমন আঃকাদের আমাম্ুলা | 

ৃ | আছাদ আলী 

' আবদুল বারী ৪ পুত্র ৮পুত্র | 

| মুনস্থর আহমদ 


পপ শিপ দি প্লিস 


০ 
হেদাএত মৌলবী মৌঃ ওস্যনগণী 
আলী ছাদত আলী (8. 4, 9. ঘা) 


৪৩২ ংশ পরিচয় 


শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী ॥ 


চট্টগ্রামের চঙ্জছনাথ তীর্থ ভারত বিখ্যাত তীর্থ। রামায়ণ? 
প্রাচীনগ্রস্থেও এই তীর্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই তী 
চট্টগ্রাম হইতে ১২ ক্রোশ উত্তর পূর্বে পর্বতদেশে অবস্থিত । স্থানট 
সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। এই তীর্থের লবনাক্ষকুণ্ড ১ব্রক্ষকুণ্ড, সহ 
ধারা, বাড়বানল, কুমারীকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, হ্বয়ভূনাথ 
মন্দাকিনী, বিরূপাক্ষ, হরগৌরী, শিব চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ যাত্রীর 
নিকট অতি পবিত্র“ ও আদরের বস্্। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিদু 
তীর্থযাত্রী এইস্থানে দেবদর্শন মানসে যাইয়া থাকে । ভারতের অন্থার 
তীর্স্থানের মত এই তীর্থেও পাণ্ডা আছেন । এই পাগ্ডাদের মধ্যে চন 
নাথ তীর্থের কলঙ্ক মোচন ৭ তীর্থ যাত্রিগণের অভাব অন্থৰিধা মোচন 
সেবায়েত-বংশধর ৬শরচ্চন্দ্রেব আজীবনব্যা পী ব্রত ছিল। ১২৬৭ বঙ্গাঝো 
৯ই আধাঢ বৃহস্পতিবার শরচ্চন্র্ের জন্ম হয় । শরচ্চন্দ্র কৈশোরে বিষ্ভান; 
ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক বেশে ভারতের নানা তীর্থ গমন করেন' 
তৎপর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তাং 
»মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশম্বের বিজ্ঞান সভায় প্রান ৬ বৎসর কা? 
সহকাবীর কাঞ্জ করেন। কিন্তু পরাধীন চাকুরী ভাল ন৷ লাগায় তিনি 
দেশে আসিয়া তীর্থের কলঙ্ক মোচনে আত্ম নিয়োগ করেন। তাহা! 
চেষ্টাতে চন্দ্রনাথ তীর্থের অনেক কলঙ্ক ক্ষালন হয়। কবিবম ৬নবা। 
'চন্ত্রসেন, ৬রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর দি-আই-ই প্রভৃতি তাহা! 
মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
শরচ্চন্দ্রের আদিপুরুষই এই তীর্থের আবিষ্কারক । চট্রগ্রামে এই পারা 
দিকে “অধিকারী” বলিয়া অভিহিত করা.হয়। এই অধিকারী বে 





র্‌ 
কল এটি ও ০০০০০ ০ন 
কা লা ক কি 
চা 


৮ 





শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী । 


প্রযুক্ত হরকিশোদ অধিকারী 8৩৩ 


»গোগীনাথ অধিকারীর খীরষে ১২৮* বঙ্গাবের ২৩পে মাঘ শ্রীহর 
কিশোর অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। 

ইহার মাতার নাম দয়াময়ী দেবী। ইহারা রাটীশ্রেণীর ব্রাক্ষণ 
পাণ্ডিল্য গোআ। »চজ্রনাথ দেবের সেবা পূজার ভার ইহাদের পুরুষান্ 
ক্রমিক । ইহার পূর্বপুরুষই এই মহাতীর্থের আবিষার কর্তা। 'ইহার 
ঞোষ্ঠ সহোদর শরচ্চন্ত্র অন্তি উচ্চল্লেপীর লোক ছিলেন। ১৩০৮ সালে 
তিনি যতীন্্রনাথ ও মধুস্দন নামে ছুই পুত্র রাখিয়া পরলোক 
গমন করিয়াছেন ' ইহারা একারতৃক্ত পরিবার । সেবায়েত ষণ্ডলীর 
মধে) এই খ্বরিবারই একমাত্র শিক্ষিত পরিবাব। হরকিশোর অধিকারী 
মহাশয় বিশ্ববিস্থালয়ের উপাধিধারী না হইলেও পা সম্প্রদা্নে 
$হাব মত সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, চরিত্রবান, দেশহিতৈষী, দয়ালু লোক 
এই যুগে বিরল। ইনি ৮কবিবব নবীনচন্ত্র সেন মহাশয়ের 
নু বিশেষ ম্েহভাজন ও বন্ধু ছিলেন। স্ৃদীর্ঘকাল হইতে ইনি অনেকগুলি 
খববের কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং একজন ভাল সমালোচক বলিয়। 
শাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহার আজীবন ব্যাপী চেষ্টার ফলে 
মহাতীর্থ চন্্রনাম ধ্বংশ মুখ হইতে রক্ষা! পাইয়াছে। চস্নাথ তীর্থে 
্ধে দেবদশনার্থী প্রত্যেক যাত্রীকে ১৮ একটাক1 ছুই আন হিসাবে 
৯ দিতে হইত। হরফিশোর বাবুর চেষ্টায় এই ক্স গ্রহণ প্রথ। 
নব হইয়াছে । 
ঘর চন্নাগ ভীর্থের বাহ! কিছু উন্নতি, তাহার একমাত্র মূল হরকিশোর 
্াব। তীরের সংস্কার ও বাজিগণের অভাব অন্থবিধা মোচন তাহার 
্রীবনের ত্র । ইহার তীর্থ সেবাদি সাধারণ হিত্তকর অঙুষঠানে প্রীত 
ইয়া মাননীয় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রকান্ঠ দরবারে ভাহাকে ১৯১৯ খ্রীষ্টান্ছে 
€ আগষ্ট ভারিখে' এক সনন্ব প্রদান করিয়াছেন, এবং বঙ্গের প্রায় সক্গে 
দা, মহায়াজ 'যিদার শিক্ষিত যুযাজ ভাহাকে বানন্যাছি প্রদানে, 

ডা 
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গৌরবান্িত করিয়াছেন। চট্টগ্রাম ত্রাদ্ষণ প্রধান স্থান হইলেও কোন 
ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকার উচ্চ সম্মান লাভ ঘটে নাই। 

"চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য” নাষে একখানি বৃহৎ এতিহাসিক গ্রন্থ ইনি প্রপয়ন 
করিয়াছেন, ২* বৎসর মধ্য গ্রস্থখানির ৪টী সংস্করণ হইয়। গিয়াছে! 
চন্দ্রনাথ তীর্থের যাবতীয় বিবরণ, ইতিহাস,শান্ত্রের কথ।, তীর্থকৃত্য প্রভৃতি 
এই গ্রন্থে দক্ষতার সহিত সন্বিবেশিত হইয়াছে । গ্রস্থখানি ভ্বারভাঙ্গাব 
মহারাজা বাহাদুরের নামে উৎস কর হইয়াছে । এই গ্রন্থের একটা, 

ক্ষিপ্ত সংস্করণ € বার মৃদ্রিত হইয্া হিন্দুসমাজে বিতরিত হইয়াছে। 

ইনি বনুকাল হইতে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক এ 
মেলা কমিটার ([.9051065 [70538 4১০৮ মতে গঠিত ) অন্যতহ 
মেশ্বর আছেন। চন্দ্রনাথ তীর্ঘের যাহ! কিছু সংস্কার ও উন্নতি তাহ 
ইহারই হাতে হইয়াছে ইহার ৬টী ছেলে ও ৩টী মেয়ে। বড় ছেলে 
চট্টগ্রাম কলেজে শধ্যঘূন করিতেছে । ইহার বংশতালিকার একাং 
এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল । 

১। রামশস্কর 


২। দেবীগ্রনা্ 
৩।স্রমান 
৪ শ্বাস 
৫। রাধাবলপভ 
৬। ঘনশ্াম 

৭] বলরাম 
৮ নগর 
ক কাশ 


শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী ৪৩৫ 
১৭। অধোধ্যারাম 


১১। ৬গোপীনাথু-(জন্স ১২৬২ বঃ) 


| ( মৃত্যু ১২২৪ বঃ) 
ৰ উরি 
৬/শ ওচ্চজ্ 
(জন্ম 1 ১২৬৫ বঃ:) | 
মৃত্যু ূ ১৩৯৮ বং) 
শ্রীতীন্দ্রনাথ ূ 
শ্রীমধু্দ ন 


| 
১২। শ্রীহরকিশোর ( জন্ম ১২৮০ বঃ 


| ২৩ মাঘ বুধবাব, 


্পর৯ ০ািস্কশু৯ ৮৫ পাকীপাসিগাশপপী শিপ শট স্পিল পা লট পি শাগী শিপ পিপিপি 





শা ৮ ৮০৯৯ ০০৬৭৮ পিসী পিন আপ শি 4858 আপাত সপ এ রা 


1 1 . ৰা 
বিনোদ শ্রীবীবেন্্র শ্রীধীরেন্্র প্রীমপীপ্র বিমল শ্রীশাস্তিময 


ঠন্ঠনিয়ার মিজ্রবংশ 


রায় শ্রীযুক্ত হুরেন্্র নাথ মিত্র বাহাছর ঠনঠনিয়ার মিজর বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ অতি প্রাচীন ও সম্বাস্ত বংশ। কালিদাম 
মিত্রের অধংস্তন বংশধর রাম নারামণ যিত্র হইতে এই বংশের বংশক্কম 
'আরঞ্ হইয়াছে । ইহারা বড়িশা সমাজভূক্ত, ইহাদের আদি নিবায 
জেঙ্ঞুর গ্রাম। রাম নারায়ণ চার পুত্র বাখিষ। পরলোক গমন 
করেন। তাহার জ্যেষ্ট পুত্র প্রাণবল্পভ, মধ্যম রাম্জীবপ, তৃতীয় 
কেনারাম ও কনিষ্ঠ বলরাম। প্রাথব্লভ ছুইপুত্র বাখিয়া পরলোক 
গমন কবেল। তাহার ছুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ থেলাপাম ও কনি! 
'বনোদরান | খেলারাম নিঃসন্তান অবস্থায় মারা মান। বিনো? 
রামের তিন পুত্র হয্ব। জ্ষ্ঠ রামগোপাল, মধ্যম রাধাকাস্ত ও কণি। 
ভরা । রামগোপালের চারি পুত্র। জোষ্ঠ কুষ্ণচপণ, মধ্যম $% 
চন্ত্র, তৃতীয় কেবলরাম ও কনিষ্ঠ বাবুরাম। রাধাকান্তের ছয় পু্। 
জ্যষ্ট কৌতৃ কাম, মধান দাতাবাম, তৃতীয় নন্দকিশোর, চতুর্থ ঞ!' 
মোহন, পঞ্চম ভগবানচন্দ্র ও কনিষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ। কৌতুকরাছে, 
কোন সন্তানাদি হয় নাই । দাতারাম কলিকাতায় আয়া ব্যবদ্য| 
করিয়া প্রভূত অর্থ উপাঞ্জন করেন এবং ঠনঠনিসাঘ বৃহৎ তব 
লিশ্বাণ করেন" দাতারামষের তিন পুত্র, জোর্ট মদনমোহন) মধায 
চন্দ্রশেধর ও কনিষ্ঠ ভোলানাথ | মদনমোহন শিশিত ও বিগ্যানরাঁ 
ছিপেন। তল রাজা রামমোহন রাম্নের সহিত অশেক পু 
“ঈংরাঞজাতে অনুবাদ করিয়াছিলেন । ইনি কোন সম্তানাদি না রাখায় 
পলোক গমন করেন। চন্দ্রশেখর যেরিন বোডের দেওয়ান (ছিলেন। 
তিনিও এই কার্যে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিস্বাছিলেন। তিনি পাঠ 
পুর গারখরা পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ ঈশ্বর চঞ্জ, মধ্যম নবীনচ 
'ভীস্ব গোপাল চন্ত্র, চতুর্থ তারাাদ, কনিষ্ঠ গোকুলচন্তর । 


ঠন্ঠনিয়ার মিত্রবংশ ৪৩৭ 


' ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৭৪ মালে পাচ পু রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 
জোট রাজেন্্রশাথ, মধ্যম মহেন্ত্রনাথ, তৃতীয় উপেন্দ্রনাথ, চতুর্থ স্থরেন্- 
নাথ ও কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ । এই ঈশ্বরচন্ত্রই রাম বাহাছর স্থরেন্্নাথ 
ত্র মহোদয়ের জনক। রাজেন্ত্রনাথ আপন কৃতীত্ববলে বেঙ্গল গীবব্প 
মেন্টের সহকারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি 
ৃ বন সভার সম্পাদক ছিলেন। মহেক্্রনাথ ই-আই র্রেলওয়ের একজন 
উচ্চপদস্য কর্মচারী ছিলেন। জ্ঞানেন্ত্রনাথ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে 
রৈজিষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ঢাকা। কলেজের 
'দাইন অধ্যাপক ও ঢাকার সরকারী উকিল ছিলেন। তারপর কলি- 
টাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক ও হাইকোর্টের উকিল 
কুন। তাহার প্রণীত “লিমিটেসপন একট” আইনজীবিদের নিকট 
ট্খনও সমাদৃত | ইহার তিন পৃত্রের মধ্যে ষ্ঠ হেমেন্দনাথ জন্ধ- 
তি ব্যারিষ্টার, মধ্যম গিরীন্ত্রনাথ ও কনিষ্ঠ বীরেন্ত্রনাথ হাঈকোর্টের 
সরেম্্রনাথ শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী। ইনি বেঙ্গল গবর্ণমেপ্টেব 
প্রাইনানসিযাল বিভাগে অপ্ডার সেকেটারীর কার্ধা করিয়া এক্ষণে 
পন্দন ভোগ করিতেছেন । গবর্ণমেন্ট ইহাব কাধা "দক্ষতায় সন্ধই 
য় ইহাকে “রায় বাহাছুর* উপাধি ভূঁষণে ভূষিত করিয্াছেন। ইনি 
ছিদিন এ মিউনিসিপ্যালিটার মনোনীত সদন্যক্ষপে অতি ষোগ্য- 
াব সহিত কার্য; করিয়াছেন। ইহার একমাত্র পুত্র সত্যেজ্জনাথ । 
[তোজনাথ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের ট্রেজারার । 
|| ঈববচন্ত্রের কনিষ্ঠ পুত্র যোগেম্রনাথ মৃদ্সেফী করিয়া শেষে সেসন 
জের গদে পধ্ন্ত উন্নীত হন। তিনি গুণের পুরষকাব স্বরূপ রায় বাহাদুব 
র্পাধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পেন্স ভোগ করিতেছেন 
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ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাগ্ডিল্য গোত্রীয় 
দেব বংশ। 


যে দেববংশীম্মগণ বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে জড়িত 
ইহাব। তাহাদেরই অধঃভ্তন পুরুষ । উত্তররাট, দক্ষিণরাঁ়, বঙ্গ, বরেন 
সর্বত্রই কি রাষ্ট্রীধিকারে, কি সমাজগঠন ইহাদের 
পূর্ববপুক্রষগণ যেরূপ কৃতিত্বের পরিচষ দিয়াছেন 
ভাহ। বাঙ্গালার ইতিহাসে অতুলনীয়। এই বংশের ধারাবাহিক 
ইতিহাস টাকিনিবাশী , প্রসিদ্ধ এতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ বাঃ 
মহাশয় তাহার *শ্বাশ্বতী' নামক মাসিক পত্রিকায় গ্রকাশ করিয়াছেন 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্থ প্রাচ্যবিদ্ঠামহাণব মহাশয় তাহার বঙ্ধের 
জাতীয় ইতিহাস রাজন্তকাণ্ডে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মির 
কাহাব “যশোহর খুলনার ইতিহাসে” এই বংশের প্রাচীন ইতিবৃ 
বিশদকূপে বিবৃত করিয়াছেন । আমরা উক্তবংশীয় হাইকোর্টের বিখাত 
উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দেব রাম মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কার 
তাহাদের গৃহে রক্ষিত বটুভট্ট রচিত স্থপ্রাচীন কুলগ্রন্থ দৃষ্টে এবং উক্ত 
এতিহামিকগণের প্রবন্ধাদি হইতে এই প্রসিদ্ধ বংশের সংক্ষিতী পরিচা 
প্রদান করিলাম। | 

পুরাকালে দেবগণ হরিম্বারের নিকটবর্তী শাওডগ্য হদকুলে ( বর্তমান 
আমুদ রেহিলধণ্ড র্রেলওয়ের শাপ্ডিল্য ষ্টেদনের অনতিদুরে ) শাওন 
ধষির গোত্রে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিগেষ্িলেন। শকা' 
থিকারের লময় ইহারা ক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করিয়া ক্রমে রাঙ্ধ্যনিপ, 
হইয়! উঠেন। খ্রীহিয় প্রথম শভাবীর শেষভাগ হইতে উততুর্থ *৩" 


উপক্রষণিক! 





লী গোবিন্পচন্ত দেব বায 


ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাঙিলা গোত্রীয় দেব বংশ ৪৪১ 


পরাস্ত আর্ধদেববংশীয় ক্ষজ্সিয় রাজগণ হিমালয়ের উপত্যকা হইতে আঙ্ুগঞ্গ 
প্রদেশ পর্যন্ত আপনাদের রাজত্ব করিয়া লয়েন। ইহারা দেব উপাধি 
বিশিষ্ট হইলেও আপনাদের মুদ্রাদিতে এবং স্থগ্রাচীন কুনগ্রন্থে নামের 
শেষে “সেন” শব্ধ ব্যবহার করিতেন এরপ দৃষ্ট হয়। গুপ্তসম্রাট সমৃত্র 
গুপ্ডের এলাহাবাদ শিলালিপিতে সমৃন্্গুঞ্চের নিকট পরাঞ্জিত আর্ধ্য 
নূপতিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম রুত্রদেবের নাম পাওয়া বায়। রুত্রদেব 
কু্রসেন নামেও পরিচিত ছিলেন। স্থলতানগঞ্রের নিকট তাহার দুইটী 
ুত্রা আবিস্কৃত হইয়াছে। হনি সমৃত্রগুপ্ের সমসাময়িক ছিলেন (৩৪৮ 
খুঃ_৩৯০থৃঃ)। রুদ্রদেব সমৃত্্রগুপ্তের হাতে পরাজিত বা নিহত হইলে 
তৎপুত্র (সম্ভবতঃ পৌস্স) বক্গদেশে পলাইয়া আসেন এবং করণস্বর্ণ রাজ্য ও 
উক্ত নামীয় বঙ্গের আদি কায়স্থসমাজ স্থাপন করিয়। কুলগ্রন্থে কর্ণসেন 
নাষ়ে পরিচিত হন। এখনও বাঙ্গালার বিশিষ্'দেববংশীয়গণ কর্ণন্বর্ণ 
বা কানসোণার দেব বলিয়া! আপনাদ্দিগের পরিচয় প্রদান কবিয়। 
গর্ধান্থৃভব করেন। কর্ণসেন নৃতন রার্জোঁর প্রতিষ্ঠা ও দেববংসের 
ূ মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাব পরিচয় কুলগ্রস্থে উজ্জ্রলভাবে 
বিবৃত হইস্কাছে। কুলগ্রস্থে ষে লক্ষেশ্বব বিভীষণের প্রসঙ্গ আছে, কাশ্ীবে 
প্রমিদ্ধ ইতিহাস, রাজতবঙ্গিনী ও সিংহলের মহাবংশ গ্রস্থ হইতে ভাহাব 
পৰিচয় পাওয়া! ষায়। রাজতরক্ষিনীর*লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জা] যার 
'বেএই রিভীষণ ৪৪* থুষ্টাব্ধের নিকটবর্তী কোনও সময় বিছ্মান 
।ছিলেন। দ্েববংশীয়গণের একটী বিশেষত্ব এই ইহারা পূর্ব্বাপব, 
ব্াঙ্ষণা ধর্ম রক্ষ| করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ 
বিদ্বেষ ছিজেন।, বৌদ্ধরাঞ্জগণের অক্কুণণ প্রতাপ ইহাদের দ্বার] কতকটা 
ধর্ধ হইয়াছিল। 
থৃীয় পঞ্চম শতাব্ধীর মধ্যভাগে শাস্তীল্য গোতীন্দ দেববংশে 
যহাবাজ ঞ্সেন প্রাদুভূতি হন। তিনি প্রবল পরাকষমে বঙ্গদেশ 
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শাসন করিতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী 
নামক স্থানে ভাগীরথী ও কর্ণ নদীর ( বর্তমান 
মঘূরাক্ষীর ) সঙ্গম স্থলে কর্ণপুর নামক এক বিচি্ব। 
নগরী নিশ্মাণ করিয়া মহারাজ কর্ণসেন তথায় ্ 
করিতেন। নগরী সৌধমালা সমাকীর্ণ, ধন ও জনে পরিপূর্ণ ছিল এবং. 
সতত সৈম্যগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ভ্রমে দুর্ভেছ্য হইয়। উঠে। কালক্রমে 
মহারাক্গ কর্ণসেনের দেবসেন নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি বৃধকেতু নামেও গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কুমার বুষকেতুর 
'অন্নপ্রাসনের সময় লঙ্কেশ্বর বিভীষণ নিমন্ত্রিত হইয়া কর্ণপুরে আগমন 
করেন। এই ভপলক্ষে মহারাজ কর্ণসেন ব্রাহ্ধণ ও অত্যাগতিগকে 
এত স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন যে কুলগ্রস্থকার তৎকালে কর্ণপুর নগরীতে 
হ্থরলোক হইতে স্ুবর্ণবাই হইয়াছিল বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। এ 
সময় হইতেই উক্ত প্রদেশ কণন্বর্ণ বা কর্ণস্থ্বর্ণ নামে পরিচিত হম়। 
অতঃপর মহারাজ কর্সেৰ এক অভিনব সমাজ গঠনে কুতসঙ্কল্প হন। 
তিনি বিভিন্ন গোত্রীয় দেবগণকে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কর্ণপুর নগপীতে 
আহ্বান করিয়া আনেন এবং গোত্রাঙ্ছসারে তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া 
সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। শাণীল্য গোত্রীয় দেবগণ 
কর্ণস্থবর্ণ সমাজের কুলনাম্বক হন, এবং মৌদগলা, বাত্শ্ত, পরাশর, 
ভবদ্ধাজ, ঘ্বুতকৌশিক ও আলিম্যন গোত্রীয় দেবগণ পর্যায়ক্রমে মর্ধযাদ 
লাভ করেন । কণন্বর্ণ সমাক্গ সপ্তগোররীয় দেবের সমাজ বলিয়। প্রসিদ্ধ 
লাভ করে। কালক্রমে কাশ্প, গৌতম এবং অন্তান্ত গোত্রীয় দেবগণও 
অপরাপর পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ উক্ত সমাজের য্য্যাদা লাভ করিয়া 
ছিলেন। এই কর্ণশ্বণ সমাজের ধ্বংসাবশেষ হইতেই বর্তমান উত্তর 
রা়ীয় সমাজ গঠিত হইয়াছে । উত্তররাটীয় বাৎশ্য ও ভরঘাজ সিং, 
সৌকালীন ও শ্বাণ্ডিল্য-ঘোষ, বিশ্বামিতর-মিত্র, বাশ্বপ-দত্ব, মৌগ্দলা ও 


কর্ণস্থবর্ধ-_বাঙ্গালার 
আদি কামস্থনমা 
(উত্তর রাটীয় ) 
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কাষ্ঠর-স্ীস। মৌদগল্য-কর, ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ কণন্র্ণ সমাজেই 
প্রথমতঃ মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইয্াছিলেন। ইহারা এখনও আপনাদিগকে 
নীকর্ণবংশ শ্রেণীতৃক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। সম্ভবতঃ এই সকল 
বংশেই নৃপতি হুধ্য ঘোষ ও মহামাগডুলিক ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এক্সপ প্রবাদ আছে,_ কর্ণসেন বাঙ্গলার ব্যবসায়ী বৈশ্য শ্রনীর 
মধ্যেও গোত্সানুসারে কুলমর্যযাদ! *স্থাপন করেন। তাম্বলীন প্রভৃতি 
বৈশ্ত শ্রেণীর মধ্যে এখনও কর্ণমেনী থাক দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
সময় হইতেই দেবগণ আপনাদিগকে কণসেনী দেব ঝলয়া পরিচয় দিতে 
আরস করেন । যুগধুগান্তর বহিয়! গিয়াছে, কর্ণসৈনের সেই বিচিত্র 
নগরী এখন আর নাই, আজ কেবল কতকগুলি লুপ্তপ্রায় চিহ্ন প্রাচীন 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান বাঙ্গামাটীর চতুর্দিকে ষোল ক্রোশ ব্যাপিয়া 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে! রাঙ্গামাটার এমন স্থান নাই যেখানে 
ছুই চার্রখানি ইষ্টক বা মৃৎ্পাত্র পড়িঘা নাই। আবার এই সমস্ত 
যৎপাত্র চুর্পণের সহিত এখনও ম্বণ ও রোপ্য মুদ্রা, অন্কুরি ও বহুমূল্য 
অব্যাদি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । কোনও কোনও স্থানে 
অগ্যাপি বৃহৎ বৃহত প্রস্তর খও প়্িয়। রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। যেস্থানে কণ- 
সেনের বাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ, এখনও দরশকগণ চশ্ম পান্থুকা 
লইয়। তথায় আরোহণ করেন না। ১৮৫৩থৃষ্টাব্ে কার্ধেনি লেয়ার্ড সাহেব 
এস্থান দশন করিয়। লিখিয়াছেন _“খাঙ্গীমাটী পুর্ববকালে কানসোনাপুরী 
নামেই প্রসিদ্ধ ছিল; গোঁড়পতি কর্সেন এই নগরী নিশ্দাণ করেন। 
তাহার সম্বন্ধে বুতর প্রবাদ এখনও প্রচলিত রহিয়াছে । এখনও 
লোকে “রাক্ষসের ভাঙ্গী* ও কর্ণসেনের রাজবাড়ী দেখাইয়া থাকে। 
বাঙ্গবাটার ধ্বংসাবুশেষ নিদর্শন এখনও তিনদিকে বিদ্যমান। অপরদিক 
নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। রান্ববাটীর পূর্বদিকে কিছুদিন পূর্বব- 
পধ্যন্ত একটা স্থপ্রাচীন তোরণ ও তাহার পার্থে ছুইটী বৃহৎ বুরুজ্ধ 
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বিস্তমান ছিল, অল্পদিন হইল সমন্তই  ভাগির গলা 
হইয়'ছে” । 

কর্ণসেনের পর এই বংশে মহারাজ শশাঙ্কসেন জন্ম গ্রহণ করেন। 
রোটাসগড়ের মৌজায় তিনি “মহাসামন্ত শ্রীণশাঙ্ক দেব” নামে পরিচিত 
হইয়াছেন। প্রাচ্য ভারতের ইতিহাসে মৌধ্য স্প্লাট অশোক ও। 
সমুদ্রগুপ্ের পর এই শশাঙ্কদেবের স্তাঁ় বোধ হয় আর কোনও ন্ৃপতি 
তাদৃশ গ্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। চীন পরিব্রাজক ছিউয়েন 
সাং তাহাকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলিয়। বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গয়াক্ষেত্র 
যে বোধীবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়! বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন, 
মহারাজ শশঃস্কদেব সেই বৃক্ষ সমূলে উৎ্পাটন করিয়া অগ্রি সংযোগে 
ভম্মসাৎ করেন এবং তক্লিকটবত্তী প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মন্দির মৃত্তিকা ভ্যস্তরে 
প্রোথিত করিয়! তদুপরি শিবমন্দির স্থাপন করেন। ইহার রাজত্ব 
কালে বাঙ্গালায় হুখসমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল। অতঃপর 
কর্ণন্বর্ণের বিভিন্ন গোত্রীয় রণপরায়ণ দ্রেবগণ অঙ্গ বঙ্গের সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়েন । ইহ্াব| বঙ্গের অনেকশ্থলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া 
নিক্বিবাদে রাজত্ব করিতেছিলেন। খুষ্লীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
কর্ণন্থবণ নাম লোপ পানর এবং মূর্শিবাবাণ £ইতে হুগলী পর্যাস্ত সমস্ত 
প্রদেশ রা নাষে অভিহিত 

ৃষ্টীয় ১১শ শতান্ধীব শেষভাগে শাণ্তিল্য গোত্রীয় দেবগণ বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত কণ্টকদ্বীপ বা বঞ্ডমান কাটোয়ায় এক স্বাধীন রাজোর 

প্রনিষ্ঠ। করেন। ভাগিরথী অজয় ও বড় খালের 
4 ভূভাগ ইহাদের কতৃক শাসিত হইত। 
দরক্ষণে নবদ্বীপ পর্যন্ত ইঙাদের রাঙ্জরত্ব বিস্তৃত 
ছিল। এই বংশে সথরদেব নামে এক স্থপ্রসিচ্ধ রাঙ্জ। জন্মগ্রহণ করেন। 
গ্রহগণের মধ্যে ূর্ধ্য'ও দেবগণের মধ্য যেরূপ ইন্ত্র দেববংশেও মহামতি 


বঙ্গযঘটি দক্ষিণ রাঢ়ীয় 
কারস্থ নমজ | 
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হ্বরদেব তদ্রপ ছিলেন । তিনি নানা গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ধর্খের রক্ষক ও 
হর্ঘনগণের ভীতিগ্রদ ছিলেন। ইহার ক্ষান্রতেজে বৌদ্ধধর্ম দূরীভূত 
হইয়াছিল এবং স্থত্রাহ্মণগণ কতৃক সনাতন ধর্ম পুনঃপ্রবন্তিত হয় । 
স্থরদেবের পুত্র দক্ছজারি দেব। বটুভষ্ট ইহাকে কর্ণফুলে জাত ও 
নানাগুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তাহাকে" সেন 
রাজগণের সম্পর্কীয় বলিয়া উল্লেখ কুরিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কিবূপ 
সম্পর্ক ছিল তাহা বুঝা যায় না। বল্লালচরিত প্রণেতা আনন্দ ভট্ট সেন 
রাজগণকেও কর্ণ বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বল্লালসেনের তার 
শাসন হইছে জানা যায় তাহার পূর্ববপুক্ুষো অঃনক কীত্তিদ্বারা রা 
দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। বটুভট দেবরাগণকে ব্রন্ধাবর্ত্য বাসা 
ক্ষত্রয় বলিয়া পরিচয় 'দয়াছেন। দেন রাজগণও আপনাদ্িগকে অনেক 
স্থলে ব্রন্ষক্ষত্রিয় বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন । অধিক' আশ্চর্যের বিষয় এই-- 
্বন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে এই মেন রাঙ্গণের পূর্ববপুরুষগণকে সৌমিনী 
দেবতা উক্ত শাগ্ডল্য নামক খধির গোত্রীয্ব ব্লিঘ্বা বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহাতে বুঝ! ধায় বঙ্গের সেন রাজগণ ও দেবরাজগণ আদিতে একই 
বংশোদ্ভব ছিলেন৷ সে যাহা হউক, দস্থুজারি দেব হইতে এতিহাসিক 
পাঁরচয় উত্তমরূপেই অবগত হওয়া যায়। দন্থুজাবি দেবকে সেনরাজ 
লক্ছণের ও বন্দ্য মকরন্দ-স্থও দাশরথীর নমসামগ়িক বলিয়া বর্ণনা কর। 
ইইয়াছে। কুলগ্রস্থ সমূহের আলোচন। দ্বারা স্থির হয় যে ষড়বন্দো। 
জোবলখঠ্জ মহেশ্বরে। উদারধী। দেঁবলে। বামনো ধীমানীশানো 
যকরন্দকঃ। ( জোবাল, মহেষ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই 
ছয় জন বন্দা বংশী )। এই ছমজন বঙ্পান সেনের নিকট হইতে মুখ্য 
ফুলীন বলিয়া অর্চনা লাভ ক্রিয়াছিলেন। এই ম্করন্ব-পুত্র দাশরথীকে 
দুজারি দেব কণ্টকন্ধীপ বা কাটোদ্বায় স্থাপিত করেন। দাশরথী 
সামিক, ব্রদ্ুবিদ, ব্ধণ্যলক্ষণযুক্ত ও শ্রজীচণ্ডি পরায়ণ ছিলেন ।: এই 


বি 
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চণ্ডী পরায়ণ বন্দ্যবংশের শিষ্য হওয়ায় দেববংশীয়ের! শ্রীত্রীচণ্ডীচর 
নারায়ণ উপাধি লাভ করেন। আমর! পরে তাহা উল্লেখ করিব। 
দাশরথী বন্দ্যঘটী নামক জনপদে বাস করিতেন এবং তাহার প্রতিভায় 
বন্দাঘটা ক্রমে স্থপরিচিত হইয়া উঠে। দহুজারিদেব দাশরথী 
বন্দর পাচ পুত্রকে ভাগিরথীর নিকটগ্থ হরিকোটী, নৈহাটা, লাটগ্রাম, 
উশড় ও নবচর নামে পাচধানি "গ্রাম দান করিয়াছিলেন । ভিগি 
অগ্রন্থীপ ও নবন্বীপে দুইটী মহাকাল শিবমু'ই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
বটুভট্ট তাহাকে লক্ষ্মণ সেনের মিত্র এবং সামন্ত বলিয়াও উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। লক্ষ্মণ সেন খন বরেক্ত্র ভুমিতে পাল রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
যাত্র। করেনস্তখন দন্ুজারি ন্বীয্ঘ বাহুবলে সমগ্র বরেক্্ ভূমি সেন রাজ. 
গণের করায়ত্ব করেন। 

দনুজারি দেবের স্ময়েই দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ উত্তমরূপে বিধিবদ্ধ হয়। 
অজয় নদের উভম্ কুলে দক্ষিণ রাট়ীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনিবেশ ছিল। 
ভাগিরধী কুলবত্তী বন্দ্যঘটা--দক্ষিণ রাট়ীয় সমাজের কেন্দ্রস্থানীয় ছিন। 
উজানী, ম্ঙ্গলবোট, বটগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি এই সময় হইতেই দক্ষিৎ 
রাট়ীয় সমাজ স্বান বলিয়। গণ্য হয । লক্ষ্মণ সেনের সময় রাটটীক়্ কুলীন 
গণের প্রথম ও দ্বিতীয় সমীকরণ হম়। দনুজারি দেবই এই সমীকরণে। 
প্রবর্তক । " 

ৃষ্টীয় ধাদখ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধাবস্থাক্ম উপনীত 
হন । এই সময় খিলিজি পাঠান বংশীয় বক্তিয়ার নামক সেনাপজি। 
অধিনায্বকত্বে মুসলমানগণ নবদ্ধীপ আক্রমণ করেন । দেখবংশকারের ম্ডে 
এই সময় ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছিল এবং গৌড়াধিপ লক্ষণ 
যবনদিগের করৃক সর্বথা! আক্রান্ত এবং অমাত্য ও বাঞ্ধবগণ কর্ৃঃ 
পরিত্যক্ত হইলে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে চলি 
যান। তাহার পুত্র মাধব সেনও লমৈম্ত দঙ্ছজারিদেব দীর্ঘকাল লার্দ 
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ৃ 
মুসলমানদিগের গতিরোধ করেন। এই সময়ে দঙ্থজারিদেব ও মাধব 
টা ববনকবলগত রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরখীর পূর্ব, 
রে বঙ্গের কোনস্থানে অবস্থান করিরা প্তৃতৃূমি রাঢ়দেশের উদ্ধার 
কামনায় যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। দঙ্ছজারি ও মাধব দীর্ঘকাল যাবত 
কত্রে এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়। কার্য করেন, প্রাচীন গ্রস্থাদিতে 
ভাহারা দনৌজামাধব নামে উক্ত হহয়াছেন। দশ্থজারি দেবের জীবিত 
[কাল পর্য্যন্ত মাধব সেন বঙ্গদেশে ( ভাগীরথীর পূর্ব্বকুলে ) তাহার প্রতি- 
পত্তিবজার রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দক্ষিণ রাটীয় ব্রাহ্মণ ও. 
কায়স্থগণ এই সময় হইতেই দলে দলে ভাগীরথীর পূর্বপারে দনুজারিও 
মাধবের শাসিত প্রদেশে অর্থাৎ বর্তমান নদীয়। জেলার্‌ পর্ববাংশে, 
'মশোহর খুলনায় ও পূর্বববঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। 
রধবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ হইতে জানা যায় ,ষে দহুজারি মাঁধবের 
সভার রাঁটীয় কুলীন ব্রাক্ষণদিগের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬্ঠ এই চারিটী 
নমীকরণ হইয়াছিল। এতঘ্যতীত তাহাদের সভায় বঙ্গজ কায়স্থগণেরও 
হইবার সমীকরণ হইয়াছিল । 
£ এই মহাবীর মহারুতি দেবরাজ অবশেষে ভাগীরথী সলিলে কলেবর 
্লিরিত্যাগ করেন এবং কণ্টকন্ধীপ সম্পূর্নূপে যবন কতৃক অধিকৃত হয়। 
মাধব সেনও বন্দ্যকুলাচাধ্যগণ কহ বরেক্ত্রভূমে প্রস্থান কক্রন। 
দ্ছুজারিদেবের দেহত্যাগের পর বন্দ্যাচাধ্যগণ তাহার শিশু পুত্রকে 
লইয়্! বরেন্্ভূমির অন্তর্গত পাুনগরে গমন করেন । 
দঙ্ছজারির শিশুপুত্র হরিদেব ও মাধব সেনের, 
রেজদেশাভিমূখে চলিয়। যাওয়াম্ম ইহাই বুঝ! যায় গৌড়ের নিকট 
পক্ষা নবন্ধীপের নিকটই ষবনদিগের অধিকার প্রথমে বিস্তৃত হইয়া" 
। গৌড় বা লক্মণাবতী নবন্ধীগ অধিকারের পর বক্তিয়ারের রাজ- 
শী হয় উঠে। এই জন্ত দেখ! যায় যে রাটীয় ত্রাঙ্গণ কায়স্থগণ রাড" 











এ 
গুনগর-বারেন্রলমাজ 
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দেশ হইতে পুর্বববঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্ত বারেজ্জ ব্রাহ্মণগণ বা 
কায়স্থগণ একেবারে আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। গা 
নগর যালদহ হইতে ৬ মাইল পূর্বোত্তরে অবস্থিত । হান্টার সাহেব 
অনুমান করেন এই সময় উক্ত প্রদেশ ছুগম জ্ঙ্গলমন্ধ অবস্থাক়্ ছিন। 
সেই,সময়ে পাতুনগব বোধ হয় কোন প্রাচীন নগরের (পৌগ্ড বন্ধনের] 
ভগ্তাবশেষরপে অবস্থিত [ছল। ্থতরাং সেরূপ নিঞ্জনস্থানে শি 
হরিদেবকে লইয়া! বন্ধ্যাচার্যের যাওয়া অসস্ভব নহে । যাহা হউক 
সমসাময়িক তাত্শাসনাদি পর্যালোচনা দ্বাবা বুধা! যায়, বিক্রমপুর 
এই সময় মেনদিগে কোন বাজধানী ছিল না। বরেন্ত্র্মেব কোন 
স্থলে তাহাদ্দেব গাজধানী স্থানাস্তবিত করা হইয়াছিল। নাবায়ণদের 
নামে হরিদেবের এক পুত্র জন্মে । শাবায়ণ দেব ধর্মজ্ঞ ও ধশ্মপা্াক 
'হলেন, কিন্তু বাজ্যশী/'ইতে বিমুখ হন। তাহাব পুরন্দর ও পুরুজিং 
নামে ছুই পুত্র জন্মে। পুরন্দর সন্ত্রাস আশ্রম গ্রহণ কিয়া স্বামী 
উপাধি লাভ করেন। পুক্রাজৎ হইতে মহাতপ! আদিত্য দেবে 
জন্ম হয়। তপপ্রভাবে দেবেন ও ক্ষিতীন্র নামে তাহা 
হুইটা পুত্র জ্রন্ম গ্রহণ করেন। রণচণ্ডীর প্রসাদে তাহাব। ছুইক্সন 
পাুনগরেব অধিপতি হইযাছিলেন। দেবেজ্ডের পুত্র মহেন্তর ও গোঁ 
দছুজমদ্দন যে*পাওুনগবের শ্বাধান নরপতি হইয়াছিলেন তাহাদে? 
মুদ্রা হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে । এক্ষণে দেবেজ্্র ও ক্ষিতীনধে 
পাতুনগরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহাই আলোচনা করা খাইতেছে। 
বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় এই সময়ে রাজা গণেশ বা কংস পাতুয়ার 
সিংহাসন অধিকার করেন। এঁতিহাসিকেরা! কংসকে ভাতুরিয়ার 
জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তঙগানীস্তন রাজা সামা 
উদ্ধীনকে নিহত করিম! পাঙুয়া অধিকার করেন । রিয়াজ লিখিত 
আছে সামসইউদ্দীন খাভাবিক পীড়াগ্রন্ত হইয়া অথবা বাঁজা বংদের 
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ডযস্ত্রে মানবলীলা স্বরণ করেন। স্থতরাং কংস কর্তৃকই যে সামস 
টদ্দীন নিহত হইয়াছিলেন তাহা! ঠিক বলা যায় না। ইহা নিতান্ত 
মসন্ভব নহে যে দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র সামস্উদ্দীনের মৃত্যুর পর অথব। 
তাহাকে হত্যা করিয়! প্রথমে পাওুয়া অধিকার করেন। পরে রাজা 
কংদসকে পরাক্রাস্ত জানিয়া তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়াছিলৈন। 
টয়ার্টের ইতিহাসে লেখা আছে ফে গণেশ পাওয়ায় উপস্থিত হইলে 
হিন্দুর! তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। স্থতরাং গণেশের সিংহাসন 
'আারোহণের পুর্কেধ পাুনগর দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্ত্রের দ্বারা অধিকৃত 
হইয়াছিল এবং তাহার! অন্যান্য হিন্দু অধিবাসীপ্দিগের সহিত মিলিত 
হইয়া গণেশকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন? এই সময় 
কছু কালের জন্য গৌড়মগ্ডুলে আবার স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয়। 
রাক্জা গণেশ রাট়ীয় কুলগ্রন্থে দত্ত খান নামে 'পরিচিত। ১৩৮৫ ুঃ 
(তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। এই দত্ত রাজের অভ্যুদয় কালে 
মূঘলমানগণের অধীনতা হইতে গোড়রাজ্য মুক্ত করিবার জন্ত পূর্বতন 
সামন্ত বংশধর দেবেজ্্র দেব ও তৎ্পুত্র মহেন্দ্র দেব তাহার সহায় হইয়া- 
ছিলেন এবং গণেশ দত্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা প্রথমে 
ঘুাহার সামস্ত নৃপতি বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকিবেন। রাজা গণেশ 
সামন্ত দেবগণ এই সময়ে তাহাদের সভায় রাটীয় ৬ বারেন্র ব্রাহ্মণ 
চুদিগের আবার অভিনব কুল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ৷ মুনলমান প্রভা- 
রবান্িত গৌড়মণ্ডলে তাহাদেগ যত্রেই আবার দেবতা ব্রাহ্মণের সমাদর 
ধবং বৈদিক ও তাস্বিক উভগ্ন সমাজেই তাহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন ।* 
রাজ। গণেশ বাহিরে মুসলমানী ভাবাপন্ন হইলেও তিনি যে অন্তরে 
ট্ী ভক্ত ছিলেন তাহা তাহার হিন্দু বংশধরগণের কীন্তির ধ্বংশাবশেষ 
হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে । তিনি তাহার আধিপত্যকালের বহপুর্বধ 
বিতেই সমাজ সন্থানিত কমসেনী দেবেজ্র ও তৎপুজ মহেজ দেবকে 
জী 
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গৌড়ের প্রধান সামন্ত বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজ 
গণেশ দত্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন 
নামে পরিচিত হন এবং ক্রমেই অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ও হিন্দুবিদ্বষী 
হইয়া উঠেন। তাহার ফলে ১৪৯ খুঃ ছুইজন কৃতদাসের হস্তে তিনি 
গুপ্তভাবে নিহত হন। সেই সময়ে গৌড়ের হিন্দ ও মুসলমান রা 
কন্মচারিগণ মধ্যে যথেষ্ট দলাদলি লিতেছিল | এই স্থযৌগে হিন্দুগ' 
বাঢের বহু প্রাচীন রাজবংশধর বীরবর মহেন্দ্র দেবকে গৌড়ের অধাঙ্ব 
বলিয়া! ঘোষণা করিলেন। মুদলমানগণও রাজা গণেশের বংশধরগণকে 
(গড় সিংহাসনে বপাহতে চে কবিঙেহিলেন। জাঁগালুদ্িনেং 
পু আহাম্মদ শাহের সহিত মহেন্দ্র দেবের কিছুকাল যুদ্ধ চালাইতে 
হইয়াছিল । যুদ্ধবি গ্রহেগ্র পর মহেশ দেব কালকবলে পতিত হন । মালদহ 
হইন্ডে আবিস্কৃত তাহা রৌপ্য মুদ্রা হইতে জান! যায় যে তিনি ১৩৩ 
শক ১৪১৪ খ্রীষটাব্ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর হিনু 
প্রজা সাধারণ তৎপুত্র দনুজনদ্দিন দেবকেই পাঙুন্গরের সিংহাণে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি শ্বাধীন নূপতিবূপে পাুনগ্ 
হইতে স্বনামে মুদ্র। প্রসার করিতে থাকেন। মালদহ হইতে তাহা, 
৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খু: অঙ্কিত যুদ্র পাওয়া গিঘাছে। আবার 
রিশাল জেলাস্থ চস্দ্রপ্ীপ হইতেও তীহার ১৩৩৯ শকাঙ্কিত মুর 
আবিদ্কৃত হইঙ্কাছে। চন্দ্্থীপের মুদ্রার এক পৃষ্ঠে প্রপ্রীনস্থজমর্দিনদেং 
ও স্তাহার দক্ষিণ পার্থ ১৩০৯ ও চক্্র্বীপ এবং অপর পৃষ্ঠে ঞ১ওচরণ 
।ধরায়ণ অঙ্কিত আছে। এই অবস্থায় বলিতে পারা যায় তিনি'তি? 
বর্ষ মাত্র পাও্নগরের আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ শ্রী্টানধে এ স্থান ছাড়তে 
বাধা হন এবং এ বর্ধেই চন্দ্রত্ধীপে আনম! রাজধানী প্রতি 
করেন। 


ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাগ্ডল্য গোত্রীয় দেব বংশ ৪ ৫১ 


চন্ত্রধীপের রাজ! হইয়া মহারাজা দহ্ুজমর্দন দেব বঙ্গজ কায়স্থ 
মমাজের গোষ্জীপতি হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্য মধুমতির পূর্ব 
হইতে লৌহিত্যের পশ্চিম পর্যন্ত এবং ইচ্ছামতী 
হইতে সমুদ্রকুল পর্যন্ত বিভ্তৃতছিল। আমাদের 
বিবেচনায় তিনি কিছুকালের জন্য সমগ্র বঙ্গের 
পতি হইঈয়াছিলেন। ন্ুদুব উ্টগ্রাম পর্যন্ত তাহার রাজ্যের 

হিল। র্েববংশকার চন্ত্রদ্বীপে দেবরাজ্য সংস্থাপন সম্বন্ধে 
বণ বলন,_ণ্দনুজমর্দন যব্নদিগকে মর্দিত করিয়াছিলেন এবং 
ধস্বাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাণুনগর পরিত্যাগ কারয়া সমুদ্র উপকূলে 
গমনকরছঃ রণ5ণ্ী ও কালিকাকে পুজাদ্বার প্রসন্ন করিয়া একটা 
নবোখিত দ্বীপে দেবরাজ্য স্থাপন করেন।» ইহা! হইতে বুঝা যা 
অহন্্রদেবে মৃতার পর পাও নগরে ক্রমে মুসলম্ন প্রভাব বৃদ্ধ পাইতে 
আব কণে এবং দক্ুজমদ্্ন মুসলমানের অধীনতা স্বীকারে অ ম্মত 
ইয়াত স্বাধীন ধন্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত চন্ত্র্বীপে গমন ও তথায় 
নামে মুপ্র। প্রচার করেন। দেববংশকার বলেন-যবন নিধনের 
 লোকাঁবখ্যাত দেবরাজ্য চন্রত্বীপ রাজা দনজম্ছিন কতৃক সমুদ্র 
বে হানিত হইফা আগ্নেয়াস্ত্র ঘারা সজ্জিত, দেবসেনার দ্বারা হবক্ষিত, 
ভে ছুখ-বেষ্টিত এবং নৌক] সমূহে প্ররিতৃত হইয়া উঠে। দেশ বিদেশ 
হইতে দেবহিষ্বেরা সমাগত হইয়া রাজাজ্ঞায ন্তর্ধীপে সুখে বাস 
তেরা থাঁকেন। বন্দ কুলাচারধ্যের! বন্দাঘটী হইতে আগমন. করনি 
[দেবরাজ তাহাদিগকে পুঁজ করিয়া! চন্ত্র্ীপে স্থাপন করেন। স্ব 
দাচম্পততির বঙ্থজ কুলজি সার সংগ্রহে লিখিত আহে, 


1 চন্্রর্থীপ- বল 


1 কায়ন্থ সমাজ 
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ঘেৰ পদ্ধতিতে তার মহিমা! অপার । 

সমাজ করিতে রাজ! ঠৈলা চিন্তাপর ॥ 

গৌড় হইতে আনিল। কায়স্থ কুলপতি । 

কুলাচাধ্য আনাইয়! করাইল স্থিতি ॥ 

উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সহায়তায়ই মহারাজ দহ্ছজমর্দিনদেব 

বাজ কাধ্যাদি পরিচালনা করিতেন ৮ তিনি বঙ্গ কুলীনগণের মধ্যে 
বংশবিজ্ঞদ্ধি রক্ষ! করিবার জন্য কুলাচারধ্য ব৷ ঘটক এবং স্বর্ণাম্যত্য 
নাঁমক ছুইটী পদ হ্ষ্টি করেন । রাজ নিমস্থণে ভোজন পৎক্তিতে মর্যাদা. 
হ্ুসারে কে কোন স্থানে বসিবেন তাহা স্বর্ণামাত্যগণ নির্দেশ করিযা 
দ্বিতেন। ঘটক এবং ্বর্ণামাত্যগণ প্রত্যেক কুলের পরিচয় নিখিয়। 
রাখিতেন | নন্ুজমর্দনদেব রাজপ্রসাদের যে স্থলে কায়স্থ কুলীনগণসহ 
উপবেশন করিয়া ভোজন্ন করিতেন তাহার নাম ছিল “চিলছত্র%। 
অধ্যস্থলে সমাজপতি ম্হারাঁজাব আসন ছিল এবং তন্গিকটে কুলীনগণ 
ও তাহার পর কুলজ, মধ্যলা, মহাপান্ত্র প্রভৃতি সামাজিকগণ চক্রাকারে 
রাজার চতুষ্পার্থে ভোজন করিবার জন্ত উপবেশন করিতেন । চন্র্বীপের 
কারস্থ মাত্রকেই তাহাদের পুত্র কন্যার বিবাহের পূর্বে রাজার বা সমা্জ-: 
পির অন্থমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমাধীস্থ নামক কর 
দিতে হইত। ধিন! অনুমতিতে কোন ক্রিয়া করিলে রাজদ্বারে দর্ডিত 
হইবার নিয়ম ছিল । চন্দ্রত্বীপাধিপতি দেবরাজগণ ব্রাক্ষণদিগকে- 
“নমক্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ” এবং *কুলীন কায়স্থদিগকে--এঁ- 
সাসুগ্রহ মিদং কার্যযধাগে” এই পাঠ লিখিতেন। আবার কায়স্থগণ 
রাজাকে পত্র লিখিবার সময় লিখিতেন--“আর্দাশ শ্রী- নিবেদন 
বিশেষ ।” মুসলমান রাজসভার প্রচলিত নিয়মের আধর্ে 
সামাজিকদিগকে সংবর্ধনাসহকারে রাজসমীপে উপ্পাস্থত হইবার 
বিধান ছিল। 


ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাগ্ডিল্য গোত্রীয় দেব বংশ ৪৫৩, 


দনুজ মর্দিণদেব বঙ্গজ কায়স্থগণের কয়েকটা সমীকরণ করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের জন্ত বনু সামাজিক বিধি প্রণয়ন করেন। চন্ত্রঘীপের 
এই সকল রাজবিধি পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থ 
প্রভৃতি ছোট বড় সকলেই শিরোধার্ধয করিয়া 
চলিতেন। দন্ুজমর্দন দেবের পর ক্রমান্বয়ে তাহার বংশধর 
রমাবল্পভ দেব, কৃষ্কবললভ দেধ, হরিবলপভ ও জয়দেব দের 
চ্্র্ধীপ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জয়দেব নিঃসস্তান হওয়া 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার দৌহিত্র বহ্বংশীয় পরমানন্দ চন্্রদ্বীপের রাজা 
হন। দেবধংশকার বলেন--“ইহা কুলাচার বিরুদ্ধ হওয়ায় দেব- 
বংশীয়ের কুপিত হন; তাহাদের বক আক্রান্ত হইয়। রাজ! ভীত হইয়। 
পড়েন। তাহার পর সেই দৌহিত্র এক রাত্রিতে নিষ্ুর গুপ্তঘাতক- 
গণের দ্বারা দেববংশীয়দিগকে নিহত করিয়াছিলেন ।'" পরমানন্দের 
বংশধরগণের মধ্যে . যথাক্রমে জগদানন্দ, কন্দরপনারায়ণ, রামচন্দ্র, 
(বাহদেব, প্রতাপনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ চন্্রীপে রাজত্ব করেন) 
ইহাদের মধ্যে কন্দ্রনারায়ণ বাঙ্গালার বারতুঞ্য়ার অন্যতম 
ছিলেন। তাহার রাজধানী মাধবপ্ঠশায় অবস্থিত ছিল। রামচন্তর, 
বায় ম্বনামখ্যাত বীর প্রতাপাদিত্যের জামাত! ছিলেন। তৎপর 
প্রেমনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাহার দৌহিত্র, 
মত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ চন্ত্রদ্বীপের রাজা হন। উদয় নারায়ণের 
বংশধরগণ্ণ বর্তমান সময পর্ধাস্ত চন্্র্ীপের স্থতি জাগরূক রাখিম়াছেন। 


বঙ্গীয় মমাজ 


উপসং হার। 


মহাবীর মহেন্্র দেবের মৃত্যুর পর গোৌড়মগুলে হিন্দু ও মুসলমান: 
গণের মধ্ো তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে | ক্রমে মুসলমানদিগের শক্তি 
প্রবল হই্সা উঠিলে দজমর্দন দেব পাওনগর পরিত্যাগ করিয়। 
বঙ্গাভিমূখে প্রস্থান করেন। এই সময়ে মহেজ্ের' খুলতাত “অমি 
তেজস্বী” ক্ষিতীন্দ্র দেবও পুনরায় পৈত্রিক রাজ্য কণ্টকন্বীপে আগমন 
করেন এবং তথাকার হিন্দু অধিবাসিগণ কর্তৃক বন্দ্যঘটাব দক্ষিণ 
রাটীয় সমাজের গোঠিপতিক্পে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্ষিতীন্দ্রদেব সম্ভবন্: 
এই সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় উপুনীত হইয়াছিলেন, কিন্ক তিনি ঘে কণ্ট কথীণে 
স্বাধীনভাবে রান্গযশাসন' কবিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্তবন্ত। 
দন্থজ মর্দনদেব স্বীয় খুলল পিতামহেৰ উপর ধাঢ় দেশের শাসন ভার 
র্পণ করিয়া নিঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নৈহাটী 
প্রভৃতি অঞ্চল যে তৎকাঁলে দেববংশীয়গণের শাসনাধীনে ছিল তাহা 
্রকুষ্ট প্রনাণ শ্রীজীবগোস্বামী কুত"লদু তোধিণী” হইতে প্রাপ্ত হ্ছ। 
ফায়। 'তাহাতে রূপ সনাতন গোস্বামীব পিতামহ পদ্ানাভের গঙ্গাতটে। 
বসতি সপদ্ধে এইরূপ লিখিত আছে £- 


“স্ব স্রতরপ্দিনীতট নিবাস পয্যুৎস্থকঃ 
ততো দঙ্মর্দন ্গীতিশ- -পৃজ্যপাদঃ ক্রম 
দুবাস নব হট্টকে সকিল পদ্মনাভঃ কৃতী” 
অর্থাৎ পদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস করিতে সমৃতস্থক হইয়া রাজা দু 
মর্দন কর্তৃক পৃর্জিত হইয়া গঙ্গীতীরে নৈহাটা গ্রামে বলতি করে? 
১৭২০ স্রীষ্টান্দের নিকটবর্তী কোনও লময়ে এই ঘটনা হইতে পারে । গন 
নাভ প্রথমত: পাগুনগর হইতেই মহারাজা দহুজমদ্দন দেবসহ চন্জ্রদবীণে 
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গমন করেন। অতঃপর চন্দ্রত্বীপ হইতে তিনি গঙ্গাবাস হেতু বৃত্তি- 

রূপ নৈহাটা প্রাপ্ত হইয়া তথায় বসবাদ করিতে থাকেন। চন্তরত্বীপেও 
হার অন্ত এক বাড়ী ছিল। তীহার বংশধরের! কেহ গৌড়ে কেহ 

দে বাস করিতেন। বূপদনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্পভের পুত্র 

প্রসিদ্ধ শ্রজীব গোস্বামী সন্্রন্ধে ভক্তি রত্বাকরে আছে-- | 

ূ প্রীজীব_ 


ঢ 


অধ্যয়ন ছলে নবন্ধীপ যাত্রা কৈল 

চক্্দ্বীপ বাসী লোক বিচারিল মনে, 

অবশ্ত প্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবন 

শ্রীীব সঙ্গের পোক বিদায় করিয়া 

ফতেয়া হইতে চলে এক ভূত্য লইয়া । 
যাহা হউক ইহা হইতে প্পষ্ট বুঝা যায় মহারাজ দহ্থজমদ্দন দেবের 
মাদয় কালে রাঢ়, দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্বববন্গ হইতে মুসলমান প্রাধান্য 
্রকেবারে দূরীভূত হইয়াছিল। ক্ষিতীন্দ্র দেবের বংশধরগণ যে তদংশীয় 
ঁধাবাজা স্বু্ধি দেবের সময গধ্যন্ত গৌড়ের মুসলমান বাদসাহগণের 
হিত সৌহদ্য রক্ষা করিয়। স্বাধীনভাবে রাঢদেশ শাসন করিতে 
ক্ষ হইয়াছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হইতেও ত্বাহার বেশ 
স্রীভাষ পাওয়া যায় । আমরা পশ্চাৎ তাহার উল্লেখ করিব । ক্ষিতীন্দ 
রবের প্রীকঠ, মাধব, সোমনাথ ও ক্ষিতীশ নামে সর্বগ্তণযুক্ত ও 
র্ঘাচার সমস্থিত 'মহামানী” চারিটী পুত্র জন্মে। কালক্রমে শরীক, 
ধর, ও সোমনাথের বংশধরেরা রাড়ের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। 
ছমধো মাববের বংশধবেরা সিংহগ্রামে আসিয়! বসবাস করেন। এই 
রায় বঙ্গের স্থপ্রন্নিদ্ধ মহাভারতকার মহামতি “কাশীরামদাস” জম্ম 
গ্রহণ করিয়। দেববংশকে অমর করিয়াছেন। ক্ষিতীন্ত্র দেবের 
শধরের বন্যঘটী সমাজেই গোষীপতিত্ব করিতে থাকেন। এধারায় 













৪৫৬ ংশ পরিচয় 













ক্রযান্নয়ে দেবীবর, জনার্দন, বামন ও চিত্রদেব জন্মগ্রহণ করেন । ইহী 
সকলেই স্বাধীন গৌড়াধিপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। চিনবে 
বন্দ্যঘটী সমাজে দেবকুলের নায়ক ছিলেন । তাহার শেষ জীব! 
নবদ্ধীপে ভীষণ যবন বিপ্রব উপস্থিত হয়। বুঝা যায় মুসলমান?! 
পুনরায় নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। এই সময়ে নবদ্ধীপে দেবালয়, বিগ 
ও ব্রাঙ্ষণগণের নিগ্রহের এক শেষ 'হয়। অনেক স্ধীলোক ধর্মমরঙ্ষা 
দেশাস্তরে প্রস্থান করেন। এই বিপ্রবের কথা ,অনেকানেক প্রা 
বৈষ্ণব গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে জয়ানন্দের “চৈতন্য মঙ্গল"! 
ফুলশ্রী নিবাসী বিজয় গুপ্তের “চৈতন্য ভাগবত” উল্লেখযোগা | এ 
ঘোরতর আপদকালে মহামানী চিত্রদদেব শোকসস্তপ্তধ হইয়া কনে 
পরিত্যাগ করেন। চিআ্রদেবের চারিটী পুত্র ছিল, তন্ন 
সর্ববজ্োষ্ঠ স্থবুদ্ধি খান এই বিপ্লবের পূর্ববে গৌড়ের হিন্দু মুসলমা, 

ভয় সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই যশ ও প্রতিপত্তি অর্জর 
করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গৌড়ের রাজদরবারেও তাহ 
যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। চৈতগ্ত চরিতামৃতকাঁর তাহাকে গৌড়া্ি 
পতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন! প্রবাঁদ গৌড়ের বাদসাহ হুসেন মা! 
বাল্যকালে স্ুবুদ্ধিদেবের বাটাতে সামান্ত চাকুরি করিতেন । এক সম! 
স্থবুদ্ধিদেব হলেন কোন অন্যায়, কাধ্য করিয়াছিল বলিয়া তাহা 
পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিয়াছিলেন। হুসেন সাহ যখন গো়ে 
বাদসাহ হন তখনও তিনি তাহার পুর্ব মনিব স্থুবুদ্ধিদেবকে শরদ্ধাভি 
করিতেন । কিন্ত দৈবের হাত কেহ এড়াইতে পারে না, এই ক 
ঘাতের পরিণাম ফল একসময় তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছির। 
নৰন্বীপের মুসলমান বিপ্লব কালে তিনি গুরুপুরোহিত, স্্ীপুত্র, জ্ঞাতিগ! 
ও বন্ধুবান্ধবসহ বন্দ্যঘটী পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ কিশোর 
সবভিবিসনের অন্তর্গত লোহিত বা ব্রহ্ষপুজের কুলে পুরুষ্ঞা নাম 
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দ্বীপে প্রস্থান করেন এবং সমুদ্র সন্গিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়। বল- 
বাঁস করেন। প্রবাদ, হুসেন সাহ তাহার স্ত্রীর প্ররোচনায় গৌড়াধিপতি 
সুবৃদ্ধি দেবের মুখে যবনের স্পর্শ কর। জল প্রদ্বান করিয়াছিলেন। 
সুবুদ্ধিদেব এই অপমানে বারানসী ধামে ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণকে অতুল ধন 
এন্বরধ্য দান করিয়! তৃষানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত * হইলে 
মহাগ্রতু চৈতন্থদেব কতৃক প্রত্যান্রি্ট হইয়। উক্ত কার্য; হইতে বিরত হন 
এবং শেষ জীবন শ্রীবৃন্দাবন ধামে কৃষ্ণগুণ কীর্তন করিয়া অতিবাহিত 
করেন। বর্তমান গ্রবৃন্দাবন ধাম নিশ্মাণে মহারাজ। স্থবুদ্ধি দেবের 
অতুল এশ্বধ্যের কিয়দংশ যে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 
টুইয়। বংশীয় গম্মালিগণ যত্বের সহিত স্থবুদ্ধি খার বংশাবলী রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছেন। সেই বংশাবলীমতে ঘৃষ্ট হয়, শাগ্ডিল্য গোত্র 
শাঙিল্যাসিত দেবল প্রবরন্ত শ্রমন্সহারাজ দেব শ্রীপ্রীনবুদ্ধি খান তস্ত 
পুত্র ইন্ত্রজীৎ খান দেবালাস দেব, তন্ত পুত্র রামকুষ, তস্ত পুত্র রাম- 
নারায়ণ, তস্ত পুত্র রাধিক। প্রসাদ, ।তস্য পুত্র কৃষ্ণবল্পত, তম্য পুত্র 
গোবিন্দ বল্পভ, তস্য পুত্র গোবিন্দরাম, তশ্য পুত্র রঘুনাথবীরনারায়ণ, 
তস্ক পুত্র হরিগোবিন্দ জয়গোবিন্দ, গঙ্গানারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ।” 
অন্তত্র,--“চন্দ্র্ীপাধিপতি কর্ণ সেনাখ্যাতশ্চ ক্ষত্রিফ্ রাজকেতু প্রবল 
গ্রতাপ উদ্ধিত প্রতাপ তপন শ্রীমন্‌ মহারাজ প্রীপ্ীদনুজ মর্দন দেবরায়ন্ত" 
ংশ "জাত শাগ্ডিল্য গোত্র শাগ্িল্যাপিত দেবল প্রবরস্ত 
মন্মহারাজদেব শ্রীতরীস্ববুদ্ধিখান্‌ ইত্যাদি” । 
গৌড়াধিপতি স্থৃবুদ্ধিদেবের বংশধরগণ এখনও পুর্বব ময়মনসিংহের 
অন্তর্গত পুরুড়াগ্রামে বাস করিতেছেন। এই পুকুড়া ভৈরব নেত্রকোন। 
রেললাইনে গোচিহাট! ষ্েমনের ১ মাইল পূর্বেব অবস্থিত । নুবুদ্ধি খার 
সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিলেন তন্মধো শুননী হইতে ,আগত “দত্তশ্েষ্ট'” 


৪৫৮ বংশ পরিচয় 


কালিদাস দত্তের বংশধরগণ পুরুড়ার নিকটবর্তী মাইজহাটী ও কায়স্থ 
পল্লী প্রভৃতি গ্রামে সসম্বানে বাস করিতেছেন। ইহারা বাটগ্রামী দত্ত 
বলিয়। পবিচিত। নন্দীগণ পূর্বে পুরুড়া ও চাতলে (চরতলে ) বাস 
করিতেন। সেই সেই স্থানে তাহার্দের বাস বাটী চিহ্ন ৪ আছে। 
এক্ষণে 'তথ্ধংশীয়গণ গোচিহাট। ও বনগ্রামে বাস করিতেছেন। 
কাণ্ীলাল বংশীয়গণ অগ্ঠাপি পুরুড়াতেই বান করিতেছেন । বন্দ্ো- 
কুলাচাধ্যগণ পুর্বে পুরুড়াতেই বাদ কবিতেন। তথায় তাহাদের বাস 
চিহ্ন আছে। এক্ষণে পাশ্ববন্তা গোচিহাটায় বাস করিতেছেন । ইহাবা 
দাশরথী বন্দোর সন্তান। পুকুড়ার নিকটবত্তরী চরতলবা বর্তমান 
গাভল গ্রামে জ্ঞাতি হরিদেবের বংশধরগণ বর্তমান আছেন। 

এই মহাসম্মানী দেববংশীষগণ, ধাহারা উত্তররাঢ দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ 
বরেন্তর সর্বত্রই রাজত্ব ও গোষ্টিপতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন এবং বঙ্গদেখে 
বাঙ্গণ্য ও স্দাচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ মত্ব করিয়াছেন । আমর] নিম্নে 
ভাহাদের বংশবলী প্রদান করিয়। এই আখ্যায়িকা শেষ করিলাম । 


পুরুড়ার শাগ্ডিল্য গোত্রীয় কর্ণ সেনী 
দেববংশ। 
১। স্ুবর্দেব ( কণ্টকদ্বীপ ) 
২। জারি দেব 


৩। হবিদেব 


৪। মারাঘ়ণ দেব 
| 





শা শি শিস পক পা পপ: সা 


| 
৫ 1 পুরশর ৫| চিনি 
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৬। অদিত্যদেব 


সপ পপ আল ৮৪ ৭ লক পাপ পা দি শাশাপস্পীাপশসসারর্রপপ 


| 
৭। দেবেন্্রদেব (পাঞুনগ+) ৭। ক্ষিতীন্্রদেব (পাওুনগর) 
(তৎপর বন্দ্য ঘটী) 


৮ মহেন্দ্রদেব (১৪১৪--১৭) (পাগুনগর) * 
৭ দঙ্জম্দ্িনদেব (চক্্র্বীপ, রাঁজধানী কচুয়া) 
১৩ | চি জিন 
১১। কুষ্ণবল্লভদেব 
১২। হরিবল্লভদেব 
১৩। জযদেবদেব 
১9 | কল্যণা--ক মল! _ বলভদ্রবস্থ 
১৫ পরান বায়ু 
১৬। জগানন্দ বায় 
১৭ | কন্ধূনারায়ঠ রায় (বারভৃঞ্চার অগ্ততম 


| বাজধানী মাধব পাশা) 


! 
১৮। রামচন্দ্র রায় (প্রতাপ'দিত্যের জামাতা) 
| 


০০০০০ পপর পপ এএম রর ৯, ৯৯০৯৮ পর 





| | 
১৪। কীহিনাগায়ণ রায় ১৯। বাস্থদেব রায় 


| 
২০। প্রতাপনারায়ণ রায় 


২১। প্রেমনারায়ণ রায় 
| 


ংশ পরিচয় 


২২। বিমলা- গোরীচরণমিত্র 


8৬৩ 


পদ পপ আসল 


| | 
১৩ উদয়নারায়ণ ২৩ রাজনারায়ণ 


২৪ শিবনারায়ণ -দৃর্গারাণী 


সিডির না 


| | 
২৫ লক্ষমীনারায়ণ মৃত্যু১৭৮* ২৫ জয়গারায়ণ 


২৬ ১৪ 


পা সা পসপাপিপািপিজ সপ্ত আশ সপ শি শি টি পাশাগআপপাপা শিলা পিকীশী শপবাপাাসদাপািা আপপীপাশিপীস্ছি 


টু ৃঢ | | 
২৭ বীরধিংহ নারায়ণ ২৭ দেবেজ্দ্রনারায়ণ 


২৮ যোগেন্ত্রনারায়ণ (জীবিত ৫*) | 


সপ ১ 


রা 
২৮ উপেন্ত্নারায়ণ ২৮ ভূপেন্দ্রনারায়ণ 
(জীবিত ৪৭) (জীবিত ৪০ ) 


৭ ল্ষিভীত্দচের (বন্দ্যদ্যতী, চক্ষিপলাস্তর, 
| | | 
৮ শ্রীকদেব ৮ মাধবদেব ৮ 0 ৮ ক্ষিতীশদেব 


£ 
শা পরা আপা জা পপর 7 


) দি 


] । 
৯ঈকালিদাসদেব পুগুরীকদেব 
| 


১৭ এহীধরদেব তিনপুত্ 
( চিত্রপুর ) (মাহীনগর ) | 
৯ কংশারিদেব (পিহহ্গ্রাম ) 


১০ টদত্যারিদেব 


| | 
৯ কালীনাথদেব ৯ ভৈরবদ্দেব (ড় 
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| 
১১ দামোদরদেব 
| 


সাপ শা উপোস এ ০ 
পা পাস 


১২ দুবরাজদেব ১২ স্থুররাজদেব 
| 


১৩ ধলগয়দেব 
] ॥ 


শি উপ ০৯ 00 পি 


সপ শা ১ শশা শাশিী নি ৮০ পেগ আপ 


৷ | | 
১৪ রথুপতিদ্নেব ১৪ ধনপতিদেব ১৪ নরপতিদেব 
ৃ 





১৫ দেয়ার ১৫ রাডার ১৫ ানেরারের ১৫ ্রীধরদেব 
১৬ প্প্রিয়ঙ্করদেব | 
১৭ স্ধা বরদেৰ 
১৮ কণা কান 


০ 





| | | 
১৯ কুষ্দাসদেব ১৯ কাশীরামপাস (দেব) ১৯ গদাধর্দাস (দেব) 
| 


২ নন্রাম দাস (দেব) 
৮ ক্ষিতাঁশ ছে 
৯ (বীবরদেব 


১০ জনার্দানদেব 
/ 





| | | 
১১ কৃষ্ধদেব ॥ ১১ কেশবদেধ ১১ টাল ১১ মাধবপেেব 


৪২ বংশ পরিচয় 


১২ চিত্রের 


(০৯ ৮ কপ পাশা পপ 





লি শশী পিস কী মা 


| | 
১৩ ভ্ুলুভ্িশী নন গুড) ১৩ বীরপ্রসাদদেব 


১৫ বা ১৪ টাবারিসতেঃ বায় 
১৫ রামরুষ্ণদেব রায় 
১৬ রামনা শাহণদেব রায়।' 
১৭ দর রায় 


১৮ কালিকাপ্রসাদদেৰ রায় 
] 


তি -সশ্পীপাীশিক শি ৩ শা পপপপিপিশ পি পপি লস শিপ পাপা পাপা নিশা পিপল 


1. 
১৯ কৃষণরললভদেব বার ১৯ হরিবল্লভদেব রাছ 
| 
২০ গোবিন্ধবল হদেব রায় ২০ রুমাবল্লভদেব রাও 


| 
২১ গোবিন্বামদেব রায় 
| 


চি] 


পাপা পি ১৮৭ চে পি 2 এসপি ৭5 পা স্পা পি ৯ গাদা "১ দই পা জরারোদাজান রান 


*. সর্ব জে: হু বুদ্ধখান্‌ দেবকুলন্ত ভূষণ: । 
বন্দযৎটাং পরিত্যজ্য জগাম লৌছিনা পারস্‌ ( 
বন্দাকুলাটীয্যইঘুযা জঞাভিশ্েকো! হরিদেব:। 
গতবাস্থাব। সঙ্গিকে পুরদ্্যায়াং দ্বীপেতুচ ॥ 
গুশুদ্ব! আগতশ্চৈ:ক। কালিদাস দত্ত শ্রেষ্ঠং। 
আগত মহাপাতে| নঙ্দীবংগ্ত: কাশ্যপজঃ ॥ 


দেষন্ত মমাজেতজ সর্বৈর্ঘতু স্থিতিকারকাঃ ॥ 
( দেবার ) 


ঢ পরশ _ল্প শা শাপশিসণ পাটানি তি শশাক্পা শালি শি 


ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাগডিল্য গোত্রীম্ঘ দেব বংশ ৪৬% 


শসার এ+ পাস 


... | 
২২ রঘুনাথদেব রায় ২২ ব'র নারায়ণদেব রায় 


২৩ হরিনারায়ণদেব বার 
| 





ূ | দু | 
২৪ হরগোবিন্দ ২৪ জয়গোবিন্দ , ২৪ লক্ষ্মীনারারণ ২৪ গঙ্গাগোবিন্দ 
| 


জপ শি শি শিট? শা আছ শা শী পপ পা স্পা সাজা ০ সপ পার সপপসপ 


| | 
২৫ কৃষ্ণগোবিন্দদেব রায় ২৫ রামলোচনদেব বায় 


লা লা ৯ শামা পাপ আসা সরান 25০ 





| 
২৬ ঈশ্বরচন্দ্রদেব রা | ৃ 
| 


| 
শু 
২৭ শ্রীমতুলচন্ত্রদেব রায় শ্রুঅনিলচন্দ্রদেব রার 


২. | 


শত সদ সপ পপর 


|. ৃ ূ | ৃ | 
 টভরবচন্ত্র শিবচন্জর শরচ্ন্্র গোবিন্দচন্দ্র যতীশচন্দ্র ক্ষিতীশচন্ত 
দেব রায় দেবরাম় দেবরায় দেবরায় রি দেব রাস 
| 


০ ০৯ জি 


শা সপ সত স্পা শপ 


ূ বি: 
অমূল্য প্রফ্ু্ হিরণ ' অক্ণ পারুল গোশাল রাখাঙ্গ 


বি স্পা শিপন শা তি শশিশীশশাশীতি আপাত? পপি ৮ শপ পাশা পলাশ 


শিশির লাবণ্য * অবনী 
৭। কৃষ্তবল্পত দেবরাস্ 

হরিবন্নভ 

রর 

হুর্গাচরণ 


| 
কামদেব 


৪৬৪ বংশ পরিচম 
রি | 
| 
চর রামরাম 


রামপ্রসাদ? 


পপ পাপা 


| | 
জগন্নাথ মদন্মাহনা গোপীমোহন 








মহেশচন্ত 
০ ৯ [ছা ্ 
শলীভৃষণ সথরেন্্ নরেন্দ্র 
(নরোত্তমানন্দ স্বামী ) 
রামকৃষ্ণ মঠ 


আম সংশোধন। 


উত্ত বংশ বিববণের ৪৪১ পৃষ্ায় চতুর্দশ পংক্তিতে “দেব বংশের 
স স্থানে "শ” হইবে। ৪১৩ পৃষ্ঠার দশম পংক্তিতে “আজ” সাপে 
আছে হইবে। 9৪৪ পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে মৌজার স্থানে মোহর 
হইবে । ৪৪৫ পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে, “কর্ণ ফুলের” স্থানে কর্ণ কৃনে 
€ইবে। ৪৪৫ পৃষ্ঠার স্থানের চতুদ্দশ লাইনে “উক্ত” স্থানে ভক্ত হইবে। 
উক্ত পৃষ্ঠার বিংশতি পংক্কিতে “জোবল থা” স্থানে জাক্ষালাখ্যোথি 
তইবে। উক্ত পৃষ্ঠার একবিংশতি পংক্তিতে জোবাল স্থান জা! 
হইবে। ৪৪৪ পৃষ্ঠার ষ্ঠ পংক্তিতে শৈড় স্থানে পৈড় হইবে । ৪11 
পৃষ্ঠার অষ্টাবিংশতি পংক্তিতে “কহ” স্থানে সহ হুইবে। 


বংশ পরিচয় ৪৬৪.(ক) 


কালিয়ার সেন বংশের বংশতালিক!। 
শ্রীহ্যসেন 
বিন 
বিনায়ক 
ধস্থস্তরি 
গাম 
হ্দু 
দন 
বা, রবিলেন € ম্হাম্গুল 
্ 
ভগীরৎ 
হীরা 
জনে, 
রর 
অগা 
পাস 
রায়ায খড়রিয় (মুলঘর ) হইতে কলিম! 


আসিয়া নদীর পশ্চিম পায়ে বসত করেন 
ইহার 1 কবির উপাধি ছিল 


গোবিন্দ 
রাষলাথ 


৪৬৪ (থ) কালিয়ার সেন বংশের বংশতালিকা। 
রামনাথ | 
ফা (নদীর পুর্বদিক আসিয়া বসতি 
রামগঙ। করেন। সেনবংশের বর্তমা। 





ৃ 
রাজকৃষ্ণ বসতবাটী 
] 
রাম 
ও ] - 
গঙ্গাধর নর গিরিধর চিনির 4500, ) 


০১ ৩, | 





| | | ূ 
পুত্র যোগেন্দ্র সৌদামিনী নগেন্্র মহেন্দ্র পলানে ঝড়, স্থরেন্্। 
মত) | (মত, | মুত মৃত 
| 
| | 
| 

















ৰা | | | | | | 
ইন্দ্ুমতি কন্ত। নরেন্ত্র রমেন্্র শৈবলিনী মণীন্ত্র 'প্রভাবতা ূ 
মৃতা 





| | | | | | | 
কিরণ লীলাবতী মালতীগৌরী আভ। আশালত। উষা লা বণ উীম্মিলা ূ 
শশা 
| | | ॥ . | | ণ 
জ্ঞানেন্ত্র হেমেজ্ মপ্রিকা হরেন্দ্র বিভা চারু সরোজলতা 





স্ব) (মুত) ” |] 
্‌ ] ৰ ূ 
সোমেন গোপেন্ কমলা হা 
(মৃত) 


রাহা রহ রা ধার রা ভে 
নয়নেন্্র শচীঙ্র শোভেন্্র নিভাননী ননী বালা অমল! পুত্র মহামায়। 
(মৃত) 


বংশ পরিচয় ৪৬৪ (গ) 
হা 


* টি ] টু 
লধর (1895-7897 £.).) এ (1835 £897 /,00.) 
| ূ 


| ূ | | ] 
ৃত্যময়ী হেমাঙ্গিনী কেশব সুরত প্রাণকুমারী বনমালী 
(ম্বতা) | (মৃত) 





| সিসি য়া জা 
্যাণী শৈলেন্্র গোলাপ পক্কজিনী নিশ্মল মেনকা কালী টুবন 
মৃত) (মৃতা) তার! 


| ূ 
ননীক্ বিনয় দীনেক্দ্ 


(মৃত) 
ংশীধর(হ840-:89447) 
। 





দই 
পাল মৃত) (হ867-955 410) বিনোদিনী (তা) শরৎ (ম্বৃত) 


| | | ' [ | | _. | 
[ত্র কন্যা সত্যেন্্র হীরেন্দ্র কুস্তুলিনী দ্বিজেন্্র স্থুভাষিণী পুন্ত [ 
মৃত) (মতা) মতি. 


ও ৃ | 
অমবেন্তর আমোর্দিনী অরুণ বরুণ 


শশীধর (1842-7872 4.0. 





টি রিতিিিটিরিতির রিনি 
ূ 

ষতীন্ত্র 786০--19095 মতিলখুল 

মৃত  &. 8১, ॥ 





| 
| | | 
কমলিনী ধীরেন্তর প্রতাসিনী ূ 


| | | |. | । 
লিনী ভূপেঞ্জ তমালিনি কন্তা নৃপেন্ত্র ভবেন্্র অনিল প্রমোদিনী স্থনীল 
(মৃত) £মৃত) 


কালিয়ার সেন বংশ । 


জেল৷ যশোহরের অন্তঃপাতী মহকুমা! নড়াইলের অন্তর্গত কালিয়! 
গ্রাম আজ তত্রত্য সেন বংশের জন্ত বিখ্যাত । স্যার জেমস্‌ ওনেষ্টল্যাণ্ড 
তাহার যশোহরের ইতিহাসে সন বংশকে অগ্রগণ; বংশ (19901779 
91011 ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

এই সেন পরিবাব অতি বৃহ; হিন্দু যৌথ পরিবারের ইহা! একটা 
জাজল্যমাপ উদাহরণ। এইরূপ যৌথ পরিবার আজকাল হিন্দু সমাজে 
বিবল। এই বংশের পূর্বপুরুষ ধন্বস্তরি সেন। ইহার একুজন পূর্বপুরুষ 
রাজ| রবিসেন প্রাদেশিক শাসন কর্ত। ছিলেন। তাহার “রাজ” ও 
“মহামণ্ডল” উপাধি ছিল। তিনি অনুমান ১৪০২ থুষ্টাব্দে বীরভূমে বসতি 
কবিতেন। তীহার আদি বাসস্থান বীরভূমে ছিল, তৎপর মৃূলঘরে 
আসিয়! বসতি করেন । রাজ! রবিসেন 'চিন্দন”ঃ উত্সব করিয়াছিলেন। 
তদন্থপারে “চন্দমনিমহল” গ্রামের নাম হয়। এই “চন্দন মহল” গ্রাম 
এখন খুলন। জেলার অস্তভুক্ত। 

এই সেন পরিবারের আদি পুরুষের পৈতৃক নিবাস খড়রিয়ায় 
হুনদরে ছিল। (পূর্ববে এ গ্রাম যশোহরের অন্তর্গত ছিল, 
এখন খুলনা জেলার অন্তভুক্ত) ইহার! এ গ্রাম পরিস্াগ করিয়া 
বালিয়াতে আগমন করেন। রাজা রবিসেনেব পরবর্তী অষ্টম বংশধর 
নাবায়ণ সেন অনুমান ১৬৪০ খুষ্টাব্বে ণথড়রিয়া মুলঘর" হইত 
আসিয়! কালিয়ার নদীর পশ্চিম পার্থখে (বর্তমান ছোটকালিয়৷ রাস্তা ) 
বসতি করেন।« তিনি একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার “কবি- 
কর্ণপুর” উপাধি ছিল। কালিয়া তখন একটা নিঞ্জন জলময় স্থান 
ছিল। কালীগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া অবস্থিত। * বর্গ'র ( মহারাস্রা ) 


এ 


৪৬৩ ংশ পরিচয় 


অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা! করিবার জন্তই নারায়ণ সেন খড়রিয়া হইস্তে 
কালিয়া আসিয়া বসতি করেন। 

নারায়ণ সেন হইতে তিন পুরুষ পরবর্তী বংশধর বলরাম সেন 
কালিয়ার নদীর পশ্চিম পাড় হইতে পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করির! 
নদীর পূর্ব পারছে (বর্তমান সেন পরিবারের বনতবাটি ) আসিয়া বসন্টি 
করেন। পৈজ্রিক সম্পত্তির মালেক বানিয়াবহ রাজবংশ মারচ্চার_ 
(1091556615৪) দাবী করিয়াছিলেন। উহা দিতি অস্বীরুত হইয় 
পৈত্রিক বসত বাটী ও সম্পত্তির অংশ পরিত্যাগ করিয়া নদীর পুর্ব, 
পার্খে অন্য মালেকের অধীনে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার পৌহু 
রাজরুষ ১৭৫০ শ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৬ বৎসর বয়দে 
১৮৪৬ ত্রীষ্টান্দে পরলোক গমন করেন । তিনি বর্ধমান রাজার অধীনে 
'কছুকাল কাধ্য করিস্াছলেন। 
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কালিম্ার সেন বংশ ৪৬৭ 


কালিয়া এখন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটী বদ্ধিষুঃ 
গ্রাম । এই কালিয়ার স্বাস্থ্য এখন অতি হুন্দর । 
পূর্বে প্রবাদ ছিল-- 

“জলে কুমীর ভাঙ্গায় জোক। 

কেমনে বাচে “কেলের” লোক ॥”” 
ূ এখন সেই কালিয়া স্বাস্থ্য অনে্ব স্বাস্থ্যকর স্থান (32101571000) 
জী ভান হইয়াছে । ছোট কালিয়ার মধ্য দিয়া যে কালীগঙ্গ। নদী 
উঃ ছিল, তাহা ১৮৮০ শ্রী্াব্দে মরিয়া যাওয়ার এ স্থান দিয়! 
ইক্ষণে বরমান লোকাল বোর্ডের প্রকাণ্ড রাস্তা হইয়াছে। 

খুলন। হইতে ষ্িষাগ যোগে কালিয়া মাত্র ছুই ঘণ্টার রাস্তা । 
কালিয়া সা(%৮ ও “মাদারিপুর তারপাশ।” সাতিস্‌ গ্রিমারে খুলন। 
দুইতে কালিয়। যাওয়া যায়। “নেলদনের+, + ভারতেব মানচিত্রে 
ফ্রাণিযাণ উল্লেখ আছে। ১৮০৭ বুষ্টান্দে এডিনবা্গ বিশ্বাবিগ্ভালঘ়ের 
্ীধ্যাপক মিং ওয়ালেস্‌ কালিয়ার এই সেন বাটাতে পরিদশনার্থে যান 
বং (তিনিই এই গ্রামের নাম “নেলসনের” ভারতের মানচিত্রে 
কু কিয়াছেন। কালিয়ায় একটা উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়: 
কটা ডাকথ ও টেলিগ্রাফ আফিস, একটী সবরেজেষ্্রারী আফিস, 
ফ্রকটি দোঁনক বাজাও, একটি দাতব[ চিকিৎসালয় গু একটা থান 
্লাছে। ১৮৬৫ খ্রীষ্ট।ঝে প্রথম মাহনর স্কুল স্থাঁপত হয়, তত্পরে 
৭৮ মর উহ উচ্চ ইংরান্জা স্বিগালয়ে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালের, 
ছ্‌ মাঘ তারিখে টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হয়। ১৮৬৬ খৃঃ কালিয়ার : 
্রলিশ শন স্থাপিত হয়। ১৯০৩ গ্রষ্টাব্ে ৩১শে জানুয়ারী কালিয়ার 
সম ছিমার পাইন+খোল। হয়। 
| কালিয়ায় প্রধানতঃ বৈগ্ভ বংশেরই বাস। বৈদ্তবংশ কোন হীন 
করেন না। চিকিৎসা ব্যবশান্নই তাহাদের জাতি-গত ব্যবসায় 


কাঁলিয়ার বর্তমান 
অবস্থ!। 
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এবং এই ব্যবসা তীহার। অনেকে এখন পধ্যন্ত করিয়। 
আমিতেছেন। কলিকাত। মেডিকেল কলেম্ধে 
প্রথম যে ছাত্র প্রবেশ করেন তিনি গা । কালিয়ার বেন্দা গ্রামে 
“নর্ববিষ্ঠ।” ব্রাহ্মণ বংশধরগণ বাস ববেন। 
সেন পরিবারের বংশাবলী পৃথকভাবে এই পুস্তকে মুদ্রিং 
১হইল। | 
রাজকুষ্ণ সেনের পুত্র রামক্ধপ সেন ১৭৭৯০ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এক 
১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি অল্প বন্সসে মুশিধাবাদে 
মহারাজার অধানে কিছু সময় কায করিঘাছিলেন। 
২4৪. তৎ্পর নড়াইল জমীদারের অধীনে উচ্চ কর্শাচাগর 


অধিবানী। 





পদে বিশেষ করত্বর সহিত কাধ্য করিগ্াছিলেন। তাহার পাব 
ভাষায় বিশেষ বুৎপাত্ত ছিল। ইংরাজী ভাষায় তিনি লিখিতে এব 
পড়িতে পারিশ্ডেন | 
বামকপের সাত পুত্র হয়; তন্মধ্যে দুইটা পুত্র অল্প বয়সেই মূ 
মুখে পতিত হজজেন। বাকী €টা নাবালক পুত্র রাখিয়। রামরূপ ১৮১ 
থৃঃ পরলোক গমন করেন। সেই পাচটা পুত্রের নাম-_ গিরিধব,হলধঃ 
ধরণীধর, বংশীধর ও শশীধর। যে ছুইটা পুত্র মারা যান তাহাদের ৭? 
পঙ্গাধর ও প্রীধর । ও 
গিরিধর সেন মহাশয় ১২৩* সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১২% 
সালে টবশাথ মাসের অক্ষয় তৃতীয়। দিবসে ৬কাশীধামে পরলোক গণ 
গার দেন. করেন। জোষ্ঠ ভাতা হওয়ায় বয়ণ অল্প হইলে 
জন্ম--১২৩০ গিরিধরকে সংসারের সমস্ত ভার আপন স্কা 
মতা-১২*৯ . লইতে হইয়াছিল। তীহাকে"অনেক দুঃখ কা 
সহা করিতে হইয়াছিল। শৈশবাবস্থা হইতে তাহার অপাধার 
প্রাতভার পরিচয় পাওয়া গিয়্াছিল। তিনি আপন প্রতিভা বুদ্িম 
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৪ অধ্যাবগার বলে শীঘ্রই সমপ্ত জেলার মধ্যে একজন গণ্যমান্ত প্রি. 
ৃ তভিখালী লোক বলিয়৷ পরিগণিত হন। তিনি যখোহরে মোক্তারি 
(করিতেন, পরে পাবলিক প্রসিকিউটর 1১80110 09560০0010৫ ) 
িইঘাছিলেন। তিনি নড়াইল জমিদারের মোক্তার ছিলেন এবং এ 
স্টেটের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় তাহার 
বিশেষ বুত্পতি ছিল। তিনি সুন্দর বন্তৃতা করিতে পারিতেন। 

সাত বৎসর ব্যসে গিরিধবের সহিত সেনহাটা নিবাসী শক্তি, 
গোত্র হিন্দুবংশীয়্ গৌরী প্রসাদের কনা ২২ বৎসর বয়স্কা রুক্মিণী গ্রপ্তার 


ফরেন। শশীধর এ প্রসন্নকুমারের ভগিনী সথখদা সুন্দরীকে বিবাহ 
রেন। প্রসন্নকুমার নড়াইলে একজন লব প্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকীল এবং 
নড়াইল লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন । প্রসন্নকুষারের একমাত্র 
পর হবেশচন্ত্র হাইকোটের উকিল ইইয়। খুলনায় ওকালতি করিত্ে- 
ছল! গিরিধব কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণকে, শিক্ষা, দিয়াছিলেন। তিনি 
্টাতাগণকে বিশেষ ভালবাসিতেন। ধরণীধব তৃতীয়ন্রাতা, তিনি 
রানার বাটীতে থাকিতেন। গিররিধর ও অপরাপর ভ্রীতারা বৎসরের 
তে অধিককাল চাকুবি উপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন, ছুটীব সমর. 
রর হার সকলে বাটা আপিতেন।* ধরণীধর সংসারের কর্ত। ছিলেন। 
িহাদেব পাচ ভাইয়ে এরপ ভ্রাতৃক্সেহ ও সৌহার্দ্য ছিল যে লোকে 
ঘ্রীথাণিগকে লক্ষ্য করিয়া “পঞ্চপাওব” বলিত। ্বগ্রামের গ্রতি 
 হাদের বিশেষ ঃমাকর্ষণ ছিল এবং তাহারা স্বগ্রামের উন্নতি কল্পে, 
ঘতণাই চেষ্টা করিতেন। কালিয়ার স্কুলটা তাহাদের যত্ব ও চেষ্টায় 
ঘটিত হয় এবং আজ কালিয়ার যাহা কিছু উদ্নতি.ও সমৃদ্ধি আমর! 


৮ 8: 
শি 


"8 ৭ বংশ পরিচয় 


'দেখিতেছি, তাহার মূলে এই পঞ্চ ভ্রাতারই চেষ্ট! নিহিত। গিরিধর 
অনেক গুণে গুণী ছিলেন। তিনি দীন ছুঃখীদের সাহাধাকল্লে সর্ঝাা 
মুক্তহস্থ ছিলেন। আজ পধ্যস্তও লোকে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার নাঃ 
স্মরণ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তিনি এক অদ্বিতীয় অসাধারণ প্রতিভাশানী 
লোক ছিলেন। এখনও লোকে “গিরিসেনের কালে” বলিয়া থাকে। 
১২৭৯ মালে পুণ্যতীর্থ বারাণলীধামে তিনি মানবলীলা সম্ববণ করৈন। 
বৃত্যুকালে তাহার ৫* বৎসর বয়স হ্ইয়াছিল। যে দিবস তীহার 
সৃত্যু হয় সেই দিবস বৈশাখের অক্ষর তৃতীয়া । তাহার দাঁণের সঘা 
অনেক কথ! প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এস্থলে ছুই একটার উন 
করিতেছি 70১) এক সময় একটা ভিক্ষুক তাহার নিকট সাহাযোর 
জঙ্ক আসিমাছিল। তিনি সেই ভিক্ষুকের কঙ্কালসাব দেহ দেখা 
এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে তিনি ছুই হাতে করিয়া বাক্স হইডে 
ঘত টাকা পারেন তুলিয়া সেই ভিক্ষুককে দিরাছিলেন। সেই টাক, 
পরিমাণ ৩ শত টাকা । (২) একবার দুর্গা পূজার পর গিঁধর তাহ! 
ক'নষ্ট ভ্রাত। বংশীধরকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে যশোহবে ফিরে 
ছিলেন। পথিমধ্যে দেখেন নর্দীর তীরে বসিয়া একজন মুচি কা? 
তেছে। জিজ্ঞাসায় জানলেন, লোকটির পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, শ্রা 
করিবে এমন একটা প্গসাও নাই। গিরিধর 'তাহা শুনিয়। বংশাববকে 
বলিলেন “বাক্সে যে টাক! আছে সমণ্তই উহাকে (91 ব:খ। 
মিজ্ঞানা করিলেন “যশোহর গিয়াই ভু টাকার দরকার হইবে, ২২ টা 
রাখিয়া দিব কি? গিরিধর বলিলেন “দুস্থকে যাহা আছে সবই দা? 
ভগবান আমাদের দিবেন |”? 

ংশীধর সমস্ত টাকাটাই সেই লোকটিকে ([দিলেন। যশোই 
ফিরিয়া আপিয়াই গিরিধর দেখিলেন একজন জধিদারের কম্মচারা টা 
লইয়। তাঁহার অপেক্ষায় দাড়াইয়া আছে। তাহার নিব হজে 
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গিয়াছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া তাহার মনিবকে 
খালাস করিতে হইবে । গিরিধর তৎক্ষণাৎ ধুতি চাদর পরিরাই জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের কুঠিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ম্যাঁজিষ্টেট জামিন 
মগ্তুর করিলেন। গিরিধর ফি বাবদে ৭ শত টাকা পাইলেন। বাসায় 
ফিরিয়া গিরিধর তাহার ভ্রাতাকে বলিলেন “পিতৃ শ্রান্নের জন্য 
লোকটাকে যে কয়েকটা সামান্থ টক দিয়াছিলে তৎপরিবর্তে আমর! 
« শত টাক! পাইলাম। দেখিলে ভগবানের খেল।।৮ (৩) একদ] 
নৌকাযোগে ্ন্দরবন দিয়া কলিকাতায় আসিবার কালীন তিনি দেখেন 
যে কতকগুলি স্ত্রীলোক ও শিশু স্লানার্থে কাদার* ভিতর দিয়! নদীতে 
শামিতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি এতদূর অভি- 
দূত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেইখানে নৌকা ভিড়াইলেন। 
নদীর চারিদিকে তাকাইয়া তিনি দেখিতে গ্রাইলেন যে কয়েকথানা 
নৌকায় টালি বোঝাই দিয়া লোকে লইয়া! বাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ 
নৌকাব মাঝিদ্িগকে ডাকাইয়া সমস্ত টালি ক্রম করিলেন এবং তৎস 
ক্ষণাৎ অস্থায়ীভাবে সেখানে টালি দিয়! ঘাট তৈয়াবী করিয়া দিলেন। 
(৪) বাারামের সময় তিনি কাশীধামে অবস্থানকালে তাহার 
অতান্ত জল পিপাদা হয়, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে তিনি অন্ন পরিমাণে; 
ঈ্লপান করিতে পারিতেন। ইহাতে তিনি পিপান্বিত ব্যক্তির অবস্থ! 
বেশ জয়ঙ্গম করেন এবং তদবধি বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তির্দি 
সকলকে ডাকিয়৷ ডাকিয়। ডাব ও সরবত থাওয়াইতেন। তাহার সহ- 
ধর্শিণী কক্িণী গুপ্তা একজন দয়াবতী ধর্ধ্পরায়ণা মঞ্িলাঁ ছিলেঙগ। 
হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম কার্ধ্য পুজা অনুষ্ঠানে তাহার প্রগাঢ় আন্ুরক্তি ছিল। 
গনীব ছুঃখীমাত্ুকেই তিনি অকাতরে গোপনে দান করিতেন। বস্তুতঃ 
তার ন্থায় ধর্মনিষ্ঠা মহিলা আজকালকার যুগে বিরল। যোগ্য স্বামীর 
তিনি যোগ্য স্ত্রী ছিলেন। ১৯১৩ সালে ২৪শে এপ্রেল তারিখে তিনি 
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৮৭ বত্মর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যু হইলে ১৯১৩ 
সালের ২শে এপ্রেলের “বেঙ্গলী” পত্রে নিম্নলিখিত শোকসংবাদ প্রকা- 
শিত হয় :--- 

£[179 0680) 15 8110001)050.8 0১5 019 014 ৪5 ০87 ০1 
৪ 920619018 010 1809) 08000016106 1321005, টি, ০, 5617, 
18, 0. 9805 5.0 560, %800115 ৩ 15115 1 05555016)80 07৩11 
20065021 1)0105 01) 10150075085 12550 10109 106069560 995 
100 211 0৬০1 01610150156 (01106 07210100910 %110055 8170. 
৮25 71005 20৭ 009116015 00 81], 9106 ৪5 006 17550 2170 
101501659 0172 1215 17100010170 200115 00105156109 0695 
000005151১0 51008 ৮10 0091 [05001600000 00৩ 1955 
012 700915 9001 25 9135 ৪5, ৮৪ ০076৮ 001 ০01)00161005 (০ 
12610061৭ 01 005 06158৮60. 1917119-5 

অর্থাৎ ৮৭ বৎসর বয়সে হাইকোর্টের উকিল বাবু এন্‌, সি, মেন, 
এম সি, সেন এস, পি, সেন প্রভৃত্তির মাতা যশোহর জেলায় কালিয়া 
গত বৃহষ্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন । স্বগীয়া মহিলা বদান্ততা ও 
নানাবিধ সরন্থষ্ঠানের জন্য সমগ্র জেলায় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একটী 
বৃহ যৌথ পরিবারের কর্রা ছিলেন | এই পরিবারে ৭৫ জন লোক ছিল! 
আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ানাইতেছি ।" 

গিরিধর চারিটী পুর রাখিয়া পরলো গমন করেন। (১) যোগেন্্ 
২) লগেন্ত্র (৩) মহেন্দ্র ৪ (৪) স্বরেছ্্র। গিরিধরের গ্রথমে একটা পুত্র 
হয়। সেই পুন্তরটী অল্প বয়সে মারা যায় । পঞ্চম ও ৭ম পুত্র “পলানে” ও 
“ঝাড়ু” অল্পবয়সে মারা যায় তাহার একমাত্র কন্ত! সৌদামিনী গুপ্বার 
সেনহাটা নিবাসী প্রসন্নকুঘার রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। প্রসন্ন" 
কুমারের মৃত্যু হইলে সৌদামিনী কালিয়ায় খাইয়া পিজ্রালয়ে বাস 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৭৩ 


করিতেছেন। তাহার পুত্র স্ধীন্্র বি, এস, সি পাশ হয়া এম-এস.দি ও 
বি এল পড়িতেছেন। এই পুত্রের শিক্ষার জন্তই তিনি পিত্রায়ে বাস. 
করিতেছেন। 
গিরিধরের প্রথম পুত্র ষোগেন্দ্রন্ত্র দেন ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ১৩১৫ সালের মাঘ মাসে পরলোক গমন করেন । তিনি 
হিন্দু কলেজে অধ্বয়ন করেন। তিনি প্রথমে ষশোহরে 
2) লোয়ার গ্রেডের ( [067 87806 ) উকিল ব্ধপে 
ৃত্া--১৩১৭ ওকালতি আরম্ভ করেন। তাহার পর ১৮৮৭ খুঠাবে 
".. হাইকোর্টের বিশেষ অনুমতি * লইয়া উচ্চশ্রেণীর 
(13181761 2180৩) উকিন হন। পরে তিনি আপনু অলাধাবণ 
প্রতিভা বলে ১৮৯৭ গ্রীষ্টার্ে যশোহরেব সরকারী উন্কল পদে নিযুক্ত 
হন। তিনি সর্ববরাই উচ্চ আকাঙ্ষ| ও অক্রাস্ত'উগ্ভমশীলতার সহিত 
কাধ্য কবিতেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই স্বকারী উকিল স্ববূপে 
বিশেষ ধোগ্যতার সহিত কার্ধা করিয়াছিলেন । ১৯০৮ সালে তিনি 
তদানীস্তন এড ভোকেট জেনারল মি: এস-পি সিংহের (বর্তমানে লঙ 
সিংহ ) সহিত একযোগে সরকারী পক্ষে মেদিনীপুর বোমার মামশ্রা 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বসব যাবৎ তিনি ষশোহর জেল] বোগেব 
নভা ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি [প্রভার সিপ পরীক্ষা পবাক্ষক 
(নযুক্ত হন। ইহার পুর্কে প্রিভাবমিপ পরীক্ষাৎ পরীক্ষকরূপে মুফ:ম্বল 
হইতে আর কোন উিলকে নিখুক্ধ করা হয় নাই। তাহার গুণবতার 
জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাকে জেল। ও সেসন জজ (101500100 ৫ 
55510905 1008 ) পদে নিযুক্ত করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন? কিন্তু 
কুটীল কালের আহ্কানে তিনি সেসন জঙ্জ হইবার পূর্বেই ৫৮ বৎসর 
বয়সে সর্যাম রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি একেবারে সুস্থ 
শরীরে হঠাৎ মারা যান। যথারীতি তিনি আদালডে গিয়াছিলেন। 
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আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়। বারন্দায় আরাম কেদারায় বণিয়। 
থাকা কালীন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং চার ঘন্টার মধ্যেই 
তাহার মৃত্যু হয়। তারের বার্ত। পাইয়! তাহার ভ্রাতুপ্ুন্ন হেমেন্ত্রচন্্র 
ডাক্তার বার্ড ও স্থাব নীলরতন সরকারকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা 
হইতে তৎক্ষণাৎ যশোহর যাত্রা! করেন; কিন্তু বনগ্রাম ট্েশন পরাস্ত 
যাইয়া তাহার মৃতা সংবাদ শুদিয়া ভাক্তারগণ ফিরিয়া আসিতে 
বাধ্য হন। ূ 

জনসাধারণ ও সরকাবী কশ্মচারী সকলেই তাহাকে অতিশয় 
শ্রদ্থাভক্তি করিতেন । তিনি রাশভাবি লোক ছিলেন । তঠীহার স্থন্দব 
অমায়িক স্বভাব ছিল, তিনি বিশেষ দয়ালু ছিলেন এবং সকলকেই সম- 
ডাঁবে দেখিতেন। তাহার উদার মন, সবল ও উচ্চ অস্তঃকরণ ছিল। 
তাহার আকুত্তি মহিমান্বিত ও অতি সুন্দর ছিল। বঙ্গের তদানীন্তন 
ছোটিলাট (15160072176 30501701) মাননীয় স্যার ফ্রেডেরিক 
ভিউক তাহার মৃত্যুব পর শোক প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন,_- 
4175 17910 06 000 01010$,)1) 700 0015 01129561699 01 
07909 001015 ৮10 9100 1)5 ০7175 17 ০0008০৮ অর্থাৎ তাহাৰ 
1 ফোগেন্ চন্দ্র) উপর শুধু যে আমার উচ্চ ধারণা ছিল তাহা 
নহে, ধাহাবাই-ষ্ঠাহার সংশ্রবে সাপিযাটেন তাহাবাই তাহার সত্থস্ধে 
উচ্চ ধারণ! পোষণ করিতেন মি: কিংসফো্ড (পরে পানা হাই" 
কোর্টের অন্ভভম বিচাবপতি ) তাহার মুতাতে শোক প্রকাশ করিয়া 
 শলগিয়াছিলেন ১11 61100107060 10001659800 00 1710, 
£6৮/25 00৩ 01078 01161 06706180101 (170৬ | না 90119 
1০ 58%1951 019510169115 ) ০ ৬৪5 21600 ০0170115 
10581 €0 0০৮, ৭0010167051) 00 চ01010৬817* অর্থাৎ আমি 
ঠাহাকে বিশেষণ শ্রদ্ধা করিতাম। পূর্বকালীন লোক যাহারা গর্্ণ 
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মেণ্টের প্রতি ভক্তি ও শ্বেতাঙগদিগের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করিয়। থাকেন, 
তিনি তহাদের মধ্যে অন্ভতম। 

১৯০৯ সালে তিনি নানাপ্রকার যশোমানে বিভূষিত হইয়! তিন 
পুত্র রাখিয়! পরলোকগমন করেন। তাহার পুত্র তিনটির নাম নরেন্দ্র, 
রমেন্ত্র ও মনীন্দ্র। ইহার! তিন ভ্রাতাই গ্রাজুয়েট । রমেন্ত্র প্রেপিডেন্দী 
কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। হাইকোর্টের চেস্কার পরীক্ষায় 
উত্তীণ হন। রযম্লেন্ত্র এখন খুলনা বারের একজন উকিল। নরেন্ত্র ও 
অনীন্দ্র বি-এল পড়িতেছেন। 

নগেন্দ্র চন্দ্র ৯ই আঘাঢ় ১২৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
প্রেমিডেন্দি কলেঞ্জ হইতে বিএ পাশ করিয়া তাহার, পর ক্রমান্থয়ে 

পি-এল ও বি-এল পাশ করিয়। খুলনাবারে কিছুদিন 
সগেক্র চঞ্রসেন ওকালতি করেন। যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে 
ভল্ম ৮১২৬৫ 
ু-+১৩২৯ ছাত্র, তখন তিনি “কািয়ার সংক্ষিগ্চ ইতিহাস” 
শীর্ষক একটা ইংরাজী প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটা 
যশোহ্বের তদানীন্তন ম্যাজিষ্টেট মি, বি, এলেন, এডিনবার্গ বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ের অধ্যাপক মিঃ ওয়াগেল ৪ পুলিশ হুপরিপ্টেণ্ডেষ্ট মিঃ লিডসে 
১৮৮৭ খুষ্টাব্দে কালিয়াম্থ তাহাদের বাটী পরিদর্শন কবিতে গেলে তাহাদের 
সম্মুখে পঠিত হয়। এইখানে সেক্ু প্রবন্ধের কিয়বংশ অন্থবাদ করা 
গেল ,- “আমাদের এই গ্রামবামীৎ। কিক্ধপ সাদাসিদ ভাবে বাস 
করিতেন এবং বহিজগৎ সঙ্গন্ধে তাহাবা কতটা অবিদিতি ছিলেন 
'ভাহা আপানাণা কয়ে কটা চৃষ্টান্ত শুনলে বুঝিতে পারিবেন। ৩০৪০ 
বৎসর পূর্বেব আমাব পিতা! স্বর্গীয় গিরিধর সেন মহাশয় ষশোহর হইতে 
পূজার সমস বাসী আসিতেছিলেন। পুজাব অল্প দিন বিলম্ব থাকায় 
তিনি একখানি দ্রুতগামী “'বাছিব” নৌকায় যশোহর হইতে রওনা 
হপ। ষাহারা সেই নৌকায় দাড়ি মাঝি ছিল, তাহারা সকলেই তাহার 
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প্রজা। তখন রাত্রিকাল, নৌকায় একটী লন জলিতেছিল। আমার 
পিতা একজন দাড়িকে একটু তামাক সাজিতে বলেন। কিন্তু দাড়ি 
বলে যে আগুন নাই, কাজেই তামাক খাইবেন কিন্পূপে? আমার 
পিতা! তখন দাঁড়িকে লঠন হইতে আগুন ধরাইয়া। লইতে বলিলেন । 
দাড়ি ভাবিল খন এই লঠনের কাচ দিয়া আলো আসিতে পারে 
তখন আগুনও আসিতে পারে। এই ভাবিয়া সে ল$নের কাচের 
নিকট কলিকাটি ধরিল।” আর একবার আমার পিতৃব্য ম্বগীয় বংশীধর 
সেন মহাশয় সার্ট পবিয়া কালিয়াব বাটাতে বৈঠকখানার বারন্দায় 
বসিয়াছিলেন। একজন কৃষক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া 
তাহাকে দেখি একেবারে অবাক হইস়া গেল, কেমন করিয়া তিনি 
এই সারের ভিতর দেহ,ঢকাইরাঁছেন। সে অবাক হইয়া আমাৰ 
পিতৃবযকে জিজ্ঞামা করিল,_-কেমন করিয়া তিনি এই সার্টের ভিত্তর 
প্রবেশ করিলেন । ৩০1৪০ বহসব পূর্বে আমাদের দেশের লোক এমন 
সরল ও মাদানিদে ছিল।” 

“উচ্চ শ্রেণীর মনোবৃদ্ভির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয় শ্রেণীর 
লোকের মনোবদ্তির পরিবর্ভন ঘটিয়াছে। এখন এব্ূপ দাড়াইয়াছে 
যে, যে রুষক পূর্বে নাট কেমন করিয়া পরে তাহ! আনিত না এখন 
সে নিজেই সার্ট পরবিতেছে এবং খাজনা আইনের কুট ও জটিল তক 
বিতর্ক নিঙ্গেই করিতে পারে।৮ 

কয়েক বৎসর ৪কালতি করিবার গর নগেন্্ চন্দ্র এই বৃহৎ যৌথ 
পরিবারের কর্ত। হন এবং বাড়ীতে অবস্থান করেন। যৌথ পরিবার 
পরিচাললের জন্ত ঘে সমন্ত সদগ্জণেব প্রয়োজন নগেন্্রচ্ত্রের তাহা 
সমাকরূপেই ছিল। স্টাহার অন্তঃকরণ অতি কোমন এবং তাহার 
ব্যবহারও অতি অমায়িক ছিল। গরিব দুঃখী, অভাবগ্রত্যকে তিনি 
সাহায্য করিতে সর্বদাই সুকহত্ত ছিলেন।' তিনি অতি কাজের 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৭৭ 


লোক ছিলেন। ইংরাজী ভাষার উপর তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। 
স্$ধু তাহারই বুদ্ধিমত! ও অশেষ গুণাবলীর জন্য এই বিরাট যৌথ 
পরিবার এখনও বজ্ধায় রহিয়াছে । তাহা নিকট ধনী-দরিদ্র সকলেই 
সমান ছিল। আতিথেয়তা তাহার জীবনের একটী মস্ত গুণ ছিল। 
কালিয়া গ্রামেব শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নাত কল্পে তিনি অনেক কাজ করিয়। 
[গয়াছেন। তাহারই প্রযত্ত্ে ১৮১৩ সালে কালয়ায় ভারের বার্তার 
আফিস হয়। তিনি ভাক বিভাগের কতৃপক্ষের নিকট এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া 
দিয়া অঙ্গীকার করিম্াছিলেন থে বর্দি কলিম়ায় তাবের বাত্ার আফিন 
খুলিলে ডীক বিভাগের কোন অর্থ ক্ষতি হয় তবে তিনি দশবৎসরকাল 
ক্ষতিপুরণ করিবেন। 

গত করোনেনন্‌ দরবাব (০0979081010 1001021) সময়ে তাহাকে 
পাজভাক্ত ও জনহিতকর কার্ষেব জন্য একথা, সম্মানসচক সটিফিকেট 
(05610100805 01 1101001 ) গভঘেণ্চ প্রদান করেন। 

তাহার এক মান্র পুত্র কিরণ চন্দ্র সেন যশোহরের একজন উদীয়- 
মান উকিল। েটেলমেন্ট কাধ্য সন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। কিরণচন্্র 

কিরধচত্্র।.: নড়াইল লোকাল বোডের একজন সভ্য ও অনা- 

রাবি ম্যাজিষ্রেট। 

নগেন্দ্চন্্র ১৯২৩ সালের ২৯চুশ জানুয়ারী রাঁত্র ১১টার সময় 
হঠাৎ স্বত্যস্ত্রের ক্রিয়া লোপ হওয়ায় মানব.লীল। সম্বরণ করেন। 
তিনি বেশ সুস্থ ও সবলকয় ছিলেন, কাজেই (তিনি যে এত 
শীঞ্জ পরলোক গমন করিবেন তাহা কেহ কল্পনায়ও আনে নাই । 
মৃত্যুর অদ্ধ ঘণ্টা পূর্বে তিনি রামায়ণ পড়া শুঁনতেছিলেন। মৃত্যুর 
চারি মিনিট পুর্বেও তিনি এক ঘর হইতে অন্য ঘরে খিয়াছিলেন। 
সৃত্যুর ২ মিনিট পূর্বে তিনি বাড়ীর সকলকে ভাকিয়৷ বলেন ষে তাহার 
শেষ সময় আসিয়াছে, যদ্দি তিনি কোন অপরাধ*করিম়া। থাকেন তবে 
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যেন তাহাকে সকলে ক্ষমা করেন। নগেন্দ্র চন্দ্র যশোহর খুলনার মধ্যে 
একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার 
জন্ত নড়াইল, ষশোহর ও খুলনার আদালত বদ্ধ করা হইয়াছিল। 
তাহার মৃত্যুতে ধনী দরিদ্র সকলেই দুঃখিত এবং মন্াহত হইয়াছিল। 
ঘে কোন ব্যক্তি কালিয়ায় আমিত, সে-ই তাহার অমায়িকতা ও আতি- 
থেয়তায় মুগ্ধ হইত । গ্রামের কাহারও বাড়ীতে কোন প্রকার দুর্ঘটন! 
কি বিপদ ঘটিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া যাইয়া বুক দিয় 
তাহাকে সাহাধ্য করিতেন। পরোপকারই তাহার জীবনের মূল 
উদ্দেত্য ছিল এবং তিনি সারা জীবন পরের উপকার করিয়াই কাটা- 
ইয়া (দিয়াছেন, বেশ ভৃষ। তাহার অতি নাধারণ ছিল । পরিবারের 
ছোট ঝড় সকলকেই তিনি সমভাবে দেখিতেন ও ভালবাসিতেন। 
তাহার মৃতু/তে অগণ্য ব্যক্তি শোক প্রকাশ করিরাছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কয়েকজনের চিঠির সারাংশ নিগ্রে উদ্ধত হইল। ইহাতে কাহার 
চরিহ্রেথ কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

খুলনার দেসন জজ, মিঃ গালিক (111, 051107) লিখিয়াছিলেন - 
4175 ৮75 21020 100 105015025৩7 017 8 97500066005 
9101) 5 1)05161৮5 80500101) 25 ৫1] ৪5 16916062100 110855 
21355 ০90200গ050 110 10 00৮ 0৬1) 00174 ৮10 ১11 10291 
(০৮611 1176 12179115) 1501012190 %1)010 8001501005191600 
3০ 10৮10515 [50071600107 50 08018 056 0)99215 ॥ 
9019 71611005106 [0661 291 11082 1050 2. 767301721 
(7500. অর্থাৎ, তিনি এইকূপ একজন মনস্বী ছিলেন যে তাহার 
গুথম দর্শনেই তাহাব প্রতি সকলের মনেই প্রগাঢ় জালবুসা এবং ভক্তি 
জাগরিত্ত হইত এবং আমি সর্বদাই মনে মনে ইংরাজ নাইট স্তার 
রোজার ডি-কোভারলি, যাহার চরিত্র মাধুরী এযাডিনন এতই হায় 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৭৯, 


গ্রাহী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার মত তাহাকে মনে করিতাম। 
তাহাকে এত অধিক সম্ত্রম করিতাষ যে যদিও তাহার সহিত আমার 
ছুইবার মীত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল তত্রাচ আমার অঙ্কভব হইতেছে ফে 
আমি আমার একজন ঘনিষ্ট বন্ধুকে হারাইয়াছি।” 

যশোহরের জেল! ম্যাজিষ্রেট 111. 0, 0. ৬. 2. 5০11০. 
লেখেন £-- 

£]16 0680] 01 98610012. 3800 03 00151015010 
00105 ৬1005601206 100 01076 6156 ০৪2 5557 ঠি]]. 11701 
011) 890660260 1317 51762019101 1015 (217919217 ৮110053 
00 2150 11120 1311077) 63065010515, 9০ ] 6561 075 1955 15 
2. 108150081 0108 23 ৮611 29 (01 116 1)150100 

অর্থাৎ নগেন্দ্র বাবুর পরলোক গমনে যশোহ? জেলা হই.ত এইবপ 
একজনের তিবোধান হইল যে তাহার অভাব আর কেহই পূর্ণ করিতে 
পারিবে না। তাহার নিশ্মল গুণাবলীর জন্ত আমি তাহাকে বিশেষ 
শরদ্ধ! করিতাম এবং অন্তরের সহিত এঁকান্তিক ভালবানিতাম । 
স্থতপাং তাহার অভাব আমার নিজের স্বকীয় এবং সমগ্র ষশোহর 
জেল'ন অভাব বলিয়া বোধ হইতেছে | 

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কামসলার মাননীয় মি: 'জে ল্যাং ( 
[976 ) লিখিয়াছেন,_- মুত ৬৪5 2 [106 26011607820 10 €৮৩7৮ 
901156 £ 1176 /010,5+ 

অর্থাৎ তিনি একজন খঁ।টী ভদ্রলোক ছিলেন। 

কলিকাতা! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার নলিনীরঞ্চন চট্ট 
পাধ্যায় (195806৩ 51€ 81101 ত90)21) 0179051]1) লেখেন “4 
[081 01113 0/05 13 001 00 06 09800 100%/-20555.১ অর্থাৎ 
আত্রকাল তাহার মত লোক পাওয়া যান না” * 
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খুলনার জেল! ম্যাজিষ্রেট ও সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ এল্‌-আর- 
ফকাস্‌ ( 817, 15 চি, 6০05) লেখেন £-+ 


“51969101176 1091 03556161০90) 0015 52 09? 01 015 
11001217 06001601050 [19855 17096 00111068599 ০01 50 95815 
10 015 0০01001৮176 10009155550 006 55 ৪ 0021) ৮/110$8 00১ 
11517000255 2100 ০31810557 69700৩৫ 218 10621 50510540 00 
৮/1)101) 5 91)0010 911 9011৮ (0 50051) 10 202100106 
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$/29 10106 81708061% 00 556 5001) ৪ 50800910001 00 
1915 ০৮11 00006750001] ৪00 00958 01 ০৫1)67 00900165, 
1 59811 ৮০7 1015561৮511) 07 [710 05513100015 ০1 
%081 0191181 25 01 0106 %/10 0% 1015 1105 200. 8০0100১ 


60 51155 10) 421800 010 08106 01 56001610780, 


অর্থাৎ আমি গত ১* বৎসর কাল যাবত ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, 
এই দ্রশ বৎসরের মধ্যে অনেক ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইয়াছে, কিন্ত"আাপনার ভ্রাভার সততা, অমাম্বিকত| ও আদর্শ জীবনের 
ঘার| আমি যতট। অভিভূত হইয়াছি আর কেছু সেব্ধপ পারে নাই। 
আজ যদিও তিনি আমাদের যধা হইতে চলিয়া শিষ্বাছেন তথাপি তিনি 
দেশের মধ্যে যে উচ্চাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই ত।হাব নাম 
চিরম্মরণীয় হইয়! থাকিবে । আমার হৃদয়ে আপনার ভ্রাতা প্রতিচ্ছবি 
'অস্কিত থাকিবে। 


তাহার যুত্যুর শোক সংঝদ সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক 
পত্রিকার বাহির হইয়াছিল। তত্মধো ১৯২৩ সালের ১লা ফেব্রুজারী 


কলিম্বার সেন বংশ ৪৮১ 


তারিখে “অম্বত বাজার পত্রিকা” যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ! নিস্গে 
উদ্ধত কর। গেল। 

“ [155 0620) 0০০911650 8% 075 255 01 64 01 3800 
9£50018 01520012 5610১ 00৩ 1১580 01 19119 560 9101119 
9০ 81900551996 1700) 10621 1911016, 05 985 5 1520105 
1021) 01 )535015 20 1510102 1015010620৫ 18510 ৪ 0101- 
005 [909801010, 1716 ৬55 90016739117 10৬60 910 901781160 
10৮ 113 180710910 ৮100৩3 804 1000110 35151055105 
[10017080০01 01 ৬1810 135 85 2 9210001 00610)091 2100 
0১৪ ৮৪119 5০1১9০01 ৯5: 610560 252. 1778110 ০06 1699606 0০ 
0) 0৩06856৫., দেশবাসিগণ স্বর্গীয় নগেন্্র চন্দ্র সেন মহাশয়কে 
অন্তরের সহিত ভালবাসিত ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। তাহার পরলোক 
ণশমনে তাহার। তাহার উদ্দেশে সঙ্গীত রচনা করিয়া দলে দলে নগর 
সন্কীর্তন করিয়াছিল । 

জনমাধারণের চেষ্টায় কালিয়ার স্কুল প্রাঙ্গনে বে একটী মহতী শোক 
সভার অধিবেশন হয় এ সভায় নিয়লিখিত মন্তব্য গৃহীত হয় :-_ 

"স্বদেশের হিত সাধন ধাহার জীবনের একমাত্র পুণ্যব্রত ছিল, ধশ্ধে 
'বশ্বাস, দেবছিত্ধে ভক্তি ধাহার চরিত্রের অমূল্য ভূবণ ছিল; যাহার 
উচ্জল জ্ঞানপ্রভা অহঙ্কারের তমোময় ছায়াম্পশে এক মুহূর্তের জন্তও 
কলক্ষিত ছয় নাই, যাহার যশ? কীন্তি এবং সম্মান দেশমযু বিস্তার 
পাঁভ করিয়াছিল, কিন্তু অভিমান হেতু কখনও সে সম্পদ কণামাত্র 
কুন হয় নাই; যাহার নকল ছিল ভ্রম শৃন্ত, কণ্মছিল ক্রটীহীন সফল- 
তাময়,। অধ্যবশাধু যাহার জীবনের একটী পবিত্র শিক্ষার বিষয়, 
বঙ্গের এবং বাঙ্গালীর শ্রেঠ গৌরব--পরিবার পালনে ধাহার আদশ 


দেশে অদ্িতীষষ এবং শ্বার্থত্যাগের উজ্জলতম দৃষ্টান্ত * ভ্রাতৃন্েহ, মাতৃ- 
৩১ 


৪৮২ ং₹শ পরিচয় 


ভক্তি ও সার্বজনীন প্রেম যাহার চরিত্রে সকলেয় জীবনের অবশ্য 
শিক্ষনীয় বিষয়; যিনি জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টায় স্বীয় ব্বনাধমন্ত বংশের 
কীন্তি কলাপ রক্ষা এবং বদ্ধিত করিয়া অতুল আত্মপ্রসাদের অধিকারী 
হইয়াছিলেন, আজ সেই মহাপুরুষের ন্বর্গারোহণে এই সভ। ত্বাহার পর- 
লোকগত আত্মার শান্তিময় 'অঙ্ষয় স্বর্গ কামনা পূর্বক ভগবৎ চরণে 
তাহার শোকসন্ত্ধ পরিবারের অন্ত শাস্তি এবং সাত্বন৷ প্রার্থনা 
করিতেছে ।” ৃ 
মহেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, তিনি খুলনায় ওকালতী 
করেন ১৯১৯ সাল হইতে তিনি সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসি- 
কিউটাৰ পদে নিযুক্ত হ্ইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী 
বে চক্র পে, কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি 
বিদ্যারত্ব সাহিত্য বরা 
চর্ম ১৮৯০ শ্রীষ্টান্দে বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইট 
পবাক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এ 
বৎসরে তিনি প্রীডারশিপ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম স্থান 
অধিকার করেন । হিন বং্সবকাল প্রীভারশিপ পবীক্ষায় তিনি পরীক্ষক 
হইয়ন্িলেন। তাহার সহোদর ৬যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত 
তিনি গেদ্নীপুর বোমাৰ মামলা পরিচালনার জ্ন্ব গভর্ণমেপ্ট 
হউন্ে নিধৃক্ত ₹ইয়াছিলেন | ক্ষিনি অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ আইনজ্ 
উকিল । তাহার লোক চরিত্র অধ্যয়নের ক্ষমতা অতাস্ত। যত বড় 
যোকদাই হউক না কেন তাহা তিনি অতি সংক্ষিপ্তাকারে আদা- 
লতেব সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন। অতি সংক্ষেপে তিনি 
বড় বড় ঘোকদ্দমা'র বর্ণনা কবিলেও ষ্টাহার কোন কিছু বলিতে বাকা 
ধাকে না। বিচারক হইজে সমঘ্ত উকিল মোক্তার এবং সর্ব সাধারণ 
উহাকে বিশেষ ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি শান্ত, স্থশীল ধীর 
প্রকৃতির লোক, মিষ্টতাষী, বিনয়ী অথচ ম্বীধীনচেতা ৷ তাহার মনের 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৮৩ 


বলও তেজ অসাধারণ। তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা, কার্ধ্য ক্ষমত। 
ও বিচার শক্তি অসাধারণ। তাহার আচরণ ও ব্যবহার অত্যান্ত 
অমানবিক, কর্তব্য পালনে তিনি কখনও পরান্ুখ হন না। কখনও কেহ 
তাহাকে রাগিতে দেখে নাই। তাহার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ ও দয়ালু । 
তিনি গরীব ছুঃখীর প্রতি সর্বদাই দয়াশীল এবং সকলকে সহান্ৃভূতির 
চক্ষে দেখেন। কেহ কোন বিপর্দে পড়িলে তাহারই নিকট অবিলম্কে 
সপরামর্শ লইতে আইসে। তিনি বড়ই জনপ্রিয্ব॥। তাহার নিজের 
বলিয়! কিছুই নাই। তিনি বাটার সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। 
তাহার কোনরূপ বিলাসিতা কিন্বা বাহ্াড়ন্বর নাই, তিনি যেরূপ 
সাদা'সদে ভাবে থাকেন তাহ। সত্যই অন্থকরণীয়। সম্প্রতি নবদ্বীপের 
পণ্ডিতমগ্ডলী তাহাকে “বিদ্যারত্ব*ঃ ও “সাহিত্যরপগ্রন”* উপাধিতে 
ভূষিত করিয্নাছেন। তিনি এইক্ষণ পরিবারের স্র্োেষ্ঠ ও কর্তা । 

তাহার তিন পুত্র £--জ্ঞরানেন্দ্র, হেমেন্্র ও সোমেন্ত্র। জ্ঞানেন্ত্র ও 
হেঁখেন্দ্র উভয়েই হিন্দুস্কুলে শিক্ষাঞ্জিভ করেন এবং পরে প্রেসিডেন্সী 
কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষাম় উত্তীর্ণ হন। জ্ঞানেন্দ 
বি, এল, পরীক্ষায় প্রাশ করিয়া খুলনায় ওকালতী, 
করিতেছেন । তিনি হাইকোটের “চেম্বার” পরীক্ষাও পাশ করিয়াছেন। 
ফৌজদারী মামলায় তিনি অতি অল্প সময্বের মধ্যে পশার প্রতিপত্তি 
করিয়াছেন । দেখিতে শুনিতে তিনি অতি স্থশ্রী এবং তাহার আকার 
অবয়ব অত্যন্ত কমনীয়। 

হেমেন্ত্রন্ত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকিঙ্গ। হাইকোর্টের 
ওকালতীতে তিনি অল্প সমন মধ্যেই বিশেষ প্রতাব প্রতিপত্তি লাত 
কারিয়াছেন। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাইকোর্টে উকিল 
হন। ১৯১৯ সালে তিনি ওকালতী করিতে করিতে অর্থ ও রাজনীতিতে 


জা ননচলা। 


হসেশ্রচজ । 


৪৮৪ ংশ পরিচস্ 


এয, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বি, এল এর ফাইনাল পরীক্ষার 
একজন পরীক্ষক। তিনি প্রীভারসিপ পরীক্ষারও একজন পরীক্ষক 
হইয়াছিলেন। 

সোমেঞ্্র কলেজের ছাত্র, আই, এ পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্র হরেন 
অতি বুদ্ধিমান ও কর্তব্যপরায়ণ ৰালক। তাহার সরল মধুর ব্যবহারে 
পরিবারস্থ মকলেই তাহাকে ভালবাসত। দুঃখের বিষয় ১৯*৫ সালের, 
২৯শে এপ্রিল শনিবার হ্রেন্ছ্র কলের। রোগে মারা যায় । তখন তাহাব 
বয়ন মাত্র ১৩ বৎসর ৪ মাম। ত্তাহার অকাল মৃত্যুতে সমন্ত সংসার 
একবারে শোকে আচ্ছম্্র হইয়াছিল। এখনও তাহার কথা মনে হইলে 
এই পরিবারের সকলে কাদা আকুল হয়। 

সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র গোঁপেন্্র ১৯০৮ মালের **শে নভেগ্বব সোমবার 
জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯০৯ সালের ৩*শে নভেম্বর ব্রষ্কো নিউমোনিয়া 
রোগে মার! যায়। 

তাভার তৃতীয়া কনা চারুবালাশ্ধি ১৯১৮ সাপের ১৪ই ডিসেম্বর 
তািখে মৃত হয় । চারুবালার সরল ও স্থন্দর স্বভাব ছিল এবং 
সাংসারিক সকল কাধ্যেই ভিন বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তাহার মুূলদরে 
বিবাহ হইয়াছিল । 
. স্রেঙু চন্ত্র হাইকোর্টে একজন গণ্য মান্ত বিখ্যাত উকিল। 

প্রজান্বত বিষর়ক আইনে তিনি বিশেষ পারদশা। প্রজান্বহ বিষয়ে 

তাহার মতামত" যুল্যবান বলিয়া সকলেই গ্রহণ 
করেন। তাহার প্রঙ্গান্বত্ব আইনের বহি সর্বত্র 
আদৃত। হাইকোর্টে প্রদ্ধান্বত্ব বিষয়ে কয়েকটা 
মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাহার তহিকে ৮2112016 
010, ও ৬০1] 10005/0 200 10000101560 ৬0710 01 102161100” 
বলিয়া উল্লেখ ধরিয়াছেন । হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি 


রায় হরেন লেন 
ব- দুর । 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৮৫ 


রাইট অনারেবল স্যার লরেন্স জেঙ্কিস্‌ পি-সি ( ঘ৫. [7017 015 51 
[.8161705 0 01:1009 ) এই আইন পুস্তককে “ [185 ০11 91 ৪ 
160001550 80000117 07 2. 010700818 018001) 06 199, 
বলিয়া তাহার পুস্তকের ভূয়সী প্রশংস। করিয়াছেন। 

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট প্রজ্ান্বতথ আইনের সংশোধন কমিটিতে (88851 
7809007406৮ 41061700561: 02101701666 ) তাহাকে ৭20 
৪:26: সভ্য করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই কমিটিতে তাহার 
অযুলা সময় ও অর্থক্ষতি সহা করিয়া দেশের উপকারার্থে ষে 
পারশ্রম করিয়াছিলেন সে জন্ত দেশের লোক ওঁ গবর্ণমেপ্ট ত্বাহাকে 
ধন্তবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাকে “রায়বাহাছুর” 
উপাধি প্রদান করিয়াছেন। স্থরেন্ত্র চন্্র একজন কবি ও সাহিত্যাঙ্ 
শীলনে তাহার একাস্তিক আগ্রহ আছে। তাহার “অবসর চিন্তা”, 
ও "*আমার জীবনের কয়েকটী কথা” অতি উপাদেষ গ্রন্থ। এই ছুই 
গ্রন্থে তিশি যে বিষয়ের অবতারণ| করিয়াছেন তাহ] সংসার-তাপ- 
দগ্ধ বাক্তিকে অমোঘ সান্তনা দান করে। এই পুস্তক বহু লৌক- 
চার অধায়নের ফল"প্রন্থত। “অবসর চিন্তা” পুস্তক সম্বন্ধে ১৯১৭ 
সালের 9ঠা মার্চের বেঙ্গলী পিখিয়াছেন ;-_- 

' এই “অবসর চিন্তা” পুস্তকে, মোট ১৫০ গৃষ্ট। আছে এবং 
এই পুস্তকে বন্ধুত্ব, প্রেম, বদান্যতা, ত্যাগ অভিলাষ, শক্রতা, পাপ, 
পুণ্য প্র্ভুতি নানা সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ আছে। এই পুস্তকখানি 
অতি গ্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং পড়িলে স্যামুয়েল ম্মাইলয়ের পুস্তকেব 
সহিত্ত অনেকট! সাদৃশ্ট আছে দেখা যায়। প্রাতঃকালে যদি কোন 
পাঠক এই পুস্তকের পাতা উন্মোচন করেন তবে তিনি বিশেষ উপকৃত 
হইবেন; কারণ মান্ষের দৈনন্দিন জীবনে যাহ! কিছু প্রয়োজন এই 
পুস্তকে তাহারই বিষম আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আপনার 


৪৮৩ ংশ পরিচয় 


ব্যবসায়ে বাস্ত থাকিয়াও যে এরূপ স্থচিস্তিত পুস্তক লিখিয়াছেন সে 
জন্ত তাহাকে ধন্তবাদ দেওয়া উচিত | 

এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করা গেল-_ 

“লোকলজ্জ।”, আমাদের সমঅবস্থা ও লমতুল্য ব্যক্তিগণের 
নিকট ; আমাদের হইতে যাহাদের হীন অবস্থা তাহাদিগের নিকট 
বিশেষ কোন লজ্জার কারণ মনে"করি না। আব জন্তর সাক্ষাতে 
অয়ান বদনে পাপকাধ্য করিতেছি । কোন লজ্জা নাই; মনের 
সাহস যে তাহাদের ছ্বারা উহা কোন প্রকারে প্রকাশ হইবার 
সম্ভব নাই; জীবজন্ত আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আমি 
অনায়াসে তাহাদের সাক্ষাতে কোন প্রকার পাপকার্যা করিতে সঙ্কোচ 
করি না। তৎ্প্রকার মানব জাতির মধ্যে যাহারা যত উচ্চস্তরে অবস্থিত, 
তাহার নীচন্তরে লোকের কোন মতামতের প্রতি লক্ষ্য করে না, এবং 
তাহাদিগের মতামতকে তুচ্ছ করিয়া নিজ ইচ্ছামত কার্ধ্য করিয়া থাকে, 
পশু পক্ষীর মত নীচন্তরের লোকেরা অত্যুদয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কার্ধা, 
কলাপ সম্বন্ধে মৃুক অবস্থায় খাকে সাহন করিয়া কোন কথা বলিতে 
শারে না।” 

“য প্রহব সে মনে করে যে তাহার স্থখের জন্যই তাহার ভূতোগ 
গষ্টি হইয়াছে এব প্রহর স্থখ ভিন্ন তাহার নিজের কোন সখ নাই ।” 

“্ধনবান ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে এতদূর যনে করে যেশিধন 
বাকি ফোন পুণা কার্ধা করিতে অশক্ত 7 ধনবধান ব্যক্তিগণের মধ্োে কেহ 
€কহ নিজেদের অভ্ঠাদয়ে সর্বদা ধনগর্কে। মত্ত হইয়া মনে করে মে 
পুণ্যকার্ধা ধনবান বক্তিই করিতে পারে, এবং নিধন ব্যক্কি কোন 
প্রকার পুণ্য কাধ্যের অধিকাগী নহে। নিধন ব্াদ্ুক্ যে পিতৃতক্, 
হ্বাতৃবৎসল, স্ত্রীর প্রতি অহথরক্ত ও পুত্র সন্তানের প্রতি স্ষেহশীল তাহা 
ধণবান ব্যক্তি সম্রক্রূপে হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারে ন1।” 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৮৭ 


অভ্যুদয় কালে সর্বদাই এই বিষয়ে বত্ববান ও সাবধান হওয়। কর্তব্য 
বে আমার ষেন পদজ্খলন ন1 হয়” । 

"যে মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং ধাহার গর্ভে নি্দ সহোদর- 
গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যুদয় কালে তাহাদেরও ভূলিয়! যাই; 
তাহাদিগকে অতুযদ্দয় কালে নিম়ন্তরের মনে করি; এমন কি নিজ 
সহোদরকে ভূত্যের মত ব্যবহার ক্করিতেও কুষ্ঠিত হই না, এই প্রঙ্ার 
স্বভাবের লোক যে নিজ সহোদরকে এ প্রকার তুচ্ছ করে, সে অপর 
ব্যক্তির সহিত এ প্রকার আচরণ করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? 
কেবল অন্থ যে সকল অভ্যুদয় সম্পন্ন লোকেপ্প সহিত নৃতন পরিচয় 
হয়, তাহাদিগকে সন্মান করে ও তাহাদিগের সংসর্গ কি প্রকার পাইবে 
তাহার চেষ্টা করে; কারণ পূর্ব হইতে মনে করিয়াছে যে এসকল 
অভ্যুদয় সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত সমভাবে বাবহা্ধ করিতে পারিলে পরম 
স্থথ হইবে ।” 

বিষয়: “প্রকৃত ক্ষতি” ;- 

“যে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মন কলুধিত 
করিতে পারে, সেই আমার প্রন্কৃত ক্ষতি করে। যে আমার ধন 
সম্পত্তি অপহরণ করে সে আমার প্রক্কৃত ক্ষতি করে না। মানার 
মন পবিত্র থাকিলে ধনহীন অবস্থায়ও সখের ব্যাঘাত হয় না, অপরের 
নিকট আমার সুনাম নষ্ট হইলে আমার নিঞ্জের নিকট নিজের কোন 
লজ্জার কারণ হয় না।” 

“আমার জীবনের কয়েকটা কথা”--পলেরে। পাতার একখান 
কবিতা পুস্তক । এই পুস্তিকায় স্থরেন্্র বাবুর নিজ পরিবারবর্গের 
কথা তাহার প্লিতৃত ভ্রাতা! শ্র প্রসন্নকুমার সেনের নাম দিয়া লিখিয়া- 
ছেন । এই পুম্তিকার শেষ 'পারাতে' স্থরেন্ত্র বাবু নিজের আত্ম 
পরিচয় দিয়াছেন। এই কবিতা পুস্তিকাথানি এমন হ্বন্মবরঃ মনোরম 


৪৮৮ বংশ পরিচয় 


স্থত্রাব্য ভাষায় লেখ! যে ইহা! পড়িলে হৃদয়ের ঘর্ন্থলে ইহার ভাব 
প্রধেশ করে। তাহার নিজের মনের পরিচয় এই কবিতান্ন দৃষ্ট হয়। 
উহ! হইতে কয়েকটা লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল £-- 
““সুরেন্ত্র বলিছে মোরে বিনয় বচন, 
করি না কখন ষেন কর্তবা লঙ্ঘন ॥ 
ভ্রাতৃম্বেহ ভ্রাতৃ ভক্তি অচলা থাকিয়া 
জীবন কাটাই যেন তীদের তৃষিয়া।, 
ধনমান নাহি চাই, নাহি চাই যশ 
থাকিব সন্তষ্ট চিত্তে হয়ে আত্মবশ ॥" 
স্থয়েন্দ্র বাবুর চরিজ্র মহত্বের জন্ত প্রত্যেকেই তাহাকে শ্রন্ধা ও ভক্তি 
করে। পরিবারের সকলের নিকটেই তিনি প্ররিয়। সকলকেই তিনি 
সমস্সেহের চক্ষে দেখেন আপন পুস্াপেক্ষা তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে 
অধিক ম্রেহের চক্ষে দেখেন । তীহার অস্তঃকরণ অতি উচ্চ। তিনি 
যাহা কিছু উপাজ্জন করেন, তং সমস্তই তিনি পরিবারবর্গ, আত্মীয়, 
বন্ধু, বান্ধব, অনাথ আতৃরের জম বায় করেন, কিছুই রাখেন না, তাহ! 
স্বত্বেও তিনি কখনও অভাবে পড়েন না। তাহার আতিথেয়তাও 
সর্বজ্বন বিদিত। তিনি অতিসাদা সিদে ভাবে বাস করেন এবং 
সর্ধদ উচ্চচিস্তা করেন। তিনি লিের স্বার্থের দিকে দূকপাত করেন 
না। পরের জ্বন্ত চিস্তা করাই তাহার জীবনের মৃখ্য উদ্দেশ তাহার 
শ্েহ অসীমে। সরলতায় তিনি শিশু সদৃশ | 
সররেন্দ্র বাবু স্বার্থত্যাগী । সাংসারিক বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, 
বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহ! ভ্তিনি জানেন না। তাহাকে 'নন্নাসী, 
বলিলেই হয়। তাহার ভ্বদয় পশু পক্ষীর ছুঃথেও অগ্ধিভূত হয় । এক 
দিন তিনি আদালত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখেন যে একটী 
লোক খাঁচায় করিয়া কতকগুলি পাখী লইয়া যাইতেছে । পাখীগুলির 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৮১ 


আর্তনাদ শুনিয়। তাহার হদঘ্ধে বড়ই ব্থ! লাগিল। তিনি সেই পক্ষী 
বিক্রেতার নিকট হইতে পাখীগুলি কিনিয়' লইয়া! একে একে 
সেগুলিকে ছাড়িয়া দিলেন। 
স্থরেন্্র বাবু এরূপ দয়াবান যে তিনি মশ। কিদ্ব। ছারপোকাটি পর্য্যন্ত 
মারেন না। তাহার ন্তায় সঙ্জন, নিষ্ঠাবান, ধশ্মপরায়ণ, দয়ালু ও উচ্চ 
অস্তঃকরপের লোক অতিশয় বিরল 
তাহার তিন পুত্র :-_-নয়নেন্ত্র, শচীন্ত্র ও শোভেঙ্জ। ইহারা তিন 
জনেই কলেব্সের ছাত্র । শোতেন্দ্র বি-এ, পাশ করিয়া এম,এ ও 
বি, এল পড়িতেছে। নয়নেন্ছ্র প্রেসিডেন্সপী কলেজে বি, এস, নি. 
পড়িতেছে। শচীন্ত্র আই, এ পড়িতেছে ; তাহার আর একটা পুত্র 
হইয়াছিল, সেই পুন্ত্রটী ৪ মাস বয়সে মার যায়। তাহার প্রথমা কন্তা 
৯ বৎসর বয়স্কা নিভাননীর ১৯১৩ সালের ৪ঠা ক্ষেক্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু 
হয়।, তাঁহার দ্বিতীয় কন্তা ৯ বৎসর বয়স্কা' ননীবালাব ১৯১৬ সালের 
:৩*শে জুলাই তারিখে মৃত্যু হয্ব। ছুইটী বালিকারই মধুর স্বভাব 
ছিল। 
হলধর সেন মহাশয়ের অন্তঃকরণ অতি উদার ছিল। তিনি 
গবকের ন্যায় উদ্ভমশীল এবং পরম ধার্মিক ও স্থবক্ধা ছিলেন । তিনি 
ধম্রকম্্ম লইয়াই থাকিতে ভালবাটসিতেন। তাহার 
সহধর্দিনী শিবস্ন্দরী গুধাও অতিশয় ধর্খপরায়ণা ও 
১২৮, দয়ালু মহিলা ছিলেন। গৃহ কর্ধে তিনি হুলিপুণা ত 
ছিলেনই, তাহা ছাড় তাহার ধর্শ কণ্ম ও পৃজ1 
পার্বণে বিশেষ আনুরক্তি ছিল। দৈনিক পুজ1 পার্ববণে তীহীর অনেক 
সময় অতিবাহিত, হইত। তিনি ব্রাদ্ষণ, পণ্ডিত ও দরিদ্র নারায়ণকে 
ভোজন করাইয়া গরম পরিতৃধি লাভ কঁরিতেন। তিনি সংসারের 
প্রকৃত কঙ্জা ছিলেন এবং অতি যোগ্যতার সহিত আগন কর্তব্য নষাধা 


হরাধর নেন 
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করিতেন। সংসারের সকলকেই সমান চক্ষে দেঁরিতেন ও ভাল 
বাসিতেন । 
তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন পাঠ সমাপনাস্তে 
এখন সমস্ত সাংসারিক কাধ্যের ভার তাহার উপর ন্যন্ত হওয়ায় বাড়ীতে 
অবস্থান করিতেছেন। তাহারও ধর্-কর্খের প্রতি প্রগাঢ আন্ুরক্তি 
আছে। সাংসারিক কার্য হুশৃঙ্খল$র সহিত সমাধা করিবার তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা আছে এবং উপযূক্ত পাত্রেই সংসারের কর্তৃত্ব ভাব মস্ত 
হইয়াছে । জোতিষ শাস্ত্রে তাহার দ্বেশ অধিকার আছে । আঁজ- 
কালকাখ দিনে তীহীর মত ধার্মিক লোক অতি বিরল। ইহারই চেষ্টায় 
ইহাদের পরিবারেব এখনও যোড়শোপচারে বার্ষিক শ্রীশ্রীহূর্গী পুজা ও 
অন্যান্য নিত নৈমিত্তিক পৃজ্জার্চনা ও ধর্মকার্ধ্যাদি স্থসম্পন্ন হইয়া থাকে 
তাহার শ্বভাঁব অতি সুন্দর ও অমায়িক ও মায়! মমতা পূর্ণ। 
কেশব চন্দ্রের বর্তমানে দুইটা পুত্র £__গোলাপ ও নিশ্দল। (গালাপ 
বি, এ, পড়িতেছে। নিম্মল স্কুলের ছাত্র! ইহার জ্যেষ্ঠ পুত শৈলেন্দ 
অনি 'অল্ল বম্সেই মারা যান। উহার পরম! স্থন্দরী » বসর বয়ঙ্গ। 
তৃতীয়া কন্ঠ মেনকা সুন্দরীর ১৯২২ সালে ২৯শে মে তারিখে মৃত্যু হয়। 
.. ধরধীধর সেন মহাশয় অতি কর্ধব্য পরায়ণ ৪ নিঃ্বার্থবাঁন ছিলেন। 
তিনি কালিয়ার বাটাতে বাস করিতেন। তিনি বয়সে কনিষ্ঠ হইলে এ 
সংসারের কর্তা ছিলেন। তিনিও অতিথেম্বতা, 


খ্রি সন. সম্ধ্যবহার, অমঃঘ়িকতা। প্রভৃতি নানী সদ্গুণে 
পা "২৪১ 

ডি বিভষিত ছিলেন। স্বগ্রামের উন্নতি কল্পে তিনি 
টা এ 


অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৫৬ বৎসর বয়সে 
১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসে তিনি পরলোক গমন্* করেন। তাহার 
নতধর্ষিণী পঞ্মমণি গুপ্তার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত হয়। তাহার লাংসারিক 
কাধ্য নিপুণতারৎজন্ত বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
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তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুত বনমালী সেন বর্তমানে এডিসনাল 
ভিগ্্িক্ট ও সেসন জজ. | বি, এল পরীক্ষায় উত্তীণ হইবার পর তিনি 
কিছুকাল বরিশালে ওকালতী করিয়াছিলেন। 
নিরপেক্ষ, সহিষু, কাধ্যক্ষম, তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন, 
পরিশ্রমী বিচারক বলিয়া তাহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি অল্পভাষী' 
হইলেও হৃদয় তাহার পরছ্‌ঃখে কাতর এবং তিনি সর্বদাই কর্তব্য পরায়ণ। 
বনমালী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ননীন্দত্র কৃতিত্বের সহিত বি, এ পাশ 
করিয়া অস্ক-শান্ত্রে এম, এ, পাশ করেন। তার পর বি, এল পরীক্ষায় 
পাশ করিয়া অল্প দিন হাইকোর্টে ওকালতী করিবার পর ১৯২২ সালের 
১০ই অক্টোবর তারিখে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে কলেরা বোগে পরলোক 
গমন করেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র সেন পরিবারের মেরুদও 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ে। প্রত্যেকেই তাহার জন্য কীর্মদয়া আকুল হন। ৯ই 
অক্টোবর সন্ধ্যার সময় তাহার কলেরা হয় এবং ১ই অক্টোবর ছুই 
প্রহরের পূর্বেই সব শেষ হয়। সতব বৎসরের বিধবা বালবধূ ও তিন 
মাসের একটা কন্তা রাখিয়। তিনি অমরধামে চলিয়া যান। অতিঅল্প 
বয়সে তিনি যে প্রতিভা ও তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, যদি তিনি 
হাচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তীহার দ্বারা দেশ যে কতদূৰ গৌর- 
বান্িত ও বংশের মধ্যাদ। সমুজ্জল হইত তাহা সহজেই অনুমেয় | 
বনমালী বাবুর দ্বিতীষ পুত্র বিনয়েন্্র ও কনিষ্ঠ পুত্র দীনেন্্র উভয়েই 
সকলের ছাত্র । ৃ 
বংশীধর সেন মহাশয়--১৮৬২ ত্রীষ্টান্ধে মুন্সেফী পদে নিযুক্ত 
হইয়। কিছুকাল মুনসেফি করিবার পর, সদর দেওয়ানি আদালতে 
বংশীধর সেন তৎপর বর্তমান হাইকার্টে ওকালতী করেন। তিনি 
জন্ম-১২৪৬ হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ খ্যাভনামা উকিল 
মৃত্যু-১৩** . ছিলেন তিনি বাগীত!, পাঙ্ডত্য, দয়া, দানা 


বনমালী (লন। 


৪৯২ ংশ পরিচয় 


ও জনহিতৈষণ। প্রভৃতি নানাগুণে ভূষিত ও সর্ব পরিচিত ছিলেন । 
ভীহার দ্বার সকলের জন্তই সর্বদ! উন্মুক্ত থাকিত। তিনি স্বগ্বামেগ শীবৃঞ্ধিব 
জন্য অনেক কাধ্য করিয় গিয়াছেন। কালিয়ার মধ্য দিয়! যে গ্রশন্ত ও 
বিস্তীর্ণ রাজ পথ প্রসারিত তাহ! তাহারই চেষ্টার ফল। তাঁছার চেষ্টা 
তেই ফালিয়া স্কুলের বর্তমান শ্রীবৃদ্ধ। তিনি যশোহম জেল! বোর্ডের 
সভা ও নড়াইল লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি নিঃন্বার্থ 
ও অতি পরোপকারী ছিলেন। তিনি বিশেষ অমাদ্িক ও সামাঞ্জিক 
লোক ছিলেন। সাধারণের হিতকর কার্ধা সম্পাদন করিতে তিনি 
সর্বদাই অগ্রণী জ্লেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাকে ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি 
সন্তান বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালিয়! তাহার নিকট অনেক 
প্রকারে খণী। দেশবাসী তাহার স্মৃতি কখনই ভুলিবে না। তাহার 

সহধশ্মিণী অন্ুদ! সুন্দরী গুপ্বা অতি বুদ্ধিমতী মহিল।। 
বংশী বাবুর একমাত্র পুত্র ভৃপাল চন্দ্র সেন অনারের মহিত বি, এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবান্ পর তিনি 
কিছু কাল ফরিদপুরে ওকাল'তী করেন। তাহার 


লা পর তিনি মুন্সেফ পদে নিমৃক্ত হন। তিনি 
মৃতু_-১৬২৮ ইংরাজী শাস্ত্রে গ্রগাচ পর্ডিত ছিলেন । নিজেএ 


স্বাস্থ্যের দিকে, লক্ষ্য না করিয়া তিনি অনবরত 
কর্তব্য সমাধা করিম যাইতেন। তিনি অতি ন্তায়পবায়ণ, নিরপেক্ষ 
ও বিচক্ষণ বিচারক ছিগেন এবং এই জন্য সর্বঅই লোঁক প্রি 
ছিলেন ও সমাদৃত হইতেন। তাহার দয়ালু অন্তঃকরণ ছিল মাসির 
৮৫৯. টাকা বেতনে যখন তিনি একজন সবজজজজ তখন ১৯২৯ 
খ্রীষ্টান্দের ২৩শে মে ভারিধে স্কাহার ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু 
হয়। 
তাহার ছয় পুর সতোন্ত্র, তীরেন্র, থিজেন্ত্র, অমবেস্ত্র, অরুণ ও. 
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বরুণ। সতেন্ত্র ১৯১৯ সাল হুইতে হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন । 
ইংরাজী ভাষায় তাহার বেশ ব্যুৎ্পত্তি আছে। 
ছিতীয় পুত্র হীরেন্ত্র ভেপুটী ম্যাজি্রটে। কলিফাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
তিনি একজন কৃতী ছাত্র। ১৯১৭ গ্রীষ্টান্ে তিনি ইংরাজীতে অনার 
লইয়। বি, এ পাশ করেন এবং গুণাহুসারে প্রথম শ্রেণীতে তৃভীয় স্থান 
অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে' তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে 
এম, এ পাশ করেন এবং গুণান্ুসারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 
কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মনোনয়নাহ্থরে তিনি ডেপুটী ম্যজিষ্টরেট 
পদে নিযুক্ত হন। 
তৃতীয় পুত্র দ্বিজেন বি, এস, নি, পড়িত্েছেন একং অন্তান্ত পুত্র 
এধনও ছোট । তাহারা সকলে স্কুলে অধ্যয়ন করে। 
শশীধর সেন দেখিতে অতি সুশ্রী ও সন্দর স্থঠাম ছিলেন। 
'স্কাহার সহিত ষে একবার আলাপ করিত সে ত্বাহার অমায়িকতা ও 
সরলতা গুণে মুগ্ড না হইয়া পারত না। তাহার 
স্বোষ্ঠ ভ্রাতা গিরিধর তাহাকে এবূপ ভাল বাদিতেন 
জন্ম -” ২৪৮ 
তু-১২৭৮ যে তিনি সর্বদাই তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন 
এবং বারাণসী ধামে যাইবার কালীন তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া গিঘাছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগোর বিষয় ১২৭৮ সালের পৌষ মাসে 
বারাণসী ধামে ৩* বৎসর মাত্র বয়সে শশীধর মানবলীলা সম্বরণ 
করেন। গিরিধর তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভ্রাতার শোক সম্বরণ 
করিতে না পারিয়া অত্যল্প কাল পরেই শশীধরের ছায়ার অন্য রণ 
করেন। 
শশীধর তাহার পত্বী সৃখদ। স্ুন্দপী ও যতীন্দ্র এবং মভিলাল নামে 
ছুইটা নাবালক পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। 
বি-এ, ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। যুতীন্ত্র চন্দ্র কিছুকাল 


ললীধর সেন 


চে 
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যশোহরে ওকালতী করেন। তাহার পর তিনি হাইকোটের “চেম্বার” 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনস্তর তিনি মুন্সেফী 


যতীন্দ্র চন্দ্র সেন 
গ্রহণ করেন এবং মাসিক চারি শত টাক বেতনের 
জন্ম_-১২৭২ 
মৃত ৩১২ মুন্সেফ হন। কিন্ত হুঃখের বিষয় তাহাকেও করাল 


রন কালের আহ্বানে মাত্র ৪০ বৎসর বয়ংক্রম কালে 
১৯০৫ সালে শ্রাবণ মাসে বনুমূত্র রোগ্গে ইহলীল! ত্যাগ করিতে হয়। 
১৯০৩ সালে একবার তাহার অবস্থা সাংঘাতিক হয়, সেবার তিনি 
ডাক্তার “বাড” ও ডাক্তার “মারের? ইচিকিৎসায় এবং স্থরেন্দ্র চন্দ্রের 
একান্তিক চেষ্টায় ও শুশীষায় আরোগা লাভ করেন, কিন্ত এই সাংঘাত্তিক 
বাধির হাত হইতে তিনি একেবারে অব্যাহতি পাইলেন নাঁ। কর্ণেল 
লিউ'কসের শত চেষ্টা সত্বেও তিনি ইহাব ছুই বৎসর পরে পরলোক 
গমন করেশ।। ” 
তিনি আদশ চরিত্র, অতি শিশ্মল স্বভাব ও সাব্বিক প্রকুতির, 
লোক হিলেন। মহশ্যমাংসাদি তিনি কথনও স্পর্শ করিতেন না। 
তিনি অনি মিষ্টভাষা ও সামাজিক লোক ছিলেন । বিশুদ্ধ সঙ্গীতে 
তাহার আহম্থরক্তি ছিল। লোকের সহিত আস্তরিক অমামিক মধুর 
ব্যবহারে ও স্মিত কথ বলিতে তাহার মত লোক বস্তবত: অতি 
বিরল। তিনি অতি কর্তব্য পরারণু, শুক্্শী ও নিরপেক্ষ বিচাগক 
ছিলেন। ্াহাব নিকট বিচারে যে হাপিমা যাইত সেও মনে করিত 
ঠিক ন্যায় ৭ নিরপেক্ষ বিচার হইয়াছে । বিচারক হিসাবেও ' তিনি 
আঁহ লোকপ্রি্ ছিলেন। তাহাকে সকলেই বিশেষ ভালবাসিত ও 
শ্রদ্ধা কপিত। তিনি ইংরাজি ও বাঙ্গাল! ভাষায় স্থন্দর সুন্দর কবিতা 
লিখিতেন। সেই সমন্ত কবিতা তাহার মুতৃ)র পর প্রকাশিত হইয়া" 
ছিল। মৃশশিদাবাদ জেলার কীাদীতে ১৯৫ সালে তিনি মুন্সেফ 
ছিলেন। 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৯৫ 


তাহার দয়াব্তী জননী স্থখদ| স্ুন্দবী গুপ্তা ১৯১৯ সালের ১৫ই 
নভেম্বর তারিখে শনিবার ন্বর্গারোহণ করেন । 
বতীন্দ্র চন্দ্র একমাত্র পুত্র রাখিক্পা যার] গিগ্বােন। পুত্রটির নাম 
ধীরেন্ত্র চন্দ্র | ধীরেন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়! দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ইণ্টার মিডিয়েট বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া এইক্ষণ ফাইনাল বি এল পরীক্ষা দিয়াছেন। হাইকোটে ওকালতী 
করিধার জন্য তিনি আটিকেলড ক্লার্ক হইয়াছেন । 
মতিলাল সেন মহাশয় ঘশোহরের উকিল । তিনি অতি অমায়িক 
সামাজিক লোক এবং তাহার ম্বভাব অতি স্থন্দর। কারু শিল্পে 
তাহার বিশেষ অন্থরাগ আছে। তাহার চারি পুত্ত 
ভপেন্ত্র, বৃপেন্ত্র, অনিলেন্্র ও স্বনীল। জ্যেষ্ঠ ভূপেন্দ 
'ব,এ পাশ করিয়া এক্ষণে বি, এল পড়িতেছেন। তিনিও হাইতকার্টের 
উ(ত *টবার জ্রন্য আটিকেলড ক্লার্ক পে কাজ করিতেছেন । অন্যান্য 
পুজের! সকলেই ছোট এবং স্কুলে অধ্যদ্ন টনি | তাহার অন্ততম 
পুত্র ভবেন্দ্র ১৯১০ সালে মাত্র ৫ বৎ্সব বয়সে যার। যায় । 
কালিশার সেন পরিবারের উপাবাক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ 
লাম বস্ততঃ এইরূপ সর্বগ্ুণ সম্পন্ন বৃহ হিন্দু যৌথ পরিধাব 
বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে লক্ষিত হয় না 
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সোডাঞী ব৷ সোমগ্রামের মুখোপাধ্যায় 
ংশ। 


শরীহর্য হইতে লক্ষ্মীধর ছাবিংশতি, পুরুষ, ভরদাজ গোত্র। ফুলিয়া 
মেল লীলকণের সন্তান। 

এই বংশের রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথমে বদ্ধমান জেলার 
সোঙাঞ্টী গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন'। ইনি লবণ বিভাগে (521 
061810)67) এ কাধ্য করিয্া প্রভূত সম্পত্তি অঞ্জন করেন। কিন্ত 
ঠাহার মৃত্যুর পরে দন্য কর্তৃক সমন্ত ধন-সম্পত্তি অপহৃত হওয়ায় অবস্থ' 
পারাপ হয়। 

সোডাঞী গ্রাম সংক্কত চচ্চার পীঠস্থান বলিয়া এক সময়ে বিশেষ 
বিখ্যাত ছিল। এই গ্রামে বাইশটা টোল ছিল এই বংশের হটা 
বিদ্যালক্কার কাশধাষে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যাপকতা 
করেন। স্বগীয় রাঙ্গনারায়ণ বস্থ মৃহাশর় হটী বি্ালঙ্কারের পরিচদ্ 
দিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন--“'হটী বিদ্ালক্কার” একজন বিছ্যাবভী 
ব্রাহ্মণ কন্তা।, ইহার জন্বস্থান বর্ধমান জেলার সৌডাঞী গ্রাম 
ইনি বৈধব্য অবস্থাম্ব বুদ্ধ বয়সে কাগ্ীতে টোল করিয়া! সভায় ন্যায় 
শাস্ত্রের, বিচার করিতেন ও পুরুষ ও ভট্টাচার্ধ্যদিগেব ন্যা বিদায় 
লেইতেন।”” (সেকাল ও এক।ল-_পৃষ্টা ৫১ পাদ টীকা)। 

বামপ্রসাদের তিন পু। জ্োষ্ঠ শ্যামাপ্রসাদ, মধ্যম 'অনদা প্রসা। 
€ কনিষ্ঠ চন্দ্রশেবর | 

অগ্জদ। বাবু বন্ধমানে একজন প্রিষ্ঠাপন্ন মোক্তার ছিলেন। তিনি 
আত্শয় ধাঁশ্পিক ও সদাচারী ছিলেন এবং অর্ধিকাংশ সময় সাধু ও 


সোডাঞীগ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ ৪৯৭ 


সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন এক মহাপুরুষ অন্নদা 
বাবুর প্রতি সন্ধ্ট হইয়া তাহাকে একটি পুটুলী ও এক জোড়া কাষ্ঠ 
পাছুক! প্রঙ্গান করেন এৰং বলিয়া দেন, “তোমার ত্রিতল বাড়ীর 
ঈশান কোণে ইহা অতি ঘত্বের সহিত রাখিয়া দিবে এবং ইহা তুমি 
কিংবা তোমার বংশধরগণ কখনও খুলিয়া দেখিবে না। যতদিন 
ইহ1 তোমাদের বাড়ীতে থাকিবে ততদিন তোমার গৃহে কখনও অন্নকষ্ট 
উপস্থিত হইবে ন1।” মহাপুরুষের এই কথা শুনিয়া অল্পদা বাবু বলিলেন 
যে, প্রভূ আমার বাড়ীতে সামান্ত কুঁড়ে ঘর ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই, 

মি ত্রিতল বাড়ী কোথায় পাইব? তাহ! শুনিয়া সাধু মাত্র ঈষৎ 
হাস্য করিয়া'ছলেন। ,আশ্চর্যের বিষয় এই ঘটনার পর হইতে অন্রদা 
বাবুর এত অধিক আয় হইভে আরস্ত হইল ষে তিনি এক বৎসরের মধ্যে 
তরল পাকা-বাড়ী নিশ্মাণ কবাইয্। সাধু প্রাদত সেই জিনিষ বাড়ীর 
ঈশানুস্ঞকাঁণে রাখিয়া দিলেন। অগ্াবধি ইহাদের বাড়ীতে সেই 
ভাঁনষ অতি যত্বের সহিত রাক্ষত আছে । অনদা বাবু একজন 
প্রতিষ্টপন্ন মোক্তার ছিলেন। তাহার পুত্র সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
নহাশয়ও একজন খ্যাতনামা উকিল .ছিলেন। সারদ1] বাবু উকিল 
হওয়ায় অস্পদা বাবু ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সাধন ভজন করিতেন ও 
কিছুকাল পরে সংসারত্যাগী হইয়া কাশীবাসী হন। 


নারদ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন খ্যাতনামা 
উকিল ছিলেন। তিনি ম্পট্টবাদী ও নির্ভীক লোক ছিলেন ' 
সারদাপ্রসাদের জোষ্ট পুত্র জ্ঞানদা প্রনাদ মুখোপাধ্যায় 
এম্‌এ-বি-এল কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, তবে 
সাধারণতঃ ইনি বর্ধমান আদালডে ওকালতী করেন। ইনি সম 
মাসে ভূমিষ্ঠ হন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ইনি বি-এ পরীক্ষায় উত্ভীণ 


৩৭ 


সরদাপ্রসাদ। 


৯৮ বংশ পরিনত 


হন। জ্ঞান্দা বাঁবু ধার্শিক, সত্যবাদী, নির্ভীক 
ও সদাচারী। তিনি অধিকাংশ সময ধর্চর্চায় 
ও সাধু সম্াসীর সহিত সদালাপে অতিবাহিত করেন। তিনি 
নিষ্ঠাবান ব্রাক্ষণ। শুদ্ধাচারী ও নিরামিষ ভোজী, এমন কি তাহার 
পুত্রগণও আমিষ ভোজন করেন না। 

সারদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র ভাক্তার মানদাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় 
বঞ্ধমানের একজন প্রসিহ্ধ চিকিৎসক। তৃতীয় পুত্র প্রমদাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ পুত্র কম্দাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
পঞ্চম পুত্র নীরোদপ্রসাদ একজন চিকিৎনক ও 
ইউনিয়ন বোর্ডের (প্রসিভেন্ট। ষ্ঠ পুত্র ক্ষেমদাগ্রসাদ গ্রাজুয়েট 

প্রমদ বাবু সর্বসাধারণে পি, মুখাজ্জাী নামে পরিচিত। 
১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্সগ্রহণ করেন। বর্ধমান রাজ কলেজ 
হইতে ভিনি এফ-এ পরীক্ষায় উতীর্ণ.. কই! 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেঙ্জে অধ্যয়ন করেন 
বিস্ধু স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ায় তিনি, বাধু পরিবর্তনের জন্য দিল্লীতে 
যাইয়া এম-এল লাইক এগ বানাজ্ঞ কোম্পানীর অধীনে প্রধান 
এজেণ্ট রূপে কাধ্য করেন। তাহার পর উক্ত কোম্পানীর কারবার 
বন্ধ হইলে তিনি নিজেই বাবসায় আরম্ভ করেন। সে ১৯১১ সালের 
কথা। তদবধি তিনি স্বাধীনভাবেই ব্যবপায় করিয়া আসিতেছেন! 
কিছুকাণ প্রমদ1 বাবু দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির মেম্বর ছিলেন। 
দিল্লীর প্রধান দেশীয় ক্লাব «ওরিয়েন্টাল ক্লাবের” তিনি কিছুকাল সভ্য 
ছিলেন। গত দুই বৎসর যাবজ্চ তিনি পঞ্জাব চেম্বার অব কমাপে 
সেক্রেটারট পদে অধিষ্টিত আছেন। দিল্লী মভর্ণে স্থলের তিনি 
সভাপতি । দিল্লীতে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা আছে তিনি কয়েক বন? 
কাল তাহার সভাপতি ছিলেন । বর্তমানে তিনি দিক্সীর নাটাক্লাব, 


জান্ঘাপ্রনাদ । 


মানা প্রসাদ । 


প্রমদা প্রসাদ | 





ত্রীযুক্ত প্রমদ] প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 


সোডা এীগ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ ৪৯৯ 


দ্বিলীর শিল্পবিস্যালয়ের সভাপতি । দিল্লীতে পণ্ড রেশ নিবারণ কে, 
যে সভ। আছে ইনি তাহারও একজন সভ্য । 


নিনে ইহাদের বংশতালিক! প্রদত্ত হইল-_ 


শ্রীহর্য ( ৯৪২ খৃষ্টাব্বে বঙ্গদেশে আসেন ) 
| 
৪ (২২ পুরুষ শ্রীহর্য হইতে ) 


|. | 
ছুর্গাবব (বল্পভী আরভ) মনোহর (ফুলিয়া আরম্ত ) 


গঙ্গানন্দ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য ফুলিয়ার সার 

| যাহ! হইতে মেল ঝুল হইল উদ্ধার" 
এ 
রাখবেম্ছ 


| 
নীলক 
| 
|... | | ০ | ূ | 
বখু গঙ্গাধধ শ্রীধর বিষ্ঞু রতি রামেশ্বর রাধাকাস্ত 


| 
বত্বেশ্বব 





বিশ্বেশবৰ ঘনরাম 


১ দা শা আল পথ 


| 1 
শোভারাম হটু 


পক পান প ৮ শর আপি পপি পি 


| /* | | | ূ 
রামানন্দ আনন্দ শিবানন্দ সর্বানন্দম গঙ্গাধর মন্থুক 
| ও [ ৮ 





০ গা পরিচয় 


পঞ্চানন রামমোহন ব্রজমোহন রামপ্রসাদ 
১মাস্ত্রী টিন ২যস্ত্ী ৯ 


00000010700 চন্ত্রশেখর 


স্টামা প্রসাদ অল্নদা গ্রসাদ | 
| রাধিকাপ্রসাদ 
সাবদাপ্রসাদ জন্ম সন ১২৫৪. 
«1 (মৃত্যু সন১৩১৫।১৮হ ভাল) 


চে শা শিস  সিশাসি পারা শর 


চি টি ইজ 
9 যানদ! প্রমদা কমদা নীর্দা ক্ষেম্দ। 
ও |. 


জলদ! ঘশাদা 


| শর 281 
£€1ণ্দা শঙতিদা মুক্তিদা 


এ টি 
পদ | শসপনত পাশা | শশী সপ সি প্র 
রা সপ সস ক রর. পা শা ০ পাছে  স* মর চে টি রর হন, নি এ রি 


রা | | | 
শাস্তিদা প্রীতিদ; পালদা খেমদা থণদা মন্্ীদ। 
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শ্রীযুক্ত দেবেন্দনাথ মুখোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত দেবেব্দুনাথ মুখোপাধ্যায় । 


শ্াযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণ হুগলী 
জেলাব কামারগাছি থানার অধীন দাদপুর নামক গ্রামে গ্রাচীন 
মুখোপাধ্যায় বংশে হম গ্রহণ করেন $ ইহার! ৬কামদেব পঞ্িতের সম্ভ।ন । 
খড়দহ মেলের নৈকম্য কুলীন। ইহার গ্রপিতামহ ৬দীননাথ মুখোপাধ্যায় 
১২৬৪ সালে মুর্শদাবাদে আসিয়া ক্রমে বহরম্পুরের গোরাবাজার 
সহবে গৃহদি নিশ্বাণ পূর্বক বসবাস করিতে থাঞ্চেন। তিনি তেঙ্গা, 
রতি ব্যবস! কারয়া ক্রমে বহুধন উপাল্জন করিয়া মুর্শিদইবাদ ও 
বারভূম জেলায় প্রভূত ভূসম্পত্তি অঞ্জন করেন। ইহার" খুক্প পিতামহ 
অয়ক্ত নচেত্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর জ্জ আদালতের একজন 
শপুধান উকিল ছিলেন। তিনিও প্রভূত অর্থ উপাজ্জন ক্রিয়াছিলেন। 
'গৃত ১৩২৯ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তিনি স্বগারোহণ করিয়াছেন । 

১২৯১ সাপেব কার্তিক মাসের শুভ ৬বাপ পুর্ণিমার দিন বেহার 
গয়া সহপে মাতুলালয়ে দেবেজ্র, নাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
মাতামহ “নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় সজ্জন, ধার্শিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 
লেন । তিনি গয়া সহরে ইনুকাম ট্যাক্স গুসেসরের কাজ 
করিতেছিপেন। দেবেন্দ্র বাবুর মাতামহ ৬ নিলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বেলঘবিষব। নিবাসী স্বর্গ ভাক্তুর এইচ, সি মুখোপাধ্যায় আই, এম, 
এস সিভিল সাঞ্জনের ভগ্রি ৬ কামিনীমণি দেবীকে বিবাহ করেনখ 
তিনি ধার্মিক ও পুপ্যবতী রমণী ছিলেন এবং আত রূপবতী 
ও গুণবতী মহ্হিলা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু শৈশবে 
তাহারই নিকট গয়াতে মানুষ হইম্থাছিলেন। উত্তরপাড়ার জমিদার 
৮ নবরষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিজ। এই বংশের নিকট সম্ন্ব আছে। 


৫৩২ ংশ পরিচয় 


দেবেজ্ বাধুর পিতা ৬ রালবিহারী মুখোপাধ্যায় বহুদিন বহরমপুর 
মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন ও অস্থান্থ অনেক সাধারণ 
হিতকর অনুষ্ঠানের সহিতও তাহার সহম্ধষছিল। তিনি সংসারের 
আর্থিক উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রা সমস্ত ভীর্থাদি 
ল্রমণ করিয়াছিলেন । অকালে ৮ বংসব বয়সে তিনি পরলোক গমন 
করেন ; তখন দেবেন্দ্র বাবুর বয়স মাত্ব ১৬ বংসর | ইহার চার মাস 
পবেই তাহার মাতৃদেবীও ছুই পুত্র ও এক কন্তাকে অকুল পাথারে 
ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অতি পুণাবতী ও দানশীলা! 
রমণী ছিলেন ও ধর্খে মহ] ভক্তিমতি ছিলেন। | 

দেবেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা শ্রযুক্ত সত্ন্ত্র নাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই, এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়! লগ্ন যান। 
সেখানে ল্ডন বিশ্ববিস্াপনয় হইতে বি-এস্‌ পি পাশ করিয়া বর্তমানে 
চার্টার্ড একাউণ্টাণ্টসিপ পড়িতেছেন। ইহার একমাঙ তত্র সহ্িক 
দিনাজপুবের জমিদার নৈদাবাদ নিবাসী শ্রীঘুক বিনয়কৃষ। বন্দোপাধ্যায় 
ম্হাশফ্ের বিবাহ হইয়াছে। 

দেবেন্দ্র বাধুর স্ত্রী ৬ পণ্ডিত ঈশ্বর চন্ত্র বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
দৌহিত্রীর পৌত্রী। দেবেজ নাথ পিার স্তায় ভারতের বনুতীর্থ 
ভ্রমণ করিয়াছেন ৪ করিতেছেন | বহু শান্ত গ্রন্থও ইন পাঠ করিয়া- 
ছেন। ইনি শ্রতীঞছুগোৎসবের সময় নিজে তত্র ধারকের কার্য্য 
করেন। .এই বংশ মুশিদাবাদ জেলায় আসার পর হইতে দুর্গা পূজা 
ঈহাদের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিল, দেবেন্দ্র বাবুই পুনরাঘ ৬ মাধ়ের 
পৃ্জা ৮ কাশীধামে আরগত করিয়াছেন। বৃন্দাবনের রাধাবাগে 
গুরুর আশ্রমে ইনি ৬লন্ী নারায়ণ ও -৬কাত্যাশী জিউর 
মন্দির-অভ্ন্তর বহু অর্থব্যয়ে ন্ঘর মণ্ডিত করিয়া দিঘ্াছেন। ইনি 
হরিস্থার কঙ্লে শ্ীত্ীরামক্। সেব" আশ্রমে বার্ধিক অনেক টাকা 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৯৩ 


অনাথ আতুরদের সেবার জন্য বায় করিয়া থাকেন। ইনি গত চৌদ্দ 
ব্সর ধরিয়া বহরমপুর মিউনিনিপালিটার কমিশনার ও গত 
চারি বত্সর সদর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা রুধি সমিতির 
সভ্য, স্থানীয় থিওসফিকাল সোসাইটীর সেক্রেটারী ও বহু জন-হিতকর 
কার্য্য হৃখ্যাতির সহিত করিয়। আসিতেছেন। | 

“দেবেন্দ্র বাবুর পিতামহ ৬নবঈনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বারভূম 
জেলার রামপুরহাট মহকুমায় সেরেম্তাদারের কাধ্য কবিতেন। 
তিনি দানশীল, ধাশ্মিক ও পরোপকারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর 
পর সরিকগণ ইহাকে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি চ্যুত “করিতে বিশেষ চেষ্টা 
পায়। কিন্তু হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ৬ সারদা] চর্ণ মিত্র ও 
দেবেন্দ্র বাবুর শ্বশুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত রাখালামাহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় নরিকগণের কবল হইতে ইহাদের টুপতৃক বিষন্ন ও টাকা, 
স্কড়ি উদ্ধার করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু আপন ক্ষমতা বলে পৈতৃক 
সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন ও বৈষয়িক 
কার্যে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিলেও ইনি অবসর পাইলেই স্থায়ং সন্ধ্যা, 
আহ্ছিক, তপ:, জপ: ভগবদারাধনাত্েই অতিবাহিত করেন। ইহাদের 
পূর্বপুরুষদের হুগলীর বাটীতে যে ৮ রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা! 
ছিল, দেবেন্দ্র বাবুই তাহা নিঅবাটিতে আনমন “করেন এবং সেই 
অবধি নিয়মিত ভাবে বিগ্রহের পুজা অচ্চন হইতেছে। সন ১৩২২ 
সালে হরিঘারের কুস্ত মেলায় জ্রীবদ্ষচারী কেশবানন্দ স্ামীললী তাহার 
ধর্মভাব দেখিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে দীক্ষা দেন। দেবেন বাব্ব একটি 
পুত্র ও তিন কন্তা। পুত্রটির নাম ছ্বিজেগ্রনাথ। 


৬ভবনাথ সেনের বংশধর 
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। 


শ্রীযুক্ত প্রি্ননাথ সেন থে বংশের বর্তমান অগ্রণী সেই বংশের 
আদিপুরুষের নাম কিন্কর সেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে যিনি বর 
হাঙ্গামা দূর করিয়াছিলেন সেই নবাব আলিবদ্দী,খ| কিঙ্কর সেনকে 
চন্দননগবে একখণ্ড ভূমি জারগীর প্রদান করিয়াছিলেন । তাহারই 
উপর তিনি একটা গড় নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। এই গড় যেখানে 
অবস্থিত ছিল সেইখানে পরে বাবু কানাইলাল খা! বিরাট সৌধ তৈয়ারী 
করিয়াছিলেন। এখনও লোকে ইহাকে কিস্কব সেনের গড় বলিয়া 
অভিহিত করিয়া থাকে |" কিস্কর সেনের পত্রী কতিপয় জলাশয় খনন 
করিয়া সেগুলি দেবতার নাষে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । চন্দননগরের”" 
অন্তঃপাঁতী নেড়েরবন গ্রাথে কিন্কর সেন কালামন্দির তৈয়ারী করেন 
এবং কিছু দেবোত্তর সম্পত্তিসহ সেগুলি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করেন: 
কথ। থাকে যে, ব্রন্ষোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দেবীর সেবা হইবে! 
কালক্রমে এই মন্দির বিনষ্টপ্রায্ম হইলে চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর 
প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বের শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের পিতৃব্য বাবু ব্রহ্মনাথ 
সেন এবং তাহাঁব পিতা বাবু ভবনাথ সেন মহাশয়দিগকে এই মন্দিরের 
স্কার ও রক্ষাণাবেক্ষণ করিবার অনু" হুকুম জারী করেন। কিন্ত 
মন্দরের মেবক ব্রাঙ্ষণ এই বপিয়া আপত্তি করেন যে, এই মন্দিরের 
মালিক আমরা স্বর্গীয় কালীকিস্কর সেন ইহ1 আমাদিগকে দান করিয়। 
গিয়াছেন। কাজেই রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর ও ষ্ঠাহার ভ্রাতৃগণ' 
মন্দির সংস্কারে অভিলাষী হইলেও তাহা করিতে পারেন নাই । 

রাজা স্যর রাধাকাস্ত দেব বাহাছুন্রে “শব্দ কর্পক্রষে' কিন্কর সেনের, 
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নাম প্রথম গোীপতি বলিয়৷ উল্লিখিত হ্ইয়াছে। তিনি বাঙ্গালার 
কুলীন কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করিয়! ভূরিভোন্ধে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন 
এবং ভোজনাস্তে মধ্যাদা-স্বূপ মোণার মোহর দক্ষিণা দিয়াছিলেন। 
গোষীপতি বলিলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের গ্রধান ব্/ক্তিকে বুঝায়। 
সামাজিক সম্মিলনে বা অনুষ্ঠানাদিতে গোষ্ঠীপতি বা তাহার »শধর 
উপ/ন্থত হইলে তিনি সর্বাগ্রে সম্মানম্বরূপ মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হন। এক 
কথায় বলিতে গেলে তিনি বিশেষ মধ্যাদ| পাইয়া! থাকেন। 

কিস্কর সেনের পৌন্রের নাম গঙ্গাচরণ সেন। ইনি চন্দননগবের 
গড়েই বান করিতেন। ঈহাকে দিল্লীর বাদশাহ_-“পঞ্চ হাজারী” 
ব৷ পাচ হাজার অশ্বারোহী মৈনিকের অধিনায়ক হইবার ক্ষমতা প্রদান 
করিয়াছিলেন । ক্লাইভ ও আাডমিরেল ওয়াটসন চন্দন্সগর অবগোধ 
করিঝার অল্পদিন পূর্বেই তিনি পঞ্চ হাজারখপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শয সময়ে ইহারা চন্দননগর অবরোধ করেন* সেই সমদ্ধে গঙ্কাচরণ 
'সেন ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন যুদ্ধ করিবার কারণ 
তিনি ফরাসী গতর্ণমেপ্টের প্রজা! ছিলেন। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় ইংরাজের গুলিতে তিনি 
নিহত হন। গঙ্গাচরণ সেন বিপত্বীক ছিলেন। তিনি ছুইটি শিশুপু্ 
রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুলচুন্ত্র সেনের বয়প এগার বৎসর 
এবং কনিষ্ঠ গোপীচন্দ্রের বয়স নয় বৎসর ছিল্প। ই্হাদিগের পিতৃপুরু 
ইহাদিগকে কিন্বর সেনের গড হইতে গোপনে বাহিরঠ করিয়া 
লইয়া যান এবং চন্দননগর হইতে গঙ্গাপার হইয়া শিশুত্ব়কে লইদাঁ 
ভাটপাড়াম্থ আশ্রয় লন। পুত্র পলায়ন করিবার পর বিজয়ী ইংরাঞ্ 
সৈম্ক কিস্কর সেন্রনর গড় লুঠন করিয়াছিল। গুরু ভাটপাড়ায় নিজ- 
বাটাতে এই দুইটি বালককে রাখিয়া লেখাপড়। শিখাইয়াছিলেন। 
ফরামী ও ইংরাজ গতণমেন্টে সি হইবার পর জ্যেষ্ঠ গোকুল সেন 


খত বংশ পরিচন্ 


ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে নিমক মহলের দেওয়ান নিযুক্ত হন। 
গোকুলচন্ত্র সেন চন্দননগর হইতে কিছুদিন কোন্গরে বান করেন 
এবং গাহার পর বারাফপুরের নিকটবর্তী স্থখচরে বসবাস স্থাপন 
করেন। গোকুলচজ্ত্র সেনের ছয় পুত্র। এই ছয় পুত্রের মধ্য প্রথম 
পুত্র মহেশ চন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র হরচন্দ্র সেনের ও কনিষ্ঠ পুনত্ধের 
পুত্র সন্তান হইয়াছিল। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতার মধ্যে জোষ্ঠ "পুত্র 
মহেশচন্জ্র সেনের একটি বিধবা কণ্ঘা ছিল তাহার নাম বগলা; আব 
পুত্রের নাম সিক্ষেশ্বর, উভয়েই নিঃসস্তান ছিলেন। গোকুলচন্দ্র সেনের 
কনিষ্ঠ পুন্বের এক পুত্রও এক কন্ত! জন্সিয়াছিল; পুত্রের নাম লক্ষণ 
সেন এবং কন্তাব নাম শ্তামা। এই কন্তাটিব বিবাহ হইয়াছিল বাগ" 
বাজারের প্রসিন্ধ ধনী বহু-বংশে ; মেই বংশেরই বংশধর পরলোকগত 
রায় নন্দ্পাঙগ বন ও পণ্তপতি বন্থু। হরচন্ব সেনের তিন পু: প্রথমা 
পত্বীর গর্ডে রায় তারকনাথ সেন বাহাদুধ জন্মগ্রহণ করেন; ইনিই” 
জ্যেষ্ঠ এবং ব্রক্ষনাথ সেন ও ভবনাথ সেন_ইহারা দ্বিতীয়া পত্ধীর 
গর্ভজাত। 

বন্থ পাড়ার বর্তমান সেন-পরিষার ইহাদ্েরই বংশধর । প্রসিদ্ধ 
এটি শ্রযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এক্ষণে এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতে 
ছেন; তিনিই এক্ষণে পরিবারের কর্তা । 

রায় 'তারকনাথ €নেন বাহাছরের ছুই পুহ। জো্ঠ রাম সত্যকিঙ্কব 
সেন বাহাছুর বর্ধমানের সরকারী উকিশ ছিলেন। বর্ধমানের বর্তমীন 
মহারাজাধিরাঙ্গ বাহাছুরকে পোস্পুত্রকূপে গ্রহণ করাব সময়ে ইনি 
বঙ্ধমান রাজতরফের উকিল ছিলেন । রা সত্যকিস্কর সেন বাহাদুরের 
একটি মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম কালীকিঙ্কর সেল; তিনি পিতার 
জীবদ্দশায় ১৮৯৪ থ্রষ্টাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি গ্রেসিডেন্সী 
কলেজের তৃতীয়, যাধিক শ্রেণীতে: অধ্যয়ন করিতেন। পুতঅশোকে 
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কাতর হইয়া রায় বাহাছুর সত্যকিঙ্কর সেন অল্পদিন পরেই লোকান্তরিত 
হন। 

ধায় বাহাছুর সত্যকিন্কর সেনের ভ্রাতা আশুতোষ দে বি-এল 
বন্ধমান রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন; ১৯১৮ খুষ্টাবে বাগবাঙ্গারে 
বাটাতে ভীহার মৃতু হয়; তিনি পিঃসস্তান ছিলেন। 

»এই সেন-পরিবারের সম্পর্কে প্ুইটি প্রাচীন আখ্যায়িক। আছে, 
গল্পটি কিন্কর সেনের, সন্বদ্ধে। গল্পটি এই £-কিস্কর সেন যখন অত্যন্ত 
শিশু সেই সমগ্নে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার মাতার হন্ছেই তাহার 
ভরণপোধণের ভার অর্পিত হয়। কিন্কর সেনের জন্মভূমি চচ্মননগর | 
তাহাদের অবস্থ! একেবারে ভাল ছিল না। অতি ক্ষুদ্র কুটিরেঞ্ঠাহার! 
খাকিতেল। এত দরিত্র অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও কিন্তরের মাতা 
কিঙ্গরকে সেকালের হিসাবে লেখাপড়| শিখাইতে বিরত হন নাই। 
তিনি টূচুড়ার এক পাঠশালায় কি্করকে ভঙ্ি করাইয়া দেন সেঁধান 
হইতে কিন্কর পার্শী ও উদ ভাষা রীতিমত শিক্ষান্র্রেন | কিন্কর সেনের 
গ্রথর বুদ্ধি ও মেধ! ছিল, সেজন্য অতি অল্পুদিনেই এই ভাষায় তাহার 
বিশিষ্ট অধিকার জন্িয্াছিল। কিন্কুরের মাতা চরকায় স্থৃতা কাটি, 
তেন। ইহা হইতে যে সামান্ত আয় হইত, তাহাতেই মাতা ও পুত্রের 
কোনক্ধপে জীবিকা নির্বাহ হইত। একদিন প্রাতঃকালে 'এক ধীবর; 
বমণী মৎ্ন্ত বিক্ুয় ক'রতে আপিয়াছিল। মাত পুত্রের জস্ত ভাহার 
নিকট হইতে এক পয়সার মাছ কিনিলেন। ঘরে যে একুটা মাত্র 
পয়সা ছিল এবং সেটী যে তিনি প্রাতংঃক্নান হইতে ফিরিবার পথে জনৈক 
ভি্ষুককে দিয়াছিলেন তাহা তাহার শ্বরণ ছিল না। মাছ কিনিয়। 
তিনি দজ্জায় পর্ড়লেন এবং বলিলেন-_-“বাছ। খানিক পরে এস, 
আমরা পয়সা (দূব।” মাছগুলি রুন্না হইল। কিস্কর সেন স্নান করিয়া 

আসিয়। ভাত খাইতে বনিয়াছেশ মাছগুলিও তাহার পাতে দেওয়া 
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হইয়াছে,এমন সময় সেই ধীবর রমণী উপস্থিত হইয়া মাছের দাম চাহিল। 
কিন্করের মাতা বলিলেন,_-“বাছ! কাল এসে পর়সা নিয়ে যান” । 
ধীবর রমণী. বলিল; “কিগে। বাছা! একটা পয়সা দিতে পার না? 
তবে মাছ কিন্লে কেন ?” কিস্করের মাতা কাকুতি-মিনতি করিয়া 
বলিলেন--"€কেন বাছ। রাগ করছিম, কাল আসিস পয়সা নিয়ে যাস+”। 
ধীবর রমণী তখন আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল--“আর আমি 
আসতে টাসতে পারব না, রাধা হৌক, আরাধা হোক, আমার মাছ 
আমাকে ফিরে দাও” কিন্বর সেন ইহ শুনিলেন। তিনি তখনও রাম্স। 
মাছ স্পর্শ কবেন নাই তিনি তখনই উঠিয়। ধীবর রমণীর 'নিকট সেই 
রায্স। মাছ লইয়া গিয়! বলিলেন, “এই লও বাছা তোমার মাছ; আমার 
মাকে আর লঙ্জ| দিও না।” কিন্কবেব মাত! মাছ র'ধিয়াছিলেন বলিয়। 
স্বার দ্বিতীয় তরকারী রান্না কবেন নাই । তিনি পুত্রকে মাছ ফিরাইয়। 
দিতে উদ্চ-ৎ্ এদখিয়! নীর্ববে অশ্রু বিসঙ্দঈন করিতে লাগিলেন। ধীবব' 
রমণী কটুভাধিণী ছিল বটে, কিন্তু একেবারে হ্ৃদয়শূন্ত ছিল না-সে 
মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিল এবং নিজেই বাধিত হইয়! 
মাছগুলি তাহাকে খাইতে অন্তরণোধু করিপ এবং বলিল--“বাছ1 এট 
মাছগুলি তুমি খাও, এগুলি আমি তোমাক দধিয়াছি। তোখাও 
"মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'ল তাতে তৃমি কাণ দাও কেন?” 

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব হইতেই কিঞ্কর মেন চাকুরীব চে: 
করিতেছিলেন। হুগলীতে বাঙ্গাল/র নবাবের একজন ফৌজদার 
'খাকিতেন। তিনি ফৌজদারের দপ্তরখানায় চাকুণী পাবার চৈষ্টা 
করিতেভেন ইহ তাহার মাতা জানিতে পারিষ্া পুত্রকে হুগলীতে 
চাকরী লইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলন, “যদি গাকুরী করিম্তই 
হয় তাহা হইলে বাব! এই গ্রামেই চাকুরী কর, নহিলে তুমি বাটীতে 
বসিয়া থাক, ভাগ্যে ঘাহ। হয় হইবে” কিস্কর সেনও পরম মাতৃতক্ত 
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ছিলেন, মাতাকে একাকী ফেলিয়া কোথাও ধাইতে মন চাহিত না। 
কিন্তু ধীবর রমণীর নিকট হইতে মতশ্তক্রয়ব্যাপারে মাতৃ-লাঞ্ছনায় কিন্কর 
সেন এতই বিচলিত হইয়াছিলেন ষে, তিনি প্রতিজা করিলেন যেমন 
করিয়াই হউক তিনি চাকরী যোগাড় করিবেন । 
একদিন তিনি গোপনে বাটা হইতে পলায়ন করিলেন এবং 
সরাসরি ছগলীর ফৌজদারের দপ্তরখানায় উপস্থিত, হইলেন। দরিদ্রের 
সস্তান তিনি, ভাল,পোষাক-পরিচ্ছদ তাহার পরণে ছিল না, পায়ে এক 
জোড়া ভূতা ছিল না । নগ্ন পদে মাত্র একখানি মলিন উত্তরীয় স্বন্ধে 
লইয়া যখন 'কিস্কর সেন ফৌজদারের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়ঘান হইলেন 
তখন দ্বারপালের। তাহার নিতান্ত দ[রদ্রোচিত বেশভৃষা , দেখিয়া 
তাহাকে দপ্তরখ'নার ভিতর প্রবেশ করিতে দিল না।* কিস্কর সেন 
নিরুপায় হইয়া ভ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহভিলেনত তিনি পরিচ্ছদে দীন 
'হইলে কি হইবে, তাহার স্থগৌর কান্তি, উন্নত ললাট্‌ -উদ্জর্ণ নয়ন 
' এবং ভদ্রঙজনোচিত আকুতি যে বৈশিষ্ট্যেরস্পািচির় দিতেছিল তাহা 
গোপন করিবার উপায় ছিল না) সবলের চক্ষুই একবার সেই ষোড়শ- 
বয়স্ক কিশোর কিন্কর সেনের উপর আকৃষ্ট হইতেছিল। ৃ 
কিঙ্কর সেন অনাহারে সমস্ত দিন ফৌজদারের দপ্তরখানার দ্বারে. 
অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন । সন্ধ্যার, সময়ে এক বৃদ্ধ ুসলমান ভদ্রলোক 
দধরখানা হইতে বাহির হইবার কালে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। 
তিনি ফৌজদারের প্রধান মন্ত্রী । তিনি দ্বারদেশে এক সু তরুণ 
যুবককে দগ্ডায়মান খাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাল| করিলেন--“তুমি কে, কি 
চাও? কিন্কর উত্তর করিলেন--“আমি অতি দরিত্র; গৃহে আমার 
মাতা আছেন, হার গ্রতিপালনের ভার আমার উপর গ্কত্ত। কিন্ত 
এতই নিঃশ্বধল আমি ঘে, নিজ মাতার প্রতিপালন-ভার গ্রহণ কৰিতে 
'অক্ষম। সেইজজ চাকুরীয় চেষ্টারআসিয়াছি, দরিজ্ “বলি ছার্যাচনতা 


€১ বংশ পরিচয় 


আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। আমি উচ্ছু ও পাশ 
ভাষ| জানি এবং আমার বিশ্বান আমি সরকারের কার্ধে; সাধামত 
সাহাধ্য করিতে পারিব।* এই মুনলমান মন্ত্রী সঙ্গতশালী কিন্ত 
নিঃসম্তাম ছিলেন। তিনি কিস্করের সুন্দর আকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ ও 
সহাম্ুতূতি-প্রণোদিত হইলেন এবং কিন্করকে নিঙ্ের বাটীতে আশ্র 
দিলেন। প্রতিবেশী এক ব্রান্ষণ গুহস্থের বাটীতে তাহার আহাম্বের 
বন্দোবস্ত হইল। | 
কিছুদিন পরে এই মুললমান ভক্রলোকের অনুগ্রহে ফৌজদারের 
দপ্তুবখানায় কিন্কর সেনের একটা চাকুরী হইল? তাহার বেতন মাসিক 
সাত টাক্ষা। কিন্তু সর্ত খাকিল এই যে, কি্কর সেন পূর্ববৎ এ 
মুদলমান ভর্রলোকের বাটীতেই থাকিবেন এবং ব্রাঙ্গণ গৃহস্থের বাটাতে 
মুদলমান ভদ্রলোকেরট, বায়ে আহার করিবেন। কিন্কর বেতনের 
প্রায় স্যতই একক্গন লোক দিয়। তাহার মাতার নিকট পাঠাই! 
দিতেন 3 কিন্ত এই লোকটীর উপর তাহার আদেশ দেওয়। ছিগ যে, সে 
ব্যকি তাহার মাতার নিকট কিন্করের ঠিকান। কিছুতেই বলিয়। দিবে 
না। কারণ কিন্কর জানিতেন মাতা! তাহার ঠিকান! জানিতে পারিলে 
পাগবিনীর মত ভ্রাহার নিকটে ছুটিয়া আসবেন। 
... হুগলার ফৌঁজদার মহাশয়, কিন্করের কাধ প্রীত হইয়া তাহার 
মাপিক বেন দশ টাকা করিম! দিরেন। একটি পরগণার প্রজার! 
নবাব সধকারে খান্জনা দিত না) ভাহার। গৌয়ার ও ছুর্দাস্ত ছিল। 
'ফৌনদার মহাশয় সেই পরগণ জরাঁপ ও তথাকার খাজনার নৃতন 
বন্দোবস্ত করিবার জন্ত কিন্কর সেনকে পাঠাইয়। দিলেন | এই পরগণার 
বায়তের! নিপাহী-ব্রকন্দাঞ্জ না বাইলে খাঞজনা! খিত না। কিন্কর 
সেন নান। কৌশলে ইছাদিগের নিকট হইতে বর্ধিত হারে খাজনা 
'গায় করিয়া নবাব সরকারে আমা দিলে! ফৌদদার মহাশর 
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তাহাকে এই ছুষ্ষর কাঁধ্য সম্পাদন করিতে দেখিয়। এতই প্রীত হইলেন, 
যে, তিনি তাহাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তাহার, 
বয়স আঠার বৎসর মাত্র । 

অতঃপর বাঙ্গালার নবাব, আলিবদ্দি খার দৃষ্টি তাহার উপর 
পতিত হয়। নরোজ। উপলক্ষে দিল্লীর বাদসাহের নিকট উপঢৌকন 
নইয়া যাইবার অন্ত বাঙ্গালার নবাব* বাহাদুর কিন্কর সেন ও তাহার 
চাকুরীদাতা। ও উপকারক মুসলমান ভদ্বলোকটিকে তাহার প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করেন। কিস্কর সেনের সহিত'রক্ষী সৈম্ত দেওয়া হইয়াছিল। 
তিনি নবাধ-দত্ত উপঢৌকন লইয়া মূর্শিদাবাদ* হইতে দিল্লী যাত্র। 
করেন। পথে মোগলসরাই নামক স্থানে কিস্কর সেন ও তাহাবু সঙ্গীগণ 
তাবু ফেলিয়া রাত্র যাপন করেন। রাজ্রিতে নিকটবর্তী আর একটি 
তাবু হইতে সৃ$ নিঃস্থত একটি সঙ্গীত কিস্কর ,সেন শুনিতে পাইলেন:। 
'নরোজার দিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রসিদ্ধ, সুক্সীজিগণ 
'মমাটের সম্মুখে গান,গাইতে যাইতেন। কিরেন গান বুঝিতেন, 
এই গানটি শুনিয়। তাহার ধারণ। হইল ষে, যিনি এরূপ গান গাহিতে- 
ছেন তিনি সঙ্গীত বিগ্তায় পারদর্শী। পরদিন সকালে তিনি অন্সন্ধান 
লইয়া জানিলেন যে, গত রাজিতে ধিনি গান গাহিয়াছিলেন তিনি 
একজন বাঙ্গালী বাইজি, নরোজার আসরে গান গাহছিবার অন্ত দিল্লী 
যাইভেছেন। কিস্কর সেন ইহা জানিতে পারিয্া সেই বাটীর নিকট: 
উপস্থিত” হইয়া তাহাকে বলপিলেন--“আমরা বাঙ্গালা *নবাবের 
প্রতিনিধি; তাহারই উপহার লইয্! দিল্লীর বাদমাহের নিকট 
যাইতেছি, আমাদের" নহিত রক্ষী সৈপ্ক আছে, তুমি স্ত্রীলোক; 
পথঘাটে বিপদ-আপদ আছে; তুমি ইচ্ছা কর ত আমাদের সঙ্গে বাইতে 
পার।* 


বাঙ্গালার প্রতি নিধিগণ মধলবলে যথাসময়ে দিতে পৌছিলেন; 
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তাহাদের সহিত সেই বাঙ্গালী গায়িকাও তথায় পৌছিল। ইহাদের 
সকলকেই সম্মানে বাঙ্গালার নিমস্ত্রিতগণের জগ্ত নির্দিষ্ট শিবিরে 
থাকিবার স্থান দেওয়া হইল। | 
নরোজার দিন বাঙ্গালার নবাবের উপঢৌকন নবাবের প্রতিনিধিগণ 
বাদসাহকে প্রদান করিলেন। তিনি উপঢৌকন দেখিয়া পরম প্রীত 
হইলেন। বাঙ্গালী গায়িকার সঙ্গীত শুনিয়া বাদসাহ এতদুর সন্ধ্ট 
হইলেন যে ঠাহাকে জায়গীর প্রদান করিলেন । জায়গীর-দানপত্রে 
সমআাটের পাঞ্জা মুদ্রিত ছিল। 
গাযিক! সম্রাটের নিকট উৎসাহ ও পুরস্কার লাভ করিল'। অতঃপর 
বাহার স্মহাধো সে এত সহজে নরোঞ্জাব আপরে উপস্থিত হইতে 
পারিয়াছিল, পেই কিস্কর সেনকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর! উচিত, এ কথা 
তাহার মনে পড়িল। , জায়গীরের দানপত্রথানি পাইয়া সে কিন্কব 
সেনেরন্প্িক্রট উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, দলিলে “দন্ত বদস্ত” 
অর্থাৎ পুরুষান্থুত্রমে এহস্খাটী লেখা নাই। কিন্কর সেন দানপত্রথানি' 
কাঁচা মনে কবিয়া অন্যমনস্কভাবে এ কথাটী বসাইয়া দিলেন কিন্তু 
শীত্তই এই ব্যাপার বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিলেন 
বাঙ্গালার নবাব সরকারের একজন লোক বাদসাহের দানপত্র সংশোধন 
করিয়াছেন । তখনই বাদসাহের নিকট তাহার তলব হইল। কিন্কর 
সেন বাদসাহ্র দানপত্রে যে ভূল ছিল ইহা তীহাকে বুঝাইয়া দিলেন। 
তিনি কলিলেন, বাদসাহ যখন গাদ্ধিকও তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে 
'জায়গীর দান করিতেছেন, তখন “পুরুষান্থৃকরমে"এই কথাটী দানপত্রে 
স্পষ্টভাষে উদ্নিখিত থাকা উচিত। বাদসাহ 'বিস্কর সেনের 'এই 
ংশোধন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং তিনি যেরূপ মংশোধন করিয়।- 
ছেন তদছুসারে ভবিষ্যতে দানপত্র লিখিতে জাদেশ দিলেন। অতঃপর 
বাদসাহ কিন্বর সেনকে বলিলেন;“আপনি দিল্লীতে থাকুন, আমার 
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শপ্তরখানার দলিল-দস্তাবেজের মুসাবিদার সময় আপনার পরামশ 
আবগ্যক হইবে। আমি আপনাকে চাই।” কিন্কর সেন সঙম্বমে 
বলিলেন,_-“আহাপন। ! আমার মাতাঠাকুরাণী বদি দিল্লীতে আসিতে 
সম্মত হন, তাহ। হইলে এ কর্ম গ্রহণে আমার কোন বাধা থাকে না। 
তবে আমাকে যদি অভয় দেন তবে বলি--আমার বাঙ্গালায় থাকিতেই 
একাল লাগে ।” মি 

এই সময় হুাগালির ফৌজদার পরলোক গমন করিলেন; হুগলির 
ফৌজদারের পদ শুদ্ত হইল। এই খবর বাদসাছের কর্ণগোচর হুইল 
তিনি কিস্কর সেনের যোগ্যতায় গ্রীত হইয়। তাহাকে হুগলির ফৌজদার 
নিষুস্ত করিলেন এবং তাহাকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র হুগ্লিতে রওন। 
হইতে বলিলেন। তাহার যাইবার অন্য একটি আট দীড়যুক্ত নৌকা 
তাহাকে দেওয়া হইল। কিন্কর সেন দি হইতে ব্রাবর তাহার 
্বগ্রাম চন্দননগরে উপস্থিত হইলেন এবুং তথ! হইল ৩ *।হারি মাতাকে 
সেই নৌকাদ্ তুলিয়া লইয়া হুগলিতে পৌছিলেন। 

হুগলির ফৌঞ্দার-পদে কাধ্য করিবার পর তাহার আরও পদোরতি 
হইল; তিনি বাঙ্গালার নবাব আলিবদ্দ! থার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 
সেকালে কোন হিন্দুর ভাগ্যে এরূপ পদলাভ খুবই দুষ্নভ ছিল। কিন্কর 
সেন খাটি লোক ছিলেন, তাহার চন্নিত্রবল ও যোগ্যতা অসাধারণ ছিল 
এই ছুই গুণে ভিনি অতি সামান্ত অবস্থা হইতে এতদূর উচ্চ অবস্থায় 
উঠিতে পারিঘ্বাছিলেন। বাঙ্গ।লার নবাব কিন্কর মেনকে কু জায়গটুর 
ও ইনাম দান করিয়াছিলেন । ৃ 

হরচন্্র মেন তখনকার কালের শিক্ষিত বাঙ্গালী ভত্রলোক ছিলেন। 
গতর্ণমেণ্টের কণ্ঠ 'ক্টর বা! ঠিকাদারী কাজে তাহার হ্থনাম ছিল। এই জন্ত 
পুরাতন খ্রাও ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ কলিকাতা! হইতে দিল্লী অবধি 
বিদ্তৃত সেই অংশ সর্বদা থমংস্ক রাখিবার ভার সরকার হইতে গাছার 
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উপর ন্তস্ত হইল। বাঙ্গালার ত্রিকোণমিতিক জরীপ আরস্ত হইবার 
পূর্বে হরচন্ত্র সেন পাইকপাড়ায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটি 
এবং উহার সাড়ে তিন ক্রোশদুরে এ রাস্তারই উপর আর 
একটি মিনার বা ত্রিকোণমিতিক জরীপ-্তস্ত নিশ্নাণ করিয়াছিলেন । 
এই ছুই মিনার হইতেই জরীপ কাধ্য আরস্ত হইয়াছিল ও উহা এখনও 
রহিয়াছে । রর ূ 

রাস্তার সংস্কারকাধ্য পরিদর্শনের জন্তু একবার হরচন্দ্রকে গয়ায় 
ষাইতে হইয়াছিল । এখানে অবস্থানকালে এক সক্ক্যাসী তাহার (নিকট 
একখানি পত্র লইয়া আাসেন। পত্রে লেখা ছিল--তিনি ক'শীন্ে গিয়া 
যেন এক মৃমূষু সন্ন্যাসী সহিত দেখা করেন। এই সন্যাসীর নাম 
গোপীচরণ স্নে। ইনি গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্যাপী হন। 
তাহার পর ভারতের তীর্থসমৃহ পধ্যটন করিয়া কাশীধামে আসেন। 
এখাচুএআসিয়া তাহার ভ্রাতা গোকুলচন্্র সেনের অর্থে ছূর্গীাড়ীর, 
নিকটে একটা মঠ র্বাগ্ুসরেন। এই মঠ এনণে ধ্বংস হইয়াছে। 
লোকে এখনও ইহাকে বাঙ্গালী সন্্যাসীর মঠ বলে। 

হরঠন্দ্র জানিতেন ন! যে, তাহার খুল্প পিতামহ গোপীচন্ত্র সেন 
জীবিত আছেন, তথাপি তিনি পত্রপাঠমাত্র গয়া হইতে কাশী যাত্রা 
করিলেন । পত্রবঠহঞ্চ সন্ধযাসী তাহাকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া 
'গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিন দেখিলেন, এক স্বদীর্ঘবপু 
বৃদ্ধ ্্যাসী মৃত্যু শয্যার শায়িত। তাহার চারিদিকে কয়েকজন সর্যাসী 
বলিয়া কেহ বা ভগবানের নাম করিতেছেন, কেহ বা গান করিঝেছেন। 

খুক্নতাভ হরচন্দ্র তাহার' সন্্যাসী খুল্পপিতামহকে কখনও চক্ষে 
দেখেন নাই এবং ভ্ভাহার পিতৃব্যও তাহাকে কখনও দেখেন নাই। 
কিন্তু যে মুহূর্তে হরচন্্র তাহার শফটার নিকট আসিয়া! দাড়াইলেন, সেই 
মৃহ্র্তেই তিনি হরচন্ত্রের নাম ধরিয়! ভাকিলেন। সে সঙ্ষেহ আহ্বান 
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শুনিয়া! মনে হইল যেন তিনি হরচন্ত্রকে বাল্যাবধি জানেন । তিনি হর- 
চন্ত্রকে ধারে ধীরে বলিলেন_- “বৎস ! একটি কথা তোমায় বলিয়। যাই. 
তেছি। তোষার প্রথম! পত্বী যিনি কোন্গরের মিত্র বংশের দুহিত! 
তাহার গর্ভে একটা পুত্র-সস্তান হইবে, কিন্তু সে পুত্র নিঃসন্তান তোমার 
বংশ রক্ষা করিতে পারিবে না, অতএব বংশের ধার। রক্ষ1 করিবার জন্য 
তুমি দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করিবে। তোমার দ্বিতীয়া পদ্বীর গর্ভে যে 
ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের দ্বার! বংশের ধার! রক্ষা পাইবে।” 
এই বলিয়া গোপীচন্ত্র হরচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার ছ্বারপরিগ্রহ করিতে প্রতিজ্ঞ! 
কবাইয়! লইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, ইহার কয় মুহূর্ত পরেই 
সন্ত্যাসীর প্রাণবামু বহির্গত হইল। 

গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বংশের মায়৷ ভুলিতে 
পারেন নাই। সেইজন্য বংশরক্ষার যে ইঙ্গিত তিনি দিব্যৃষ্টিসাহায্যে 
, লাভ করিয়াছিলেন, সেই ইঙ্গিত হরচন্ত্রকে [নি দিয়! গিয়াঙ্ছিলেন ; 
কেবল তাহাই নহে তিনি হরচন্ত্রকে সে দিত, +4) পারণত করাই 
বার জন্ত প্রতিক্রতিও করাইয়। লইয়াছিলেন। 

সন্ন্যাসী গোপীচস্দ্রের মৃত্যু হইলে হরচন্দ্র তাহার পারলৌকিক ক্রিয়। 
সম্পাদন করিলেন; তাহার পর "তিনি তাহার স্বগ্রাম স্থচরে ফিরিয়। 
আসলেন। তিনি পিতৃব্যের নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন: 
তাহ। রক্ষা! করিবার জন্ দ্বিতীম্ববার ঠারপরিগ্রহ করেন। ইহার দ্বিতীয়» 
পত্বী এ্লড়দহের বন্-বংশীয়া। খড়দহের বন্থরা খড়দহেরই প্রসিন্ধ 
বিশ্বাম বংশের দৌহিত্র সম্তান। রায় বাহাদুর ভারকনাথ সেন হব" 
চন্তের প্রথম্/ পত্বীর গর্ভজাত সন্তান এব ব্রদ্ষনীথ সেন ও তবনাথ সেন 
তাহার দ্বিতীয় পত্বীর গর্ভজাত সম্ভান। পূর্বেই বল! হইঘ্াছে, রাহ 
ৰাহাছুর তারকনাথ সেনের পুত্রগণের সন্তান তাহাদের আগে গভ 
হইয়াছিলেন, স্থতরাং তাহার বংশের কেহ নাই। এক্ষণে বরদ্মনাথ সেন 
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ও ভবনাথ সেনের পুন্র-পৌত্রাদি কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বাস 
করিতেছেন । বাগশাজারের মেন বংশ বলিলেই ইদানীং ইহার্দিগকেই 
বুঝায়। এই সেন বংশের আদি নিবাস বারাসাতের নিকট দে গঙ্গ। 
গ্রামে; ইহার এক শাখা সিমল। কাশারীপাড়া অঞ্চলে রাজচন্ত্র সেনের 
লেনে 'বাম করিতেছেন । এই বংশের শ্রীযুক্ত অটল কুমার সেনের নাম 
স্থপরিচিত। এই সেন বংশের জনৈক বংশধর শোভাবাজারের নিকট 
বাস করায় তাহার নামে নন্দরাদ সেনের শ্রী আছে। বর্তমান সেল 
বংশের উপরিউক্ত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝ! যায়, সন্ত্ষে, মর্যযাদায় 
এবং প্রাচীনত্থে সেন-পরিবার সমাঙ্জে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 
বেশেষতং কায়স্থ সমাজে তীহাদের প্রাধান্ত ও সম্মান ইতিহাসে বিখ্যাত। 

তবনাথ গেন ১৯১৪ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে অশীতিবর্ষ 
বয়মে মহাপ্রয়াণ করেন, তিনি নির্মল চরিজ্ ও পরোপকারী ছিলেন। 
কলিকাভগকায়স্থ সর্মান্ে তাহার সম্বম যথেষ্টই ছিল; এমন কি 
তাহাকে কামস্থ সমাজর-্অন্ততম অগ্রণী বলিলেও অতুযক্তি হইত না। 
স্বত্যুকালে ভবনাধ পুত্র-পৌত্রে, ছুহিতা-দোহিত্রে এবং তাহাদের সম্তান- 
সম্ততিতে প্রায় ছুই শত বংশের প্রদীপ রাখিয়া যান। প্রাচীন হিল 
একান্্বর্তা পরিবারের আদ্বর্শ ভবনাথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 

রদ্ধনাথ ও ভবনাথের পুত্রগণ সূমাঙ্ধে পরিচিত কাযস্থ সমাজে 
স্তাহাদের প্রত মর্যাদা ও প্রতিপতি। ইহার! পূর্বপুরুষের গৌরব 
অন্ভাপি ব্বক্ষুপর রাখিঘ্াছেন। | 





শ্রীযুক্ত প্রিষ্বনাথ সেন ৫১৭ 








সেন-পরিবারের বংশ-তালিক। | 
কিঞ্কর 
এ 
| ৃ 
নারুনি গোপীচন্ত্র 
| 1 
মহেশ হরচন্তর 


| 
তারক নাথ ধনাথ ভবনাথ 

| ও | ৃ 
চত্ধী, হণিলাল (এটদি) জীবন, লালু! ৰ 


সারার ০ 
| | । | | 
এ (এটি) মক্সথ (এটণি) রঃ ৪ শিরীশ নন্দলাল, 


ও ৪ পুভ্র ২ পুত্র 


| | | 
ধারেন্ দ্বিজেজঞা জিতবেন 


| 
অৰবাহিত অবিবাহিত 


৪ নাবালক পুন্ত 


ছানি রিভিউ হজ চারি রঠে 


দিনাজপুর রাজবংশ! 


ঞিিররিউডি সি ডিল তেরে উরি জাতে বিল সরু লরি উওর 


দিনাজপুর রাজবংশ । 


১৬২ বন্গাব ১৫ই ফাস্ভুন কোলাখণ্ড প্রদেশ হইতে গৌড়াধিপ 
জন্তের (আদিশুরের ) পুত্ো্টি যজ্ঞ করিবার অন্ত পাঁচজন ত্রান্মণ 
পোগুবর্ধনে আসেন। পাঁচজন কায়স্থও তাহাদের সঙ্গে আমেন। 
এই পঞ্চ কারস্থের একজনের নাম সোম ঘোষ, এবং আর একজনেব 
নাম দেব দত্ব। 

মৃশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দত্তবাটী গ্রামে দেবদত্ত এবং জয়জান 
গ্রামে সোম ঘোষ বাস করেন। সোম ঘোষ বগ্গেশ্বব, আদিশুরের 
একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। বর্তীমাণ মুশিদাবাদ ও বীরভূম 
জেলার অন্তর্গত ভিহি জয়জান, ভিহি পাচতোপী, ডিহি হস্তিনাপ্র, 
ডিহি একচক্রি প্রতৃতি ২২৮ খানি গ্রামের উপর সোম €ঘোষের আধি- 
পল্ভয ছিল। 

দেবদত্বের বংশোস্তব বিষ্ুদত্ত বঙ্গের সথবাদার কতৃক কানগুনগো- 
গদে নিযুক্ত হইয়! দিনাজপুরে আসিয়া বসতি কবেন ও কিছু ভূসম্পতি 
অর্জন করেন। বিষ্ুদত্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীমন্ত দত্ত [পত্ত্যক্ত 
সম্পত্তির অধিকারী হইম্বা ভাহার প্রবৃদ্ধি করেন। চতুর গ্রামের সম্যক 
'সম্পত্ধি বিধান ও পরিচালন জন্য ইনি “চতুধ'রীণ” বা৷ চৌধুরী উপাধি 
প্রান্ত হন। | 
'  শ্রীমস্ত চৌধুরীর এক পুত হরিশ্চন্্র ও এক কন্তা গৌরী । সোমেশ্বব 
'যোষ হইতে দ্বাবিংশ্র পুরুষ হরিরাম ঘোষের সহিত গৌরীর বিবাহ হয়। 
সশুরের আগ্রহাতিশয়ে হরিরাম দিনাজপুয়ে বাস করিতে থাকেন। 
গৌরীক্ষ গর্জে হরিরামের উরদে গুকদ্বেব ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। 
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শ্রমস্ত চৌধুরীর মৃত্যুর পর হুরিশ্চন্ত্র পিভৃসম্পত্তির অধিকারী হই 
তংপরিচালনের ভার ভাগিনেম্ব শুকদেবের উপর ন্তস্ত করেন। হ্ঠাৎ 
অপুত্রক অবস্থায় হরিশ্চন্্ের মৃত্যু হয়। শুকদেব ধর্মাচুলারে প্রজা পালন 
করিয়া যশহ্বী হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার রাজকোষে দেয় কর সময়মত 
দিতে থাকায় স্থবাদার ও তাহার অমাত্যবর্গের প্রিয় হইয়া! উঠিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং স্থবাদার সাহস্ঞ্জার দত্ত মাতৃলের সম্পত্তি ভোগফি. 
কারের ফরমান্‌ তিনিই পাইলেন। (১৬৪৪ থু অঃ) ৯৩টি পরগণ' 
শুকদেবের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। 
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এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলের কয়েকটি পরগণ| অশাসিত হইয়া 
উঠাম্ দিল্লীশ্বর সেগুলি শুকদেবের শাসনাধীন করিয়া দেন। বিস্তার 
ভভাগ শাসনে ও পালনে তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়! মুসলমান 
শাসন 'কর্তাগণ শুকদেবকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। 

রাঙ্ভা গণেশ খৃঃ চতুদ্দিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালায় স্বাধীন 
হিন্দু রান্ধয স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি তাহার পুত্র যু (জেলাঃ 
উদ্দীন ) ও পৌন্্ সামস্উদ্দীন (আভম্মদ শাহ ) প্রায় ৪* বৎসরকা। 
এই স্বাধীনত। ভোগ করেন । ই, বি, রেলওয়ের রামগঞ্জ ষ্টেশন হই 
হয় মাইল উত্তরে কমলাবাড়ী নামক স্থানে ইহাদের রাজধানী ছিল 
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৬ৎপর হিন্দু বংশধরগণ বাঙ্গালার ন্থবাদারের অধীনে দিনাজপুএ অঞ্চলে 
বৃহৎ ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। শ্রীমস্ত চৌধুরীর সময় রাজা! 
কালী এই সম্পত্তি ভোগ করিতেন । তীব্র বৈরাগ্য প্রযুক্ত ইনি শ্রমস্ত 
চৌধুরীকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন : 
কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে তাহার নিকট বাস করিতে থাকেন। 
কাঁমীর সম্পত্তির যধ্যে হাবেলি পাজ্জরা প্রধান ছিল, এই কারণে সমগ্র 
দিনাজপুররাজ বহু"দিন ধরিয়া হাবেলি পাজর! নামে পরিচিত ছিল! 
রাজধানীতে এই সন্গ্যাসীর সমাধি আছে ও তাহা রীতিষত পূজিত 
হইয়া আসিতেছে । 

বৃত্তি সংস্থাপনপূর্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসতি প্রদান, চতুষ্পাঠী 
ও অস্্রসত্র স্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি কার্যে শুকদেবের অত্যন্ত 
উৎসাহ ছিল। রাজধানীর সঙ্গি কটে পূর্বদিকে শুকসাগর নামে বৃহৎ 
 দীর্ঘিকা তিনি খনন করাইয়! উৎসর্গ করেন । 

শুকরদেবের ছুই পত্বী। প্রথমার গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে 
ছুই পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে প্রাণনাথ নামে এক পুত্র হয়। জ্ঞযেষ্ট পুত্র 
রামদেবের বাল্যকালে মৃত্যু হয়, এফারণ শুকদেবের মৃত্ার পর ছ্িতীয়্ 
পুত্র জয়দেব রাজা হন। প্রায় ছয় বৎসর রাজত্ব করিম্বা ১৬৮৭ শ্রীষ্রাব্ধে 
অপুত্রক অবস্থায় গয়দেবের মৃত্যু ছুইলে সর্ব কনিষ্ঠ প্রাণনাথ পিতৃ 
রাজ্যে ঞঅভিষিক্ত হন। 

সরকার ঘোড়াঘাটে শাসনকর্ত। বাঘবেন্ত্র প্রজাগীড়ক & উশৃঙ্খর 
হওয়ায় বা্গালার স্ববাদার আজিমোশন,শুকদেবকে উহ! নিজ অধীনে 
আনিতে আদেশ করেন। এই কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বেই শুক- 
দেবেন মুত্যু হয়। তৎপর এই কাধ্যের জন্য দিল্ীশ্বরের মোহরাহ্ছিত 
নিদেশপত্র জয়দেব প্রাপ্ত হন। জয়দেব ঘোড়াঘাট স্ববশে আনিতে 
পারেন নাই, কিন্তু নিদেশপত্রের মণ্মাস্থদারে ীঘবেস্তরের দেয় কব 
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তাহাকে দিতে হইত । প্রাণনাথ রাজ! হইয়া রাঘবেজ্ছের বিরুদ্ধে সৈন্, 
প্রেরণ করেন। তখন রাঘবেজ্জ ঘোড়াঘাটের নয় আন! অংশ দিয়া 
প্রাণনাথের সহিত সন্ধি করেন। 

এই মনোরাগে রাঘবেশ্্র দিজীশ্বর আলমগীরের ওুরহজেবের) নিকট 
প্রাণনাথের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
সহৃত্বর দিবাব জন্য দিল্লীশ্বর কর্তৃক আহুত হ্ইয় প্রাণনাথ ১৬৯২ 
খীষ্টাবে দিল্লী যান। উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অভিযোগগুলি 
মিথ্যা বলিয়। প্রমাণিত হওয়ায় সন্তষ্ট হইয়া! বাদশাহ প্রাণনাথকে “মহা 
রাজ। বাহাদ্বর+* ও *বাদশাহের উকীল” উপাধি প্রদান করেন। 

দিল্লী যাইবার পথে শ্রবন্দাবনে যমুন! ন্গান সময়ে প্রাপনাথ প্রথমে 
একটি ধাতুময়ী দেবী মৃত্তি ও তৎপর একটি মণিময় দেব মৃি জল মধ্যে 
প্রাপ্ত হন। রাজধানী ফিরিয়া আসিয়া শ্রুব্সিণী কান্ত নামে এই 
যুগল মৃঠি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরুক্সিণীকান্তই কান্তজি নামে 
স্থপরিচিত। বাজধানী হইত্তে ছয় ক্রোশ উত্তরে উত্তর গোগৃহ নামে 
প্রসিদ্ধ স্থানে মহারাজ! প্রাণনাথ শ্রীকান্তের মন্দির নির্মাণ আবস্ত 
করেন। এই বিখ্যাত মন্দিরের নিশ্বীন কাধ্য তিনি স্থুসম্পন্পন করিঘ। 
যাইতে পারেন নাই । মহারাজা রামনাথ ইহা সম্পূণ করিয়া প্রতিষ্ট' 
করেন, এতথ্যতীত শ্রকালিয়াজিউর সেবা স্বাপন ও তাহার মন্দির 
নিশ্মাণ ; ঘোড়াঘাটে বপিকরাম্বজীউর মন্দির নির্বাণ, শুকসাগরতীরে 
শুকেশ শব স্থাপন; দিনাজপুর সহর হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে 
মুর্শিদাবাদ ঘাইবার রাজপথ পার্থ প্রাণলাগর নামক দীর্ঘিকা খনন ও 
তছৃত্তর তটে শিব স্বাপন ; বনু দেবোতর, ব্রদ্ধোত্তর, পীরোতর ও 
মহলান ভূমিদান প্রভৃতি মহারাজা প্রাণনাথের কীত্তি! শুকসাগরের 
অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে এক দ্ুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রাণনাথ 
বিমাতার দ্বারা উৎসর্গ করান। ইহার নাম মাতাসাগর। 
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শোভা সিংএর বিদ্রোহ দমন করিতে তৎকালীন বাঙ্গালার স্থবাদার 
আজিমোশনকে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । ১৭১৯ খ্রীষ্টান্ডে 
প্রাণনাথের মৃত্যু হয়। ১১২ পরগণ। তাহার শাসনাধীনে ছিল। 

মহারাজ প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ, স্থবাদার মুর্শিদকুলি খাকে 
৪২১৪৫০২ টাঁক। নজর দরিয়া রাজগদিতে আসীন হন। ইনি বিচক্ষণ, 
তীক্ষ বুদ্ধি, স্থির, ধীর ও নীতিজ্ঞ রাজা ছিলেন এবং সৈন্য বল বৃদ্ধি ও 
তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন বীরপুরুষ ও 
স্থদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালন করিতেন। 
ইহার ব্যবহৃত অস্ত্র শ্ত্র ও বর্ম রাজধানীতে সযত্বে রক্ষিত আছে। 

মহারাজ রামনাথের শৌধ্যবীধ্য রণপাণ্ডিত্বাদিগুণে মুঝ্ধ হইয়! 
বাঙ্গালার স্থবাদার যূর্শিদকুলি খা তাহাকে অনেকগুলি তোপ ও বন্দুক 
দিয়াছিলেন এবং বর্তমান থানাপতিরাম, প্রীতলা ও গঙ্গারামপুর 
'নহলের তিনখানি ফরমান্‌ দ্বারা তাহার শাসনাঁধীন করিয়া দেন। 

শালবাড়ী পরগণার শাসনকর্তা প্রজাপীড়ক হইয়া উঠায় ও রাজ. 
কোষে দেয় কর দিতে &শখিল্য করায় পরগণাটি নিজ শাসনাধীনে, আনি- 
বার জন্ত রামনাথ আদিষ্ট হন। উক্র শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সৈম্ত গেরণ 
করিয়া তিনি প্রথমবার অকৃতকাধা হইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল আয়ো- 
দন করিয়া দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে রামনাঞ্জ তাহাকে পরাস্ত করেন ও শাল- 
বাড়ী নিজ অর্ধিকারে লইয্প! আইসেন, ২৫০টি তোপ এই যুদ্ধে বাবহৃত 
হইয়াছিল । এই জয় লাভে কুত্বাদার এতদূর সন্ধষ্ট হন মে, তিনি 
করঙহ পরগণ। দিনাজপুর রাজ্যভৃক্ত করিয়া দেন। 

দৈবাদিষ্ট হইয়া! বাণরাজের ভগ্াবশিষ্ট প্রাসাদ হইতে বহু স্থবর- 
গজত মণিমুক্তার্দি রামনাথ আহরণ করেন। কষ্ট পাথরের বড় বড় 
গেট, স্থপ্রসিদ্ধ নীল গেট, প্রস্তর স্তস্তাদি এই সঙ্গে আনীত হয়। 

১৭৪৫ উষ্টান্ধে মহারাজা রামনাথ ভীর্ঘযাত্রা! করেন। গয়া, কাশী, 
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প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্ধাবূন প্রভৃতি তীর্থ করিয়া! বাদসাহের সহিত. সাক্ষাৎ 
মানসে তিনি দিল্লী নগবীতে উপস্থিত হন। এক খাস দববার করিম! 
দিল্লীশ্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । রামনাথের সহিত বঙ্গরাজা 
সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচন! করিয়া সহুত্তর লাভে এবং ততৎকালিক 
রাজনীতি ক্ষেত্রে রমানাথেব দক্ষতা, দূরদর্শিত। ও প্রাধান্ত অবগত 
হইয়া! বাদশাহ তীহীকে ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজচিহ্ছনহ বংশগঞ্ত 
মহাবাজা বাহাছুব উপাধি প্রদান কবেন। দুর্গ রচনা করিতে এ 
ব্দ্ধোপকরণসহ বীতিমত সৈন্য সংগ্রহ করিতেও উৎসাহ দেন। পূর্ব 
হইতেই রামনাঘ স্বাধীন ভূপতিব ন্তার অপবাধীপ দওবিধান করিতে, 
ছিলেন এবং বন্দীদের জন্য কারাগৃহও তাহার ছিল। 

রামনাথ,.এইকূপ ভাবে ধা পরিচালন করিতেছেন, এমন সময 
মঙ্গপুরের ফৌজনার সৈয়দ মহম্মদ স্থশিক্ষত বিপুল টসন্তসহ দিনাজপুর 
আক্রমণ কবিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়। রামনাথ সপধি-: 
বারে দিনাজপুর হইতে ১৮ ক্রোশ উত্তরে গোবিন্দনগরে আশ্রয় লই- 
জেন। ধনবতু লুটিয়। ফৌঙ্গদার চলিয়! গেলে রামনাথ অত্যাচার 
বৃত্তান্ত স্থবাদারকে জানান ও ্াহার আদেশ মত মুশিদাবাদ হইতে বই 
সৈন্ত ও অস্বশস্্ সংগ্রহ করিয়া লন। সংগৃহীত সৈন্য হারা নিঙ্গ বাহিনীব 
পু্টিসাধন করতঃ'স্বয়ং সৈন্য পরিচালনপূর্বক তিনি রঙ্গপুরে উপস্থিত 
হন। তুমুল যুদ্ধের পর ফৌজদার পরাঙ্গিত ও নিহত হইলেন। এই 
যুদ্ধকাবে বাতাসন বড়বিল প্রভৃতি, পাচ পরগণ! দিনাজ+ররাজের 
অধীনে আসে। 

মহারাজ পামনাথ কীহিদানন পুরুষ ছিলেন। কাস্তজিউর মন্দির 
সপূর্ণ করণ ও তৎংপ্রতিষ্ঠী এবং কাশীধামে শিব স্থাপন (১৭৪৫ খুঃ) 
গো পালগঞ্ধে মন্দির নির্মাণ ও তৎপতিষ্ঠা, দিনাজপুর সহর মধ্য কাঞ্চনী- 
ঘাটে মহ্ষিমঙ্জিলী মাতার মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা (১৭৪৬ খৃঃ)। 
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দিনাজপুর রাজবংশ ৫২৭ 


স্থবকেশ মহাদেবের মন্দির নিশ্মাপ; করদহগ্রামে গোপালজিউর মৃত্তি 
স্থাপন ; মোহন বাগে রাধারমণজীউর সেবা প্রকাশ; মালদহ জেলার 
অন্তর্গত ভীমতৈড় গ্রামে গৌরীপতি শিব স্থাপন ও তাঁহার মন্দির 
নিশ্বাণ; উক্ত জেলার রাজনগর গ্রামে বাধামাধবজিউর বিগ্রহ 
স্থাপন ও মন্দির নিশ্মাণ; টাঙ্গান নদীর তীরবত্বী গোবিন্দনগর হস্তে 
পুনর্ভব! তীরবর্তী প্রাণ নগর পর্য্যস্ত গ্লাল খনন এবং দিনাজপুর সহরের 
'দুই ক্রোশ দক্ষিণে রামসাগর নামক পুণ্য সলিল! সুবৃহৎ দীর্ধিক। খনন 
তাহাব কীন্তি ; এই ্ীর্বিকার উত্তর তটে রামনাথ দুইদগড কাল কল্প তরু. 
হইয়াছিলেন।" বগির হাঙ্গামার আশঙ্কায় তিনি নিজ রাজধানী পরিখাও 
শ্রাচীর দ্বার স্বরক্ষিত করেন। এই হাঙ্গামাম় ভীত সর্ধশান্ত বহু 
লোককে তিনি অভয় ও আশ্রয় দেন এবং এত দ্বার] ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাগণের 
. সাহায্যের জন্ত দিল্লীর রাজকোষে সর্ব প্রথমে প্রভুত অর্থ দান করেন»' 
কুজন্থ তিনি রাজধুরন্ধর উপাধি প্রাপ্ত হন। 

রাখনাথের ৪ পত্বী, ৪ কন্তা, ৪ পুত্র ও ৪ জামাত] ছিল । সংসাবের 
প্রধানত: এই চারিব্ূপ বন্ধনের চতুগুণত্ব উপলদ্ধি করিয়া রাজধানীব 
নকল দ্রব্য বিশেষতঃ যুদ্ধোপকরণ ও যোদ্ধ'বগের পরিচ্ছদে ৪ অঙ্ক 
অস্কিত হইত, তদবধি এই অঙ্কন গ্রথা চলিয়া আসিতেছে। 

১৭৬০ শ্রী: অবে রামনাথের মৃত্যু হয় ও তাহার জোঁষ্ট পুত্র কৃষ্ণনাথ 
রাজ্য পান। পিতা! বর্তমানেই বূপনাথের মৃত্যু হইয়াছিল। ভ্রাতা 
বেছানাথ ও কান্তনাথকে অন্ঘাপন্ুবশ দেখিয়। কৃষনাথ দিলই গিয়া 
'বাদশাহী সনন্দ আনয়ন করেন; কিন্তু আমিবার সমম্ন করদহে জর 
(রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁপরে টৈগ্যনাথ রাজগদিতে 
| উপবেশন করেন। » 

এই সময়ে মিরকাশিম বাঙ্গালার স্থবাদার। মহারাজ রামনাথের, 
রর বৃদ্ধি হইয়া, সাড়েবার লক্ষ টাক! ধার্য হয়। মীরকাশিম সাড়ে 


৫২৮ বংশ পরিচয় 


ছাঁব্বিশ লক্ষ টাকা কর ধার্য করিলেন। মহারাজ বৈস্তনাথ এত: 
অধিক কর দিতে অম্বীকৃত হন। মীরকাশিম এই জন্ত বৈত্বনাথকে | 
মুঙ্ষেরে আহ্বান করেন ও কেল্লায় তাহাকে নজরবন্দী করিয়া! রাখেন।! 
কান্তনাথ এই স্থযোগে ম্বঘং রাজ! হইবার চেষ্টা করেন। এদিকে মীর. 
কাশম বুটিশদিগের বিরুদ্ধে সাহাব্যপ্রার্থী হইয়া লক্ষ্বোয়ের নবাবেব 
নিকট গমন করিলে বৈদ্যনাথ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক দিনাজপুরে প্রত্যা- 
গমন করেন ও খালিশ! দপ্তরে প্ররুত বৃতাস্ত জানাইয়া পূর্বের স্তায় রাজা! 
শাসন করিতে থাকেন। 

৯৭৬৯ থৃঃ অন্ধের ভীষণ দুভিক্ষে মহারাজ টবছ্নাথ ক্থৃধিতকে মৃত 
হস্তে অন্ন করিয়াছিলেন। মাত! সাগরের দক্ষিণ পূর্বাংশে একক্রো" 
দূরে আনন্বসাগর নাষে দীঘিকা খনন করিমাই নিজ পত্বী মহারাদ 
আনন্দময়ীর (সরশ্বতীর ) দ্বারা উৎসর্গ করান। ইনি বহু ব্রদ্ষোতর, 
দেবোত্তর ও পীরপাল ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং পূর্ববপুকুষ-দত 
ব্রহ্দোত্তরাি অনুমোদন কবিয়া নৃতন সনন্দ দিয়াছিলেন। 

মহারাজ বৈদ্তনাথ বাহাদুর ১৭৮* খৃঃ অবে পরলোক গমন করেন 
মহারাণী সরম্বতী এ বর ১৭ই জুলাই তারিখে মহারাজ রাধানাৎ 
বাহাছবরকে দত্তক গ্রহণ করেন । বাদশাহ শাহআপলম মহারাজ বৈদ্ 
নাখের উত্তরাধিকারিত্ব ঘোষণ!.করিয়া এক সনন্দ দিয়াছিলেন। ওয়ারে 
হেস্িংস্‌ সাহেব ৭৩০ স্বর্ণ মুদ্রা নজর লইয়া উক্ত সনন্দে নিষজ স্বাক্ষর দি 
উহা 'অস্থমোদন করেন। এই সনংন্দ দিনাজপুর রাজের অন্তর্গত সর. 
কার ও পরগণা'গলির উল্লেখ আছে। 

মহারাজ রাধানাথের নাবালক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
দেলওয়ারপুর নিবাসী রাজা দেবী পিং তৎকালীন দেয় করের উপর 
ছুই লক্ষটাকা বৃদ্ধি দিতে স্বীকার করায় দিনাজপুর রাজ্যের রাজ 
আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। প্রক্গার প্রতি তাহার অত্যাচারের রোম' 
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দিনাজপুর রাজবংশ ৫২৯ 
হর্ষণ কাহিনী মহামতি বার্ক সাহেব জলস্ত ভাষার পৃথিবীকে শুনাইয়া 
গিয়াছেন। দুই বৎসর অতীত হইতে ন! হইতেই আমলাগণ সহ দেবী 
সিং বন্দী হন এবং প্রায় নয় বৎসর কারাবামের পর বৃটিশ রাজের স্তায়- 
বিচারে দিনাজপুর জেল। হইতে চিরনির্ববাসিত হন। 

অতঃপর রাজমাতুল জানকীরাম সিংহ রাজ্য পরিচালন কুরেন। 
দেবী সিংহের অযাঙ্গষিক অন্ত্যাচারে দেশ জ্ঞলিয়। গিয়াছিল। বহু 
প্রজ। সর্বস্বান্ত বছ লোক ধন মান বক্ষার জন্য হয় ম্বৃত, ন৷ হয় বিদেশ 
গত হইয়াছিল । কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এইরূপে অবনতির চরম সীমায় 
উপনীত হওয়ায় বাধ্য হইয়! জানকীরাম বহু মহল কম খেরাজে বন্দো- 
বন্ত কবিয়াছিলেন। রাজ্যের আয় এই প্রকাবে হ্বাস হইলেও ,হসময্ের 
আশায় জানকীরাম পূর্ব পূর্বব মহাবাভগণেব কীপ্তিকাপ ও দান ধর্ম 
অন্ুপ্র রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। এ'দকে দেবী সিংহেব অত্যাচাৰ- 
পীড়িত প্রজাগণের সাহাধ্যে পূর্ব সাঁঞ্চত ধন প্রায় নিঃশেষ হইদ্াছিল। 
কাজেই সব দিক রক্ষা! করিতে গিয়। জানকীবাম বুটিশগণকে দেয় কর 
সময় মত দিতে পারিলেন ন। এবং স্বয়ং |বপন্ন হইয়া প্ড়িলেন। রাজ্য 
পাঁগচালন ভার হৃইতে অপস্থত করিয়া তাহাকে কলিকাতা লইয়। 
বাওয়৷ হইল এবং ১৭৮৭ গ্রীষ্টান্ে বাজ আত্মীয় রামকাস্থ রায় রাঙ্োর 
ভষ্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাকে কি তং নমকাল হইতে 
এক একজন ইংরাজ কালেক্টর দিনাজপুরের মহারাজের রাজস্ব সচিব' 
নিধুক হইয়া! অসিতেছিলেন। ইহাদেরই নিদেশ অন্সারে *রামকাস্ত 
বায সকল কাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাণী সরশ্বতী” ইংরাজ, 
দিগের উপর বিছেষে ভাব পোষণ করিতেন। তাহারই প্ররোচনা 
স্থকুষারমতি মহাল্সোব্ব ইংরাজ্রগণের সহিত ও তাহাদেব নিদেশান্ছবত্তা 
রামকান্ত রায়ের সহিত সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন ন|। 


ওয়ে মেকট্‌ সাঞ্থেৰ বলেন ২-” 
১) 
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দিনাজপুর রাজবংশ ৫৩৯ 


মিঃ জি: হাচ, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাে দিনাজপুর রাজের রাজস্ব সচিব নিযুক্ত 
হইয়! দিনাজপুর আইসেন। 
রাজেেব ঘখন এরূপ অবস্থা তখন মহারাজ বাধানাথ বাহাদুরের 

উপর রাজ্য ভারন্তস্ত হইল (১৭৯২ থুঃ অঃ)। রাজকারধ্যে অশি- 

ক্ষিত যোড়শ বায় মহারাজ রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়। চারিদিক অক্জকাব 

দেখিতে লাগিলেন। রাজ্মাতুলের পোস্ববর্গ তাহাকে ঘেরিয়। 

ফেলিলেন। রাজ , অমাত্যরূপে স্বার্থ সিদ্ধির জন্ট ইহার! মহারাজের 

ক্ষাতর কাধ্য করিতে লাগিল। বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। 

১৭৯3 থৃঃ অবে গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের আর্দশ অহ্থসারে রামকাস্ত 

রায় পুনরায় ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন । যাহা হউক, ১৭৯৭ গ্রীষ্টাবের 

পূর্েহ গাধানাথ পুনর্বধার রাজ্যভার পাইলেন। এই সময় ৬৯, ৬৭৭২ 
টাব। রাজকর বাকী পড়ায় বোর্ডের হুকুমে তাহার রাজ্যের কিয়দংশ 
ধবকীত হইল । যথ। নিয়মে বিক্রয় হয় নাই বলিয়া এই বিক্রয় সিদ্ধ হইল 
না। ১৭৯৪ খ্রীষ্টান দেশব্যাপা ছার্ডক্ষ হওয়ায় প্রজ্জাব নিকট খাব্সান! 

আদায় হইল না, গাজকগ বাকা পড়িল এবং মহারাজের ভূসম্পত্তি খণ্ডে 
খণ্ডে নিলামে চড়াইস্ব। ডাক হইতে, লাগিল। খাঅকর্্মচারিগণ, গভর্ণ- 
মেন্টের আমলাগণ এবং ছোট ছোট জমিদাবগণ নাম মাত মুল্য দিয়! এ 

সকল খগিদ কবিতে লাগিলেন । বহু চেষ্টা করিয়াও মহারাজ রাজ্য রক্ষা 
করিতে পারিলেন না) তবে মহারাজা, রাজমাতা সরম্বতী ও মহারাণী 
ত্িপুবাহছদীরী নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়! রাজ্যের কিয়দবংশ ক্রয় 
কাঁবলেন। ১৮৯৯ ্ষ্টাব শেষ হইতে না হইতেই দিনাজপুর রাজ 

য় ধ্বংস হুইগা আপল। মহারাজ বাঁহাছুর খন দায়ে বিব্রত হইনা 

ড়িলেন। এখন সময ১৮০১ তর্কে ২৬শে জানুঘারী ২৪ বংসর বর্ধ:- 


ক্রমকালে ফাল গ্ৰাহাকে গ্রাস করিয়। তাহার সকল জাল। নিবৃত্তি করিয়া 
দিল। 


২৩২ বংশ পরিচয় 


রাজ্য নিলাম সম্বন্ধে ওয়েষ্ট মেকট্‌ সাহেব বলেন £-- 

44515010155 (12501750205 ) (000 ০৮6: (89 10978৩- 
10506 06 005 2526 001 2 55০0100 0025) 1৩ ০0814 ৫০ 
70 06001 00501066015 200 10 79005117907, 0০ 8115805 
০050 [ও 69, 677/-05 ৪০০০1) ০01 11১6 21521 01 161006, 
175 05015650106 001৮0 8000 085 30910 69 551] 50082 ০1 
1115 12005, 1159 00001000206 70017500210 985 0080 01719 
500 55515 06 9855, ০৫৮ 051061 70 320 (06 
591150608 ) 001: 109 3051: ৪,0106281 (00 1) 25৩ 1১557156 85 69 
(06 10197011600 01 016510105 019 0155 51520 10105901001 10555, 
105 056 5915 85 02051160 001 12001029111 7 090 10 
15010251798, 10501001005 ০০911606015 ০6100151076 0081 
91706 00 3:0908150 03 125505 1801000 10520 219 00 79 
৭1511150105) 01005155155 ৮616 0105150, 200 95 ৪80 06 
৪1070 01 05 35028196 7621 ( 41911] 7798 ) 05019 090 051 
৪. 12101) 01 13550085 150081050 01019710 01000 26091 230100 
11050517061 10508005৫06 28100 106 2661 101 ৬৪3 59010. 
2105 7515 ৮3 1215105 106067 ০00 0001127985 ৬0115 121 
110৩, 22101 1110015 901008115 90081) 18008 (05109 এ 
1৩৮৩176 ০1 1765117 ডিও 5০১০০০/-21)৫ 010 18065 592189%/20 
09951)0 005515 055106 ৩ 21517), 006 11005 25 58৮60 
00001 03৩ 9501০ 0৮5 0১৩ 500 0 80০.৩%৩7700108 1১90 
96৩7 5০010. 

“11805561202 8৪৩ 0550 £05 29005 91 ৫ 
001165 %1010% 00৮6 00 1815 1918৩ 23096, 006৫5 680 0 





দিনাজপুর রাজবংশ ৫৩০ 


00 08069009290 0526 1 923 0271150 00 ৮10 6%0:5106 
12131107533, 
£0701535 £ ৪3 7190150 03৪ 015 2212 ০01 101793001 

৮95 (০0০ 00%/65100] 001 2 90) 2100 016151015 23 3002 ৪৬ 
9 01666 005850১1815 22980655615. 0006 01016610530, 
81101) 1005710861৩ 21915815 0002 075 1561105 01 (055110- 
20606 1615 0106018 00 56৩ ৬137 8 907 00956 11105 300001৫ 
1000 1025৩ 06610 250 00 5201১ 106, 200 1 00 01 010 100 
109 099৮10110৩9 05 10 55086505150 এ 00৮ 80007 01৩ 
11021095780 08 030৬6100100 000813১ (9৩5০ 
[900065 ৪8101515 010 1)102)01 19): ) 
7? মহারাজ রামনাথের সময়ে রাঁজকর ১২,৫০,০**২টাকা। পধ্যন্ত উঠে ॥ 

£৬২ থুঃ অবে ২৬,৫০,*০০২ টাঁকা হয়। *ইংরাজগণ কমাইয়া 
জর টাক! ধাধ্য করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্স্ত এই হারেই 
প্লাস্ব আদায় হয়। ১৭৭৪ ত্রীষ্টাববে ১৪,৬৯,৪৪৪ ধাধ্য হয়। দেবা 
[ীদংএর আমলে ১৬,৬০,৪৪৪২ টাক! ধাঁধ্য হয়। দ্শশালা বন্দোবন্তের 
্িৎম দুই বৎসর ১৪,৪৪,১*৭২ টাকা ও তৎপব ১৪,৮৪,১*৭২টাকা ধার্য 
ুঃ। সমন্ত দিনাজপুর জেলার রাক্স্ব,আঠার লক্ষের্র কম হইবে। 
কানন, হ্বামিল্টন্‌ ও মার্টিন সাহেবের পুস্তক পাঠে জানা যায় যে 
িনাজপুর রাঁজ্যের বিস্তৃতি তিন হাজার বর্গ মাইলের অধিক ছিল্। 
পর অপুবক অবস্থায় মহারাজ রাধানাথের মৃত্যু হইলে মহারামী 
প্িপুরাহন্দরী গোবিন্বনাথকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। ইহ নাবালক 
যায় এষ্টেট কোর্ড”অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। ১৮১৭ গ্রষ্টাে ইনি 
ত্যভার গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে বংশগত মহারাজ বাহাদুর উপাধি 

[৭ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজরা জও'তাহা অস্থমোদন হুরিয়াছিলেন ॥ 










৩৪ বংশ পরিচয় 


€ ১৮১৭ আ্ীষ্টান্বের ১৫ই জুপাই তারিখের কাপেক্টরের অর্ডার 
রষ্টব্য ।) 
১৮৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজা! গোবিদ্দনাথ বাহাছুর 
স্বর্গারোহণ করেন । 
গোবিন্দনাথের জোষ্ট পুত্র জ্ৈলোকানাথ পিতা জীবিত থাকিতে 
যৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় কনিষ্ঠ তারকনাথ রাজ! হইলেন। ২৪ বৎসর 
রাজ্য ভোগ করিয়া ১৮৬৫ শ্রীষ্টাবে মহাবান্ব তারকনা'থ বাহাছুর ইহধাম 
পরিত্যাগ করেন | 
তারকনাথের রাজত্বকালে সিপাহী বিদ্রোহ, ভুটান যুদ্ধ ও সাও. 
তাল হার্দাম। হইয়াছিল । সাওতাল হাঙ্গামার ও ভুটান যুদ্ধে রসদ স:. 
বরাহাদি কাধ্যে মহারাজ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে যান বাহন হবার যথোচিত 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । দিপাহী বিভ্রোহের সময় দিনাজপুর ট্রেজারী 
ও দিনাজপুরে যে সকল ইযুরোপীয়গণ ছিলেন তাহাদের জীবন রক্ষার 
দ্বন্ত মহারাজ ষথাসাধা চেষ্ট। করিদাছিলেন | বিদ্রোহীদের বিশেষত; 
জলপাইগুড়িস্থ তাহাদের অশ্বারোহী সৈম্তাদেব উপর একটা চাল ঢালিয় 
মৃহারাঙ্গ তাহাদিগকে দিনাজপুরে 'আদিতে দেন নাই । বিজ্রোহীগণ 
জলপাইগুড়ি হইতে বরাবৰ পূর্ণিয়া চলিয়া গিয়াছিল। | 
পিপাহী বিদ্রোহের পর লর্ড ,লরেন্স রাক্ষধানীব প্রাচীন ফরমান, 
গুলি দেখিতে চাহেন। সেই সকল দেখিয়া! দিনাজপুর গাঁজ্ববংশের 
বংশগন্ঠ "মহারাজ বাহাছুর' উপাধি অনুমোদন করা! গতর জেনারেন 
বাহাদুরের উদ্দেশ্য ছিল! নৌকাযোগে ফরমানগুলি কলিকাতা লইয় 
যাওয়া হইত্তেছিল । পথে নবহ্বীপের নিকট ঝড় উঠীয় নৌকা ডুবি 
হইয়া সেই সকল বু মুল্য দলিল নষ্ট হুইয়! যায়। রমপুরের ফৌন্জদার 
সৈয়দ মহম্মদ খাঁর দ্বারা রাজধানী লুঠনেও অনেক দপিল নষ্ট হহ্যা 
গিয়াছে । | 


দিনাজপুর রাঙ্বংশ ৫৩৫ 


মহারাজ তারকনাথের পত্বী মহারাণী স্টামমোহিনী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবে 
মহারাজ গিরিআানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্বের ২৮শে 
জুলাই (১৭৮৪ শকাবা ১২ই শ্রাবণ) রবিবার ই, বি, রেলওয়ের 
চিরির বন্দর ষ্রেসনের সন্গিকট দামুর গ্রামে এই মহাত্মা ভূমিষ্ঠ হন। 

রাজমাতা॥ রাজজামাতা! ও রাজ! ক্ষেত্রমোহন সিংহের সহকারিতায় 
অতি স্থশৃঙ্খলে রাজকাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর সহরের 
ও তদসন্লিহিত এক একটি গ্রামের স্বান্থ্যোক্তির জন্ত ছয় মাইল দীর্ঘ 
কাচাই খাল ৭৫০০২ টাক! ব্যয়ে খনন করান। মহারাণী শ্তামমোহিনী 
রোভ নামে পরিচিত দিনাজপুরের রাস্তা গ্রস্ত 'জন্ত ইনি রীতিমত 
অর্থ সাহায্য করিধ্াছিলেন। ইনি রাজধানীতে ও রায়গঞ্জে, দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ইনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্বের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে 
রাজ্োর নানা স্থানে অন্নসন্তর খুলিয়াছিলেন । এজন্ত গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 
মহারাণী উপাধি ও ৫* জন সশস্ত্র অন্থচব € ৪£1)60 7৩:910015 ) 
রাখিবার অনুমতি দিয়া সম্মনিত করেন । 

মহারাজ গিরিজানাথকে সুশিক্ষিত করা রাজমাতার প্রধান কর্তব্য 
মধ্ো পরিগণিত হইয়াছিল। রাজধানীতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট 
মহাবাজ বাঙ্গল! ও ইংরাজী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। 
গিথ্জানাথ ১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্ পর্যন্ত বেনারছ্্‌ কুইন্স কলেজে 
অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি রাজধানীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা 
পাইতে থাকেন। ডাক্তার যোচোন্চন্ত্র ভট্টাচাধ্য, বাবু যশ্ঞ্দানন্দন 
প্রামাণিক এম, এ, বি. এল ও পণ্ডিত বুন্দাবনচন্ত্র বিদ্ভারত্র তাহার 
শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 

উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভের সুফল ফলিয়াছিল। 
ইংরাজি ও বাক্গল! ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে, বলিতে, কহিতে, বক্তৃতা 
দতে, পাশ্চাতা আদব কাহদ। দৃরত্ত রাখিয়া ইংরাজ্ বাজপুক্ঘদিগের 


৫তগ বংশ পরিচয় 


সংম্রবে আমিতে ; সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া রাজনীতি, সমাঞ্জনীতি, 
অর্থনীতি গ্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ -করিতে এবং পৃথ্থাজ্পুজ্ধরূপে 
পৃথিবীর সাময়িক ঘটনাবলির সমাচার রাখিতে মহারাজের অসামান্ত 
কৃতিত্ব ছিল। এইরূপে বর্তমানের এবং পুস্তক পাঠে অতীতের সংস্পর্শে 
আসিয়া তিনি অপাধারণ স্বৃতিশক্তি বলে সকল বিষয় সুঘুঢ় ধারণায় 
আনিতেন ও তীক্ষু বুদ্ধিগ্রভাবে বিচারপৃর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত এবং 
সেই সকল সিদ্ধান্ত সম্বল করিয়া সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরত1! সহকারে ব্যব- 
হারিক জগতে বিচরণ করিতেন । তাহার এই আত্মনির্ভরতার সহিত 
হটকারিতার কিছুমাত্র যোগ ছিল না। দেশ কাল ও পাত্র বিবেচন। 
করিয়া তিনি সকল কার্যে হন্তক্ষেপ করিতেন এবং এরূপ বিবেচনাধীন 
থাকিয়। প্রতিপদে অগ্রসর হইতেন। মহারাজ গোপনে দান করিয়া 
পরোপকার সাধন করিতে ভালবাসিতেন । তিনি বিনয়ের আধার 
ছিলেন। দানের সময় তাহার স্বাভাবিক বিনয় নম্রতা পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিত ও অর্থিগণকে আপ্যায়িত করিতেন। * 

মহারাজ একজন ন্ুুশিক্ষিত কুস্তিগির ও অশ্বারোহী ছিলেন। 
অশ্ব পরিচালনায় তাহার নৈপুণ্য বড় কম ছিল না। বন্দুক 
চালাইতে তিনি সিম্ধ হস্ত ছিলেন বলিলেও অতুুক্তি হয় না। 
তাহার অব্যর্থ ফন্ধানে কিঞিদিধিক তিন শত শেল ঘাঘ এবং বহুত্তর 
ডুমুর! বাঘ ও বন্ত শূকর নিহত হইয়াছিল । মহারাজ অত্যন্ত সঙ্গীত 
প্রিয় ছেলেন। তাহার তুল্য স্লীতবোদ্ধ। বঙ্গদেশে গতি কম 
ছেল। : 
১৮৮৩ শ্রীষ্টান্দে মহারাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কৃতবিস্ত ও 
বহুদণণ ব্যক্তিগণের মন্ত্রণার তিনি রাজ্য পরিচালন কনিতেন। প্রাচীন 
রীতিনীতি ও কার্যপ্রণালী অক্ষ রাখিয়! রাজ্য পরিচালন করা 
তাহার রাম্বনীতির মূল সুত্র ছিল। ' তবে দেশ কাল পাঁত্র বিবেচনায় 


দিনাজপুর রাজবংশ ৫৩৭. 


নৃতন প্রথ! যে প্রবর্তন ন! করিতেন, এমন নছে ? কিন্তু নৃতনের পক্ষ”: 
পাতী ছিলেন না বলিয্াা নৃতন প্রাচীনের অন্থগত হইয়। স্বীয় পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেন। একারণ রাজ্য পরিচালনের প্রতি কার্য্যেই 
এমন একট! বিশেষত্ব লক্ষিত হইত, যাহাতে চক্ষুম্মান ব্যক্তিমাত্রেই 

অতীতের দিকে আক্কষ্ট হইয়া এই স্থগ্রাচীন রাজ বংশের বিগত গৌরব 
মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং ব্মান ও অতীতের আলোকে মগ্ডিত 
হইয়া! তাহাদের নিকট অনির্ব্চনীয় ভাব ধাবণ করিত। ধর্মনীতির 
সম্পর্ক বিহীন নিছক্‌ রাজনীতি মহারাজের নিকট আদর পাইত না। 

গণিত * জ্যোতিব, ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক এই তিন শাস্ত্রের 
প্রতি মহারাজের প্রগাঢ় অস্করাগ ছিল। এজন্ত তিনি জীধনের শেষ 
ভাগে ১৫১৬ বৎসর ব্যাপিয়া স্থপপ্ডিতগণের সাহায্যে এই সকল বিষস্ 
আলোচনা করিয়া বুযুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

মহারাজ গিরিজানাথ একজন প্রেমিক বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমন্তগ: 
বদগীতা? শ্রীমস্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ত চবিতাধুত ইহার নিত্য পাঠা ছিল। 
সকল বৈষ্বাচার ইনি বিশ্ুদ্ধভাবে প্রতিপালন করিতেন। ইহীর 
ধর্খ বিশ্বাস সার্বভৌম ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল এবং তত্বানুসন্ধিৎসা 
হৃদয়ে পত্তন ছিল। অচিস্ত্যশক্তি ভগবানের প্রকট লীলা সমূহে ইহার 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সর্বাদা তগবদ্লীলাম্ফুত্তি জন্ ওুভক্ত সঙ্গে তদস্থকূল 
কথ! শ্রবণ ও আলোচনাদি করিতে পরম গ্রীতি অস্থভব করিতেন। 

সাধারণের হিতকর কার্যে মহারাজ গিরিজানাথের অত্যন্ত উৎসাহ 
ছিল। তিনি বছদিন ধরিয়া ভি: বোর্ডের মেত্বর ও দিনাধঈপুর সন্ভর: 
বেঞ্চের অনারারি ম্যাশিষ্ট্রেটে ছিলেন। *তিনি নয় বৎসর দিনাজপুর: 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। যতদিন পূর্ববঙ্গ ও আসাম, 
লেজিম্‌ বেটিভ. কাউব্দিন ছিল ততদিন তিনি তাহার মেখর ছিলেন ।' 
সকল কাধ্যই তিনি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদূন করিয়াছিলেন । 


৬৮ বংশ পঞিচয় 


ভিক্টোরিষা মেমোরিয়াল ফণ্ডে ২৫৯৯২ টাকা ও কিংএডবার্ড ফণ্ডে 
১*১*১*৯ টাঁকা এইরূপ বছ দান তিনি করিয়া গিয়াছেন। 

মহারাজ গিরিজানাথ বাহাদুরের শ্বজাতিগ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য 
ও প্রশংসনীয় । তিনি বঙ্গদেশীয় কায়ম্থ সভার অগ্ততম প্রতিষ্ঠাতা । 
ছুই বখসর তিনি এই সভার সভাপতিরূপে কার্ধ্য করিয্বাছিলেন। 
উত্তর রা়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার .প্রতিষ্ঠাতাগণ মধ্যে তিনি একজন 
প্রধান । ১৩*৮ বঙ্গাৰ হইতে ম্ৃত্যুকাল পধ্যস্ত তিনি ইহার সম্পাদক 
ছিলেন ও ত্নস্তর্গত শিক্ষা সমিতির ধনরক্ষক ছিলেন। 

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্ষে কলিকাতায় যে নিখিল ভারতবর্ীয় কায়স্থ সম্মেলন 
হয় তিনি তাহার £২5০50$100 0960910665র 013817090 ছিলেন 
এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টান্ধে এলাহাবাদে উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব তিনি 
অতি দক্ষতা সহকারে সম্পাদন কবিয়াছিলেন। 

দিনাজপুর সহরের স্বাস্থ্যোন্পতির জন্য মহারাজ বহু ব্যয়ে [1)010)500 
(05109]1 এবং 015512 02081 খনন করান । তিনি 1019100000 
[9৮186 উপলক্ষে দিনাজপুরে ]9101155 5০০০ স্থাপন করেন | তিনি 
রাজধানীতে একটি বয়ন বিগ্ভালয় এবং সংস্কৃত টোল স্থাপন করিয়া, 
ছিলেন । দিনাজপুরের 01819219518 01705 ৪11 17151) ১০0০০1-- 
নামে উচ্চ ইংরাজী স্কুল ও হিন্দু মুসলমান ছাত্রনিবাস নিজ নিজ 
'অন্তিত্ব বিষয়ে তাহারই নিকট খণী। রায়গঞ্জ ও রাজধানীতে দুইটি 
০091107750৩ 01510605819 সম্পূর্ণ ব্যয় ভার তিনি বহন “করিয় 
পিহাছেন। ৃ 

গত তির্বতু অভিযানে হিমালয়ের দুরারোহ পর্বত সমূহের মধ্য 
দিয়া রসদাদি বহন জন্ত সকট সংগ্রহ করিতে মহারাজ যথেষ্ট আচ্ুকৃল্য 
করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরের সময় ভারতের উত্তর পূর্ববা- 
খল হইতে পার্ধতীয় টসৈশ্াদি যখন সর ক্ষেত্রে প্রেরিত হুইতেছিল, 





স্বগীয় মহারাজ। স্ত।র গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে-সি-আই-ই 


দিনাজপুর রাজবংশ ৫৩৯ 


তখন মহারাজ নিজ রাজ্য মধ্যে তাহাদের রসদ সরবরাহের অতি উৎকৃষ্ট 
ব্যবস্থ। করিয়! দিয়াছিলেন। 

১৯০৪ প্রীষ্টাববে রাজমাতা৷ মহারাণী শ্বাম মোহিনীর কাগী প্রাপ্তি 
হইলে মহারাক্ধ বাহাছুর কিঞ্চিদিধিক আড়াই লক্ষ টাকা বায়ে রাজ- 
ধানীতে মহাসমারোহে মাতৃশ্রান্ধ স্ুসম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট মহারাজ বাহছুরকে ১৮৮৪ গ্রীষ্টাবে মহারাজ ও 
১৯০৭ জ্রীষ্টাব্ধে মহারাজ বাহাছুর উপাধিতে অভিহিত করেন। শেষোক্ত 
সনন্দ দান কালে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাছুর মহারাজকে সম্বোধন 
করিয়া বলিয়াছিলেন £-- 

“135 001 20356515106 10581, 0150 ০081800515 5৪017 
20695 10 8155 7001 01009 200 1980001 0 0৫00906 511 055” 
(এ] 00110 021605, 5০৩ 1১9৮৩ £91060 035 17181) 65:51) ০৫ 
001 :0000100 20 0) 0180001*500£01000 ০01 0৩ 
(০0৮6৫100860 16 05 ৩7 674019108 00 085 00 06 2016 0 
৫3001855 09 0) ০61509090% 01 1009, 005 98013080010 

আটা 10100 005 33521010510 1025 5159৩0 ০00 081561.+, 
গ্রণগ্রাহী গবর্ণমেগট ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্বে সআাটের জন্ম দিনে মহারাজ, 
গিরিজানাথ বাহাছুরকে .০.[.০. উপাধিতে ভূষিত করিয়! তাহার 
প্রজাবর্গের ও সর্বসাধারণের ধন্তবাদাহ হইয়াছিলেন। 

গর্ত ১৩২৬ সালের €ই পৌষ মহারাজ ইহধাম পরিতম্রগ করিয়। 
চরশাস্তি নিকেছনে চলিয়া গিয়াছেন। 

উরস পুত্র হয় লাই বলিয়া তিনি" মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহা- 
ছুবকে ১৯০০ স্বীষ্টান্ধে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে দিনাজপুর 
গাজগদীতে আসীন আছেন। পিতার স্তায় ইনি একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্ু। পিতৃ দেখার্চনে ইহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং, রাজোর সর্বাহ্গীন 


৫৪৬ বংশ পরিচয় 


মঙ্গলের প্রতি ইহার তীক্ষ দৃষ্টি আছে। ইনি স্তায়পরাযণ ও কোমদ 
হাদয়। ইহার পিতৃ দেবের বছ কর্শচারী ও আমাত্যগণকে বার্ধক/।দি 
প্রযুক্ত কাধ্যে অসমর্থ দেখিয়াও ইনি প্রতিপালন করিতেছেন । ইংরাজি, 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় মহারাজ শিক্ষিত। মহারাজ বাহাছুর 
গিরিজানাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেপ্ট ১৯২৭ গ্রীষ্টাবের জুন 
মাসে অগদীশনাথকে “মহাবাজ*' উপ্াধিতে ভূষিত করেন। গিরিজা- 
নাথ হাইস্কলেব বাড়ী নিশ্মাণের বায়ভাব অঞ্ধেকের উপর মহারাজ 
গিরিজানাথ ও মৃহাবাজ জগদীশনাথ বহন করেন। ১০২২ সালের 
ফাল্গুন মাসে মহারাজ জগদীশনাথের শুভ পবিণয় হয়। তাহার ছুষ্টটি 
কল্ত। সম্তান। ইনি দিনাজপুর ভিহ্বিক্ট বোর্ডের মেম্বব ও দিনাজপুর 
মিউনিসিপ্যালিটিব চেয়ারম্যান। ইহা! ছাড়া ইনি 81108) [00180 
£556090180100, 990881 1.8001011515? 45800156100, 25881 
73610551 [4917010106159 45850901901017) [01009617551 [90৫- 
10010915 /5$090181101), (21008 ০19০ এর মেম্বান এবং 
[01791001 1587701010৩15” 4550018007এর যাবজ্জীবন সভাপতি। 

দেবদ্ধিত্জ আশীর্ধাদে মহাবাজ চিবজীবি হইয়। রাজের সখ সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি করিয়া দেশের ও দশে উপকার করিতে থাকুন ভগবানে নিকট 
আমাদের এই প্রার্থন'। 


লাল 


মহাবাজা জগলীশনাথ 





রায় 


সস্তোষ রাজবংশ । 


বঙ্গের শেষ শ্বাধীন হিন্দুনরপতি যশোহরের মহারাজ। প্রতাপাদিত্য 
এবং রাজা বসন্ত রায় যে বন্গজ কায়স্থকুল সম্ভৃত, সন্তোষেব জমীদারগণও 
সেই বংশ সম্ভৃত। সেই বংশীয় ত্রিলোচন গুহ নামক একজনম্যশোহর 
হইতে সস্তোষের অনতিদূববত্তাঁ অলেএ নামক গ্রামের মধ্যগত রায়- 
পাড়। গ্রামে আগমন করতঃ বাসস্থান নিশ্বাণ করেন। কিছুকাল এ স্থানে 
অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ইহার বংশ বৃদ্ধি হইলে পরবর্তী ব্যক্তিগণ আপন 
কতিত্বে নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ বাজকণশ্মচাবী হইয়াছিলেন। ক্রমে 
নবাব সরকার হইতে কেহ “রায়* ও কেহ “নিয়োগী” উপাধি 
প্রাঞ্থ হন। ত্ৰাহাবা! এ বাপাড়া পরিত্যাগ করতঃ কাকমারী 
প্রদেশাস্তর্গত দান্তা, লাউজানা, বেবাবুচনা ৪ বাফল। গ্রামে বাস করেন 
ও তাহার! বাফলাব রায়, দ্রান্যার রায় এবং লাউজানা ও বেবাবুচনার 
নিয়োগী বলিয়। প্রসিদ্ধ হন। পূর্বোক্ত বাফলানিবাসী যাদবেন্ত্র গুহ 
বায় হইতেই কাকমাথা পবগণাতে এই বংশেব আধিপত্য স্থাপিত হয়। 
পূর্বোক্ত ত্রিলোচন গুহের অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষ হরিনারায়ণ বায়ের পুত্র 
বমানাথ রায়ের পৌত্র কাকমাবিব প্রথম জমিদার যাদবেক্তু গুহ রায়» 
যাদবেন্দ্র গুহ রায়েব জমিদাবী প্রাপ্তির পূর্বে এ কাকমারী পরগণ। 
পীবস[]হজমান নামে একজন ধার্দিক মুসলমান দিল্লীশ্বর সমাট জাহা- 
্গীরেব নিকট হইতে জায়গীপ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তীহাব নিকট 
ইইতে ধাদবেন্্র কাকমারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্বে এই 
কাকমারী পরগণা কাহার অধিকারে ছিল তাহা“জানিবার বিশেষ 
কোনও উপায় নাই। বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা খায় বৎকালে 
মুনলমানগণ ব্ঙগদেশের পুর্ববাংশ অধিকার কবেন ততৎকালে এদেশে 
কতকগুলি স্বাধীন রাঁজ! ছিলেন। সম্রাট আকবরৈয় সময়ে ব্দেশে বার 


৫৪২ বংশ পরিচয় 


জন রাজ। “ভূঞা” নামে অর্থাৎ বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক বলিয়া প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও ভাগিরথী নদীর পূর্ব ও উত্তর দিকস্থ্‌ 
সমুদয় স্থান তাহাদের গাজ্যতৃক্ত ছিল। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে 
এই কাকমারী পরগণাও পূর্ব এই দ্বাদশ ভোৌমিকের কোন একজনের 
রাজ্যতৃক্ত ছিল। কালে এ সকল ভৌমিকগণের অবনতি হওয়ার তাহা- 
দের অধিকৃত স্থান সমূহ অন্ভের অধিকূত হয়। প্রবাদ এইরূপ যে সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জায়গীর প্রা হইয়া পীর সাহজমান কাক- 
মারীতে আগমন করেন। পীর সাহজমান যেমন দাধু তেমন আরবী ও 
পারসিক ভাবা শ্ন্পপ্ডিত ছিলেন। বাফল! নিবালী হরিরাম রাফ আপন 
পুত্র ঘাদবেন্্র্ক অধায়নার্থ পীরসাহেবের নিকট প্রেরণ করেন । পীরসাহ্‌- 
জমান বাদবেজ্দ্রের শারীরিক স্লক্ষণাদি ও স্থশীলত। দেখিয়া তাহাকে 
শিক্ষা দিতে লম্মত হইলেন। পীর সাহজমানের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া যাদ- 
বেন্দ্র সর্বদা তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
এইব্প কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া যাদবেন্্র আপন প্রতিভা বলে পারসিক 
ভাষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিলেন। যাদবেন্দ্রের সদ্গুণে মুগ্ধ 
হইছ। পীর সাহজমান তাহাকে পুত্বের ম্তায় স্নেহ করিতে লাগিলেন । 
যাদবেন্ত্রও পীর সাহেবকে পিতার গায় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে 
লাগলেন। এইব্ধণে অনেকর্দিন অতিবাহিত হওয়ায় পরম্পরের স্লেছ 
ও ভক্তি দৃঢ় হইয়! উঠিল। পার সাহজমান অত্যন্ত ধার্টিক পুরুষ 
ছিলেন; গৃহস্থ ধর্মের গ্রতি তাহার কিছুই অন্রাগ ছিলনা এবং তিনি 
অবিবাহিত ছিলেন। যাদবেন্দ্র তাহার প্রিন্ব শিষ্য বলিয়া তাহাকে আপন 
পুত্রের স্থায় মন্‌ করিতেন । ফালে তিনি যাদবেত্ত্র রায়কে রাজোর 
অধিকার প্রদানপূর্বক ঈশ্বর চিন্তায় জীবনের শেবভাগ অতিবাহিত 
করিতে দক্ষ করিলেন এবং বাদলাহ্র অহথমতি লইয়। বাদবেক্জ রায়কে 
কাকমারী পরগণার অধিকার প্রধানপর্ববক ঈশ্বর চিন্তার হয় হুইলেন। 


সন্তোষ রাজবংশ ৫6৩. 


এইরূপে পীর সাহজমানের ক্ূপাতে যাদবেন্ত্র রায় কাকমাগী পরগণার 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়। পীর সাহজমানের জীবিতকাৰ পর্যন্ত তাহাকে, 
পিতার স্ভায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল পরে পার সাহজ- 
মানের পরলোক প্রাঞ্চি হইল। পীর সাহজমানের অস্তিমকালে মুপলমান 
ধর্মমতে যে যে কার্য করিতে হইয়াছিল তাহা৷ বাদবেন্্র করাইয়াছলেন 
পরে পীরসাহেবের ম্বত দেহ ক$কমারী বন্দরের দক্ষিণে সমাহিত 
করাইয়া কৃতজ্ঞতা প্্রদর্শনার্থ পীর সাহজমানের নাম চিরম্্রণীয় 
রাখার উদ্দেশ্তে এ কবরের উপর এক দরগা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ 
দরগাতে মুমলমান সেবাইত নিযুক্ত রাখিয়া 'মুনলমান ধর্ান্থসারে 
তাহার নিতানৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্দের স্থবন্দোবস্ত করিয়। দেন | যাদবেজ্তু 
রায়ের নির্বাচিত নিযুমান্ারে তাহার পরবর্তীগণ বর্মন সময় পর্য্যস্ত 
এ দরগ|র সমস্ত কাধ্য যখানিয়মে সম্পাদন করাইতেছেন। পীর সাহ- 
জমানের পুরাতন সমাধি কাকমারী বন্দরের *পূর্ববস্থিত বর্তমান লৌহ 
জঙ্গ নদীতে অদৃশ্য হওয়াতে .১২৭৫ সন্নে উক্ত দরগা পূর্বস্থানের কিছু 
পশ্চিমে সরাইয় স্থাপিত করা হইয়াছে । 

যাদবেন্ত্র অনেক দিন জমিদাবী উপভোগ করিয়া পরলোক গমন 
করিলে তাহার ভ্রাতস্পুত্র ইন্দজরনাগায়ণ রায় ষাদবেন্দ্রের পুত্রগণকে তাহার 
তক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে অধিকার করিলেন। অত্যন্প 
কাল মধোই ইনি অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়। উঠ্রিলেন এবং বাদসাহের প্রাপ্য 
রাজন্ব *বদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাব অবলম্বন করিলেন। মুর্জিদাবাদের 
নবাধ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। অবিলম্বে উপযুক্ত সৈম্ত পাঠাই ইঞ্জ- 
নারায়ণকে মুশিদাবাদে ধরিয়া! লঙয়া 'গেলেন। ইন্দ্রনারায়ণ নবাব 
সমীগে উপস্থিত হইলে নবাব তাহাকে আদেশ করিলেন তুমি বাকা 
রাজস্ব পরিশোধ কর। নতুবা! ইসলাম ধর গ্রহণ কর, অন্তথ| তোমাকে 
হাবসী থানায় কে থাকিতে হইবে। ইন্ত্রনারায়ণ ব্কী রাজস্ব প্রদানে 
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অক্ষম, কয়েদ থাকিতেও অনিচ্চুক,  হ্তরাং মুসলমান ধর্খ গ্রহণ 
করিয়া বাকী রাজন্থের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করা শ্রে়ঃজ্ঞান 
করিলেন। নবাব তাহার প্রতি প্রসন্ধ হইয়া বাকী রাজদ্ছের ধায় হইতে 
তাহাকে মুক্তকরত্তঃ পুনর্বার কাকমারী পরগণার অধিকার প্রদান 
করিলেন। এইভাবে ইন্ত্রনারায়ণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ইনার্‌ 
উল্লা চৌধুরী নামে খ্যাত হইলেন। 'মুর্শিদাবা্দ নবাবের অস্তঃপুরচারিণী 
কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করতঃ কাকমারী প্রত্যাগমন করিলেন । 
তিনি মুলমান পত্বীনহ দেশে আসিয়া ষেস্থানে বাস করিয়াছিলেন, 
স্থানের নাম ইনায়তপুর রাখ! হইল। আজও এ গ্রাম নামে খ্যাত 
'আছে এবং এ স্থানে ইনাতুল্ল। চৌধুরীর বাটীর চিহ্ন বর্তমান আছে। 
ইন্্রনারায়ণ রায় নিজে মুদ্লমান ধর্মাবলম্বী হইলেও পৈতৃক ধর্মের প্রতি 
তাহার বিদ্বেষভাব ছিল না। শ্রাতা ও ভ্রাতুম্পুত্রগণের প্রতিও তাহার 
বিশেষ স্বেহ ছিল। কিন্তু তাহার:ভ্রাতুপ্পুত্বগণ ধশ্মনাশ আশঙ্কাম সর্বদ। 
পিতৃব্যের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। বহুদিন জমিদারী 
উপভোগ করিবার পর ইন্দ্রনারায়ণের মনে বৈরাগাভাঁবের উদয় হইল। 
চরম সময়ের পুর্বে তিনি মক্কাগমন করা স্থির করিলেন। তিন মক। 
গমনের পুর্বে মোগল বংশীয় স্ত্রীর গভজাত সন্তান সম্ভতিকে জমিদার 
দেওয়া সঙ্গত বাধ করিলেন না। কারণ তাহাদিগকে সম্পত্তির 
অধিকার প্রদান করিলে পিভৃবংশের গৌরব সমূলে বিনষ্ট হইবে এইরগ 
বিবেচন। করিয়া তিনি ভ্রাতুন্ুত্র বিশ্বনাথ রায়কে জ্বমিদারীর অধিকার 
প্রধান করিলেন এবং নিকটবন্তী সস্তোষ গ্রামে বৃহৎ দার্ঘিকা খনন 
করাইম্া তাহার উত্তর পাড়ে বিশ্বনাথের জন্ত বাটা নিশ্বাণ করাই?! 
দেন। তাদবধি বিশ্বলাথ রায় বাফল। পরিত্যাগ কনিয়| মন্োষে বাদ 
করিস্ত লাগিলেন। ইনাতুর। চৌধুরার খনিত দীঘি .সন্োখ জমীদার 
' বাটীর সঙ্গুথে এখনও বর্ধমান আছে? 
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্রাতুপ্ুত্র বিশ্বনাথকে কাকমাবীর জমিদারীর অধিকার প্রদান, 
বক ইনাতুল্লা চৌধুরী মন্ক' গমন করেন। 'মন্ধাগমনের পূর্বে তাহার 
মোগলপত্বী ও তদগর্ভজাত সম্তানদিগকে প্রতিপালন করার ভার 
্াতুপ্পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া যান। ইনাতুল্ল। চৌধুরীর মক্কা! গমনের 
অব্যবহিত পরে বিশ্বনাথ তীশাব ভনিষ্ৎ চিন্তা করিয়া এ মুসলমান স্ত্রী 
ও পুত্রকন্তাগণকে বিনষ্ট কারিয়া দিলৈন। বর্তমান সময়ে কাকমারী 
পরগণাব যে অংশ হাউলি ও পলশি়া অঞ্চল বলিয়া খ্যাত আছে, বিশ্ব- 
নাথ রায়ের অধিকারের পূর্বব পধ্যন্ত হাউলি ও পলশিয়াই কাকমারী 
পরগণার সাঁমানা ছিল। সরকার ঘোড়াঘাটের অস্তগত যে বিস্তৃত 
হান কাঁকমারা পরগণা ভুক্ত আছে এম্থান পৃর্ধে স্বতন্ত্র পরগণা " বলিয়া 
াত ছিল। বিশ্বনাথ রায় এ স্থান কাকমারী পরগণা*তৃক্ত করিয়। 
"রগণার সীমানা বুদ্ধি করিয়াছেন । বিশ্বনাথ বায় যে সময় কাকমারী" 
মিনারীর শাসন করিতেছিলেন 0সেই সময় বঁস্ত রায় নামে জনৈক 
কায়স্থ নবাবের প্রাচীন কাধ্যকারক ছিলেন । পেকুত্বা চাকৃপা তাহার 
মধিকারে ছিল, তিনি কোন কারণে নবাবের অদন্ধপ্টি ভাজন হইয়া 
অত্যন্ত বিপন্ন হ্ইয়াছিলেন। সেই, বিবাদ সময়ে বসন্ত রায়ের জননী 
এ পৃত্ীকে বিশ্বনাথ রায় অতিশম্ধ সম্্রম ও যত্বের সংহত রক্ষা করাতে 
বণস্ত বায় বিশেষ উপকৃত হন। কিম্বুখকাল পরে বসর্ত রায় নবাবের 
অনুগ্রহ ভাঙন হইলে তিনি বিশ্বনাথ রায়ের কোন উপকার করা কর্তব্য 
বোধে বিশ্বনাথ কি প্রার্থনা কবে *জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বন/খ রায় 
সেই সময় বসঙ্ক রায়ে অধিকার ভূক্ত পেরু! চাকল! কাকমারা 
এগণার অগ্ততৃত্তি কারয়। দেওযার প্রাথনা কবেন। বসন্ত রায় এ 
্থনা অঙ্গযায়ী পেক্ষমা ঢাকল! কাকমারীর অন্তভূক্ত করিয়া দ্রেন। 
পরুম়া চাকল। মধো বসন্ত রায়ের বহু কীন্তি বর্তমান ছিল। এ চাকল! 


গত কদর যমুনা! নদীতে ধর্মপুত নদের প্রবল জলবেগ পতিত হইয়া 
৩€ ্ 
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সমস্ত কীত্তি বিনষ্ট হইয়াছে; বর্তমানে সে সমস্ত ভূমি চরভৃমিতে পরিণত 
হইয়াছে | বিশ্বপাথ রায়ের তিন পুক্র হইতে কাকমারী পরগণা তিন 
ভাগে বিভক্ত হইযছে ; সর্বজ্যোষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রায় ।৮* আনা, অপর 
ছুই পুত্র রামে্বর ও রামচন্দ্র রায় প্রত্যেকে 1/* আনা করিয়া 1৮০ 
আনা *্পান। মধ্যম পুত্র রামেশ্বর রায় পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে 
তাহার একমাস্ত্র কন্তা শিবানী পিতৃতাক্ত ।/* আনির জমিদারী প্রাপ্ত 
হন এবং সন্তোষের নিকটবত্তা অলোপ গ্রামে বাসস্থান নিশ্বাণ করতঃ 
পুত্রগণসহ বাস করেন। সব্ধকনিষ্ঠ রামচন্দ্র রায় ।/০ আনির বর্তমান 
ভূমিধ্যকারী স্থকবি প্রযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও রাজী ন্ুখনাথ 
রার চৌধুরীর পূর্বপুরুষ । বিশ্বনাথের তৃতীয় পুত্র রাম চন্দ্র বায় 
চৌধুরীর ছুই পুত্র; রমনাথ ও কাশীনাথ। 

“ কাশানাথ নিঃসন্তান ছিলেন; সেই জন্ত শিবনাথকে দত্বক গ্রহণ 
করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে শিবনাথের মৃত্যু হয়; সেই কারণে 
তিনি পুনরায় ভৈরব নাথকে পোস্যপত্র গ্রহণ করেন। উভৈরবনাথের 
পুত্র উমানাথ রায় চৌধুরা। ইনি আঁববাহিত অবস্থায় লোকাস্তরিত 
হন, সেই জন্য তভরবনাথেক পত্বী গৌরমণি দ্বারকা নাথকে পোস্তপুন্র 
হণ করেন। 

বারকানাথ বায় চৌধুরী দে কালের হিসাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। 
তিনি পরিশ্রমী, সদালাপী ও সামাজিক পুরুষ ছিলেন। পরের দুঃখে 
তাহার প্রণ কীাদিত। তিনি স্বয়ং পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বিষয় সম্পত্তির 
ভবাবধান করিতেন। এই জন্য তাহার আমলে সম্তোষের জমিদারীর 
আয় বিলক্ষণ রদ্ধিত হইয়াছিল। তিনি জন-হিতৈষী ছিলেন এবং 
সাধারণ সকল হিতকর অনুষ্ঠানেই মুক্তহস্তে অর্থ সাহাধ্য করিতেণ। 
দেব-দ্বিজে ঠাহ!র অচল ভক্তি ছিল । তিনি ইংরাজী ভাষা! জানিতেন 
না+ কিন্তু প্রোঢি বয়সে ইংরাজী ভাবা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি 
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বস্তোষে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি স্থল স্থাপন করিয় 
[ছলেন। খ্ারকানাথের ছুই পুত্র। জোষ্ঠ শ্রীযুত প্রমখনাথ রাহ 
চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী । দ্বারকানাথের 
“ড্র নাম "বিজ্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী। ইনি বাখরগঞ্জ জেলার গাভ! 
গ্রাম নিবাসী ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্তা। ইহার বয়ষ যখন 
মাত বসব সেই সময়ে হ্বারকানাথেধ সহিত ইহার বিবাহ হয়। দ্বারক1- 
শাথেব মৃত্যাৰ পর ইনি সম্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার স্বহস্তে 
গাহণ কবেল। 
গবণমেন্ট বিদ্ব্যবাসিনীকে জমিদারী পরিচালন ভার অর্পণ করেন । 
ইনি অতি বুঁদ্ধিমতী মহিল1; ইহার আমলে জমিদারীর প্রত উন্নত 
হহঘ়াছিশ। ইনি কীত্িমতী মহিলা; নানাবিধ জন-হিতকর কাধ্য 
কৎা ইনি অশেষ কান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি টাঙ্গাইলেন্ু 
,টচ্চ ৬*বাজী বিছ্যলয় এবং বালিকা বিগ্ভালম্মের প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বামীর 
প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইলের হাসপাতালের বাড়ী ইনি পাকা করিয়! দিয়া. 
ছহংপন। সন্তোষের ঠাকুর বাড়ীতে ইনি একটী অতিথিশাল। স্থাপন 
কিয়াছিলেন। সন্তোষে একটী বাট ও মন্দির নিশ্মাণ করিয়া! তাহাতে 
৭'কানাথ এবং বিদ্ধাবাসিনী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইন 
বধতীথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি শিক্ষান্রাগ্রিনী ছিলেন) বহু দরিদ্র 
ইাএকে মাসিক অথ সাহাধ্য করিয়া ইনি তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম 
কবি িয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি হুঙ্গারোহণ 
করিয়াছেন । 


শ্রাযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী । 


দেশ বিশ্রুত নাট্যকার, কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ১২৭৯ 
সনে ময়মনলিংহের অন্তর্গত সন্তোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
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প্রমথনাথ শুধু একজন সাহিভারথী নহেন, তিনি একজন বৃহৎ 
ভূত্বামী। কিন্তু জমিদার প্রমথনাথ আপেক্ষা নাট্যকার কবি 
প্রমথনাথ আঞ্জ জনমতের বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত্য প্রতিভার 
নিকট দাড়াইতে পারে কি? বালক গ্রমথনাথ বড়ই লাজুক ও কুনে। 
ছিলেন। এমন কি সকলে তাহাকে একজন স্বুল বুদ্ধি ভাল মান্য 
ঠাওরাইতেও ভক্রুটি করে নাই। তাহার চিস্তাশীল অন্যমনস্ক ভাব 
আত্বীয়গণকে তাহার সম্থন্ধে চিন্তিত ও ব্যথিত করিয়! তুলিত। . সেদিন 
তাহার ভাবধ্যৎ ভাবিয়া ধাহারা নিরাশ হইতেছিলেন, তাহার! 
পুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই যে, এই সর্দাসশস্ক সঙ্কুচিত বালক 
একদিন অনন্যপাধারণ মনীষার পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে । ধাহাদের 
প্রতিভা খধৃপের স্তায় দূপ, করিরা জলিয! উঠে, প্রমথনাথের প্রভিভ। 
দে শ্রেণীর নহে। উহা অল্পে অল্পে বিকাশ লাভ করিয়া বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে পরিণত হইয়াছে । . 

বাল্যেই প্রমথনাথ পিতৃহীন হন। প্রমথনাথ প্রধানত; মাতার 
হন্তেই গড়িয়া উঠেন । এই অনামান্া রমণী কিন্ধূপ তেজস্থিনী ও 
হদঘুবতী এবং মাতার নিকট পুত্র তাহার সাহিত্য সাধনা ও সাঙ্গ 
ন্য কতট। খণী, প্রমথনাথ রচিত *বিক্্যবাসিনীর জীবন কথা” নামক 
পুস্তিকায় আমর| ভাহার আভাষ পাই। “বন্ধ ভাব।র লেখক” গ্রন্থে 
প্রম্ধনাথের আত্মচরিতের একস্বানে উল্লেখ আছে, একদিন প্রমথনাথ 
স্থল পলাইয্লা মাতার নিকট চিরদিনের জন্য সংশোধিত হইবাস শিক্ষা 
এাইয়াছিলেন। এইবপ অনেক ঘটনায় প্রমাণিত হয় ষে, প্রম্থনাথের 
ক্গীবনে তাহার মাতার প্রভাব অত্যন্ত অধিক । প্রমথনাথের গস্থাবলীর 
মম্পাদকীয় নিবেদনে শ্রীযুক্ত জলধর সেন লিখিয়াছেন প্প্রচথনাথ হাড়ে 
হাড়ে 70510901250 এই 1)2101১07517০ ভার ভিপি মাতাপ নিকট 
প্রাপ্ত হইয়াছেন।, প্রমথনাথের জীনবন গঠনে তাহার গৃহ শিক্ষকগণও 
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কম দায়ী নহেন। “বঙ্গভাষার লেখক” নামক গ্রন্থে তিনি তাহার 
“ঘড়ির কাটার মৃত” কর্তব্য পরাম্ণণ পঙ্ডিতের কথ! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রমথনাথের অন্যতম শক্ষক শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ 
ঘোষ একজন প্রধান ওপন্তাসিক। গ্রমথনাথ বলেন, ভবানী বাবুব 
সাহিত্যাঙ্থরাগ প্রমথনাথের প্রথম সাহিত্যোৎসাহের অজ্ঞাত আকর্মণী 
ছিল... প্রমথনাথ স্থকুমার বয়সেই কবিত। লিখিতে আরম্ভ করেন। 
তিনি লুকয়া লুাইয়া কবিতা লিখিতেন, ধরা পড়িলে ভ্রাতা কি 
ভগিনীদের হীতে কাগজ দিয়া নিজে সরিয়া পড়িতেন। পড়িতে গেলে 
তাহার গলা কাপিত, চোখে খামাখ। জল আসিত। একদিন তাহাব 
কবিতা গৃহশিক্ষক ভবানী বাবুর হাতে পড়ে। প্রমথনাথ ইহ দেখিয়াই 
সেখান হইতে ছুটিয়া পালান। হরিষে বিষাদে অন্তরাল হইতে 
শিক্ষকের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগির্লেন। শিক্ষক যখন উপ- 
হাসের হাসি হাসিলেন না, তখন তাহার একটু সাহস হইল, প্রমথনাথ 
দেখ! দ্িলেন। সে নীরব সাক্ষাতের অর্থ কেমন হইয়াছে? শিক্ষক 
ঝিয়। বলিলেন, “মন্দ হম্ নাই।” কিন্তু তিনি প্রমথনাথকে কবিতা 
লিখিবার জন্ত তখন কোন উৎসাহ দেন নাই, পাছে তাহার পাঠে বি 
ঘটে। পাঠে অন্মুমনস্ক প্রমথনাথের লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লেখ! 
যখন ত্বাহার মাতার কর্ণে উঠিল, মাত্জ হাস্য করিয়া বলিলেন, “লিখুক 
না, লিখাও ত বিগ্যাচ্চ1।” প্রম্থনাথ উৎসাহ পাইয়া! অনেক কাগজ 
ও কালিকলম নষ্ট করিয়া হাত গ্লাকাইতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রমথনাথকে কৃপা করেন নাই। কেন? স্বয়ং কবিবর “বঙ্গভাষাব 
লেখক”, গ্রন্থে তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি (প্রমথনাথ ) যতই 
সাহিত্য-লক্ষমীর প্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন, গণিতের দেবী ততই 
তাহার প্রতি বিমুখ হইতেছিলেন। এ কষ্ট দেবী কোন মতে তুষ্ট হইলেন 
না। প্রমথনাথ তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তিনি লুকাইয়! লুকাইয়া, 
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গণিতের ঘণ্টায় বঙ্কিম পড়িতেন। রিশ্ববিষ্ভালযন একরূপ নিরাশ হইয়। 
'যেন প্রম্থনাথকে মুক্তি দিল। কবিবর তাহার চিরাদৃত সাহিত্োর দিকে 
তাহার সমঘ্ত হৃদয় ঢাল্গিয়া দিলেন। এমন সময় কর্ধক্ষেত্র হইতে 
হার ডাক পড়িল। জমাট ভাজিয়। গেল। বিশাল জমিদারীর ভার 
তাহার স্বম্ষে। যাহা হইক, সেই অপরিণত বয়সেই তিনি অতি অল্প দিনে 
জমিদারী পরিচালনে এমনই অসাধারণ ক্ষমতা! দেখাইয়াছিলেন, যে, 
সকলে অবাক্‌ হইয়া গেল। ভীহার নিয়মাবলী, কাধ্যপটুতা হাঁবচ।র ৪ 
সতত দেখিয়া সে অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাকে একজন আদর্শ অমিদাব 
বলিয়! অভিনন্দন করিল। এই খ্যাতি তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে 
পাবিল না। তিনি পাশ কাটাইয়! তাহার চিরাদ্ূত সাহিত্যের মধো 
আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। প্রতিভা যে পথে ষায়, সেই পথে তাহার 
পদর্চহ আকিয়া যায়। প্রমথনাথ শিল্প বাণিজা-ক্ষেত্রে ও যথেষ্ট কত 
দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন,। তাহার প্রতিষ্ঠিত “ওবিযেন্টাল সো” 
ফ্যাক্টরী” দেশাতুবোধের চরম বিকাশ । বর্ধমানে ইহ] কিরূপ বঙ্গের 
ব্বতেঃষ্ট সাবানের কারখানায় পরিণত হইয়াছে তাহার সন্ধান কিছ 
গেলে প্রমথনাথেব অসামান্ত গঠন-শক্তি ও কার্ধ্যকরী ক্ষমতাব প্রমাঃ 
পাওয়া মায়। কিন্ত 'এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণগ্ষপে ধবা দেন নাই। 
সাহিতাই তাহার জীবন, তীহাপ জীবন সাহিত্যময়। তাই তীাহাং 
জীবনচর্নিত লিখিতে গেলে ভীহার লাহ্ভিত্যসেবাৰ কথাই সমস্ত কথাঃ 
হউপরে আসিয়া পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রমথনাথ জমিদারীব আৰ 
হওয়া তইতে সাহিত্যের মুক্তাকাশে পলাইয়া ক্সালিলেন। বি 
বিচ্যালদ্লের অক্কপা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, এবার সে ক্ষতি পৃথণের 
জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক, হুকবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
ঘোষের নিকট তিনি বহুদিন ধরিয়! উংরেজী কাব্য অধ্যয়ন করেন। 
তথ্পরে স্বনামখ্যাত অধ্যাপক হুইলার সাহেবের নিকটও বহুদিন 
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ইংরেজী নাটক ও দর্শন শান অধায়ন করেন। সময়াভাবে হুইলার 
সাহেব এক সময়ে প্রমথনাথের বাড়ীতে আসিয়। অধ্যাপন। করিতে 
্মপারগ হন। প্রথমনাথ হুইলারের অধ্যাপন কুশলতার অত্তান্ত 
পক্ষপাতী ছিলেন। প্রমথনাথকে আহারাস্তে “কলের ছাত্রের ন্তায় 
প্রস্তকের রাশি লইয়া প্রত্যহ অধ্যাপকের বাড়ী যাইতে দেখা*যাইত। 
ইত্তিপূর্বেই প্রমথনাথের লাজুক প্রতিভা অল্প অল্প জড়তা ভাঙ্িতেছিল। 
শপ কখন একদিন তাহার “পল্স।” কাব্য ছাপার হরফে সাধারণের 
নিকট “ড২স্থিত হইল, তখন বঙ্গের কাব্যামোদী পাঠক ত্তাহাকে 
উদ্দীয়মান"“কবি বলিয়া অভিনন্দন করিতে ত্রুটি করিল না । কিন্তু 
চির-প্রথা মত নবীন কবিকেও সমালোচকের হস্তে মাঝে মাঝে 
লাঞ্ছিত হইতে হইত। অবশেষে প্রমথনাথের প্রতিভার জয় হইল। 
“বিরোধ বিদ্বেষের কুহ্মটিকা সবলে নরাইয়! প্রর পর অনেকগুলি উজ্জ্বল 
বত্ব প্রমথনাথ বঙ্গকাবা সাহিত্য ভাগারে দান করিয়াছ্চেন। জলধব বাবু 
সত্যই বলিম়্াছেন, উহা “চিরদিন বঙহ্গসাহিত্যের অলঙ্কার হইয়া 
থাকিবে ।” কিন্তু তখনও ন্তিনি নাট্যকাব বলিষা পরিচিত নন। 
তাহার নাট্যপ্রতিভা উন্মেষের ইতিহাস জলধর বাবু যেরূপ দিয়াছেন, 
নিম্নে তাহ! উদ্ধত হইল £:-- 

_ শসস্তোষে তাহার ( প্রমথনাথেকু ) কন্মচারীবর্গ এক সথেব থিয়োব্‌ 
খুলিয়াছিলেন। তাহারা ইহার সমস্ত তার প্রম্থনাথকে গছাইলেন। 
অমনি ক্ষুত্র পাড়াগেয়ে খিল্রেটারে এক ফুগান্তর উপস্থিত হইল। 
প্রতিভার দস্তরই এই । প্রমথনাথ যখন নাট্যসেনাপতিরূপে অবতীর্ণ 
হইলেন, কোথা হইতে সুযোগ্য অভিনে'তাগণ আছিয়া তাহার পতাকার 
শীচে সমবেত গ্ছইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে এমন একটি নৃতন 
ইাচে গড়িয়া তুলিলেন, ষাহাদের অভিনয় সহরের রসজ্জ দর্শকবৃন্দকেও 
তাক লাগাইয়া দিল। তিনি আমাকে তাহার 175815720 করিয়! 
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লইলেন। বহু দূর দেশ হইতে দলে দলে দর্শক আসিয়। একবাকো?* 
বলিয়া যাইতেন, “সহরের পেশাদারী থিয়েটারেও বুঝি এমন স্থন্দর 
অভিনয় হয় না। আশ্চধ্যের বিষয়, প্রায় সমস্ত অভিনেতাই স্থানীয়। 
এ বড় সহজ ওস্তাদির কথা নয়। নাট্য সাধনায় এই সময় বৃ 
একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কখনও গান বাধিতেছেন, 
কখনও তাহাতে স্থর দিতেছেন, কথনও স্থর (শিখাইতেছেন, কখন: 
অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিভেছেন। প্রথমতঃ বঙ্কিমেব এইগখ।শি 
উপন্তাস তান নাটকে পরিণত কবেন। তিন চারি দি”প এক এক, 
থানি পুস্তক 01292711957 করিতেন; অথচ ভাহ এতই সুন্দর হইত 
যে, তৎকালের দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে উহা গাথা হইয়। আছে । নাটকে 
তাহার হাত খুলিয়া গেল। তার সর্দবপ্রথম এতিহাসিক পঞ্চ 
নাটক যখন সন্তোষে আভনীত হইল; সকলে সবিস্ময়ে জানিল, গ্রমৎ 
নাথ শুধু একজন বড় কবি নহ্েন, নাটকে তাহার বেশ দখল।” 

প্রমথনাথের প্রথম নাটক ভাগ্যচক্র যদিও বহু স্মজদারের নিক) 
একখানি অপূর্ব রচনা বলিয়া সমাদৃত, তথাপি ছুঃখের সহিত বলিঙে 
হইতেছে ঘে উহা অভিনয়ে রঙ্গালয় যাত্রির ঘন ঘন করতালি আকর্ম 
করিতে তেমন সমর্থ হয় নাই । এজন্য নাট্যকার কবি, রঙ্গালয় যাত্রিগণ 
ন।'অভিনেতগণ ন।যী সে বিচাব এখানে অসম্ভব ও অনাবশ্যাক। তাহ 
পরবস্তী নাটা রচনা সর্ববজনপ্রিয় “চিভোরোদ্ধাব' (এতিহাপিক পঞ্জান্ঘ । 
নাটক ) ও স্থপ্রসিদ্ধ 'জয় পরাজয় (সামাজিক পর্ধাক্ক নাটক)। কি 
সাহিত্যের দিক দিয়া কি অভিনন্ব হিসাবে এক এক খানি অভিনব 
শ্রেষ্ঠতম নাটক। হানস্তরসেও' প্রমথনাথ ওস্তাদ । তাহার নাটো" 
ল্লিখিত হাশ্তরসের চরিক্স গুলি ও “আক্কেল সেপামী” নামক প্রহসন 
তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ । 


প্রমথনাথের কাব্য গ্রস্থের সমালোচন প্রসঙ্গে অলধরবাবু বলিয়াছেন, 
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, 


কবিরাজের হাতে নাড়া; পুরুষ ও শিশু চরিত্র সমান ভাবেই ফুটে। 
প্রমথনাথের নাটকগুলি সম্বন্ধেও এই বিশেষত্বের কথ! সমান খাটে। 
প্রষথনাথের নাটকে শিশুচরিত্রগুণি একেবারে নূতন) উহা প্ররুতই 
সতুলনীয়। পূর্বেই বলিয়্াছি, ভারতের শিল্প বাণিজ্য বিস্তারে প্রমথ 
নাথ একজন একনিষ্ঠ প্রবর্তক। তিনি কথায় নন, কার্ষোয একজন সমাজ 
সংগ্কারক। অনেক জ্রনহিভকর *সদনুষ্ঠানের তিনি একজন অকৃত্রিম 
৩২স্ খু. কিন্তু,তথাপি প্রমথনাথের বুদ্ধি, প্রমথনাথের সিদ্ধি শুধু 
সাহিত্তে ; সাহিত্োই তিনি অমর হইয়] থাকিবেন। 
রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী । 

রাজ! মন্মথনাথ সেপ্ট জেভিয়ার স্কুল, হেয়ার স্কুল ও ৫্রসিভেন্সি 
কলেজে শিক্ষা লীভ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই ইার সাহিত্যা- 
রাগ ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া, ধায়। ইনি বঙ্ষিমচন্ত্রের 
“চন্ত্রশেখর* নামক প্রসিদ্ধ গ্রস্থ ইংরাজীতে 'অঙ্কবাদ কবেন। ইহার 
বচিত “705 19551 51510 00 05810808.৮ নামক গ্রস্থ ভারত সম্রাট 
পঞ্চম জঙ্ক্ষের নামে উৎসগীকৃত হইয়াছিল। ইহার রচিত কয়েকটা 
প্রবন্ধ ও ইহার প্রদত্ত কয়েকটী বুক্তৃতা “55588 ৪100 5198801869,, 
নানক গ্রস্থে সন্ত্রিবেশিত হইয়াছে । লর্ড, বিপণ, স্যর চার্লস ইলিয়ট,, 
বং স্যর ওয়াটার লরেন্স এই গ্রদুস্থর প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন । 
ন্‌ স্থল্খেক এবং অল্পবয়ল হইতেই ইনি স্থবক্তা বলিয়া গ্রসিন্ধি লাভ 
করিয়াছেন। বাঙ্গালার অভিস্থাত সম্প্রদাষ্েৰ মধ্যে ইহারু সমতুল্য 
বাশী বিরল। ধীাহার। মন্মথনাথেব বক্ততা শ্রবণ করিয়াছেন, 
তাহারাই জানেন তাহার বক্তৃতা কিরূপ "চত্তাকর্ষক। যুক্তি, তর্কে এবং 
ভাবে ও ভাষাঘ্ব মন্মথনীথের বক্তৃতা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনই 
হৃদয়গ্রাহী । 

মম্ঈথনাথের পাঠস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল, ইহাব গুহে একটী উতরষ্ট 


ঞ 
৮১ 


৫৫৪ বংশ পরিচয় 


পাঠাগার আছে। ইনি অধিক্কাংশ সঙ্গ সেই পাঠাগারে থাকিয়া 
অধ্যয়ন করেন। ইনি শিক্ষান্থরার্গী এবং দেশে শিক্ষা! বিষ্তারের জন্গ 
যথেষ্ট চেষ্টা করিদ্বাছেন। টাঙ্গাইলবামীকে উচ্চ শিক্ষা! প্রদানের অই 
ইহারা উভয্ব দ্রাভাতে মিলিয় “প্রমথমন্্থ কলেজ” নামে একটা দিতী 
শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কলেজে বনু ছাত্রন্ন্‌ 
বেতনে, অন্ধ বেতনে শিক্ষালাভভ করিয়াছে । এক্ষণে সেই কলেজটী 
ডাক1 জগন্নাথ কলেজের অঙজীভূত হইয়াছে । এদেসশর শি্দিত বক 
গণ যাহাতে উচ্চাঙ্গের শিল্প শিক্ষা লাভ করিয়! দেশের দ”। রক্্য মোচনে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে, সে পক্ষেও তাহার চেষ্টা, উদ্মোগ প্রশংসনীয় । ইনি 
সর্ধপ্রথন এক যুবককে নিজবায়ে জাপানে শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেবণ 
কবিয়াছিলেন, এ্ট যুবকের নাম শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুন্রদার। ইনি 
এক্ষণে আমেরিকার যুকরাজো অবস্থান করিয়া উন্নততর শিল্পবিজ্ঞান। 
শেক্ষায় নিযুক্ত বহিয়াছেন। বাঙ্গালার যুবকগণ যাহাতে বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষালাভ করে সেদিকেও তীহার দৃষ্টি আছে; কেবল দৃহ্টি নয়, কার্যে 
ইনি ত.হার পরিচয় দিয়াছেন । জগন্নাথ কলেজেব টবজ্ঞানিক পরীক্ষা- 
গার (1[,709না01% )উষ্ঠারই টাজায় স্থাপিত হইয়াছে) কলেজে 
কর্তৃপক্ষ এউ জন্য এড বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেব নাম রাখিয়াছেন “নং 
লেবরেটরী?” | অই কলেজের অধ্যক্ষের অবস্থানের জন্য যে আবাস | 
বাটা নিশ্মিত হইয়াছে, তাহাব নামকরণ মন্মথনাথের নামেই | 
হইয়াছে। 

মন্সঘনাথ দরিদ্রের দুংখমোচনে এবং দেশের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে । 
মুক্ত হন্ডে অর্থ সাহাবা করিয়া থাকেন। গত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের 
সময় ইনি ইষ্ঠার জমিদ্ারীর অনশনরিষ্ট রায়তগণের ছুর্দিশ! দূব করি 
বাপ জন্য খাঞ্জানা রেহাই এবং অগ্রিম খণদানের ব্যবস্থা করিয়া 
ছিলেন। ছুর্ভিক্ষগরন্ত ব্যক্কিগণের কষ্ট দূর করিবার জন্য গভর্ণমেপ্ট থে 






। 
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“রিলিফ ফণ্ড” খুলিয়াছিলেন ইনি তাহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । 
ভিক্টোরিয়া স্থতি ভাগ্ডারে ইনি ৫*,***২ টাকা দান করিয়াছেন । 
আলিগুরে পঞ্তশালার পক্ষিগণের স্থবিধার জন্ত বে পানীয় জলের কৃত্রিম 
'ফোয়ার! ঠষ্ঠয়ারী হইয়াছে, তাহাতে ইনি মুক্কহত্তে অর্থসাহাহ্য করিয়।- 
.ছেন। এই সকল সৎকীর্ির জন্ত গতর্ণমেণটে তাহাকে প্রথমশ্রেণীর 
সম্মানস্থচক সার্টিফিকেট প্রদ্দান ধরিয়াছিলেন। রাজপুকুষগণও ইহাকে 
যণে& "শান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজগ্রতি- 
নিধি লর্ড কর্ছিন, লর্ড মিন্টে! এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি বাহাছুর 
ইঞ্াকে সাক্ষাৎকার দান করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন ভারতবর্ষ হইতে 
শ্বদেশে গমন করিবার সময় ইহাকে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত একটি ফটো 
উপস্থার দিয়াছিলেন। 

ংগ্রেসের চতুর্দিশ বাধিক অধিবেশনে মন্সথনাথ উপস্থিত ছিলেন। 
এই সময়ে তিনি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচক সমিতিতে মাদক ব্রব্য 
নবারপস্থচক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সমিতি 
প্রথমে প্রস্তাবটা রাজনীতিক নগ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে অসন্মত হন; 
পরে কিন্তু ইহার নির্ধন্ধাতিশষ্তে প্রত্তাবটী কংগ্রেসে পেশ করিতে 
সম্মত হন। মন্মথনাথ স্বয়ং এই প্রস্তাব* উপস্থিত করেন, এই প্রসঙ্গে 
তিনি,ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন স্বহা শ্রোতৃগণের চিত্বাকর্ধক হইয়া- 
ছিল ।, পার্লামেন্টের সদস্ত স্যামুয়েল স্মিথ, এবং কেন ইহার এই 
বন্ধৃতার জন্য গ্রশংসাবাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবঃ তাহাদের 
এচিত পুস্তক ইহাকে উপহার দিয়াছিলেন। ইনি বহু জনসাধারণ 
সভার সভাপতি হইয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন । কলিকাতা টাউন 
হলে লর্ড কার্জন, স্যর এনড্র, ফেজার প্রভৃতির সভাপতিত্বে 'ঘে সকল 
মহতী সভার অধিবেশন হইযাছিল সেই সকল সভায় ইনি বক্তারূপে 
আহ্‌ত হইয্থা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 
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সম্প্রতি হাইকোর্টের পেপাঁর বুক সম্বন্ধে যে নৃভন নিয়ম প্রবর্তিত 
হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ কল্পে কলিকাতা! টাউন হলে বহু রাজা, 
মহারাজা, জমিদার ও শিক্ষিতগণের অনুরোধে সেরিফ কর্তৃক ষে বিরাট 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল রাজ! মন্মথনাথ তাহার সভাপতির আলন" 
গ্রহণ 'ষরিয়াছিলেন। লাট বাড়ীতে ও জাট দরবাকে ষ্টহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি আছে। লর্ড কার্জন হইতে লর্ড চেমস্ফোর্ড পর্যন্ত সমুদ 
বড়লাট এবং স্তর এনড্ফেঙ্জার হইতে স্ব উইগিয়ম ডিক পরাস্ত 
সমুদয় ছোট লাট, বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণব লর্ড কাবমাহীকেল এব 
বাঙ্গালার ভূতপূর্ব লাট লর্ড বোণান্ডসে রাজ! মন্ণনাথকে স্বহৃত্তে স্বীয় 
নাম স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ উপহাব দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন । 


ইনি বয় স্কাউট আন্দোলনের পক্ষপাতী! এবং অস্ততম পৃষ্ঠপোষক । 
সম্প্রতি বয়ন্কাউটের পরিচালক সঙ্গের ইনি অন্যতম সদশ্ত নির্বাচিত 
হইয়াছেন। 


লঙ রোণাল্চসে আমন্ত্রিত হই! রাঙ্গা মন্মথনাথের কলিকাতাস্থিত 
প্রাসাদে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইহাত্েই বুঝা যায়, গবর্ণমেন্টের 
নিকট ইহার কিরূপ প্রাতপন্তি ও সম্মান। 


অনেকে মস্ডিষ্ক,পরিচালণ। করেন, কিন্ধ শরীরের দিকে কোন লক্ষ্যই 
রাখেন না। মন্থনাথ এই শ্রেণীর লোক নহেন, ইনি অশ্বারোহণে, 
ক্রিকেট, হকী, ফুটবল প্রভৃতি ব্যায়ামকব ক্রীড়াসমূহে এ মোটর শক? 
স্বংন্তে পরিচালনে অভ্তাস্ত।; অথচ অপরদিকে গীতবাগ্য ৪ দ্বানেন। ইনি 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ের মধ্যে থে গুলি উত্তম তাহ। গ্রহণ করিয়া তদনু 
সারে কারা করিয়া থাকেন। 


সমাজ হইতে বরপণ প্রথা উঠাহয়] দিবার জন্ত ইনি চেষ্ঠ! করি 
আমিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ইনি “প্রজাপতি সমিতির" 
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প্রথম সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এক্ষণে ব্রিটিশ ইও্ডয়ান 
এসোসিয়েমনের ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট । 

১৯১৫৬ খ্ীটাবে ইংলগ্ডের যুবরাজ ও যুবরাজী (এক্ষণে ভারত 
স্কট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ) ভারত পরিভ্রমণে আনিয়াছিলেন। 
তাহারা যে সময়ে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সেই সময়ে তাহাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাঙ্গালাব জমভিজাত আ্রে্টগণের সহিত তিনি 
অভ্যরথন। ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তিণি তাহাতে বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি বস্কিম- 
১ভ্ত্রের 'চন্দ্রশেখর* নামক যে গ্রন্থ ইংরাজীতে অন্থবাদ করিয়াছিলেন 
"সই গ্রন্থের একখণ্ড যুবরাজ ও বুবরাজ্ঞী গ্রহণ করিয়াছিলেন । যুবরাজের 

' ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে ইনি “11900010 ০600 1958] ৬1510 00 
10810800 নাক" একখানি পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন | এই পুস্তক 
্‌ বরাজ ও যুববাজ্ঞী তাহাদের নামে উত্মগগ করিবার অনুমতি দিম" 


শি 


গা 
৬ 


ঢাকার মিটফোর্ড ইংসপাতালের উন্নতিকল্পে ইন অর্থদান করিয়! 
'ছলেন বলিয়া গবর্ণমেন্ট এই হাসপাতালের একটা “ওয়ার্ড বা চিকিৎসা 
কঙ্গ ইহার নামে অভিহিত করিয়াছেন ।, ইনি মঘমনসিং সহরে পশ- 
'1চকিৎ্সাব জন্ত একটি হাসপাতালের, প্রতিষ্টা কল্পে অর্থদান করিয়াছেন 
। এবং উহাঁর জন্ত একটা ইমারত নিশ্মাণ করাইয়া! দিয়াছেন। 
। দেব শিক্ষণ সন্ধে মন্মথনাঠ প্রায়ই আলোচনা কবেন।” শিক্ষা 
নমম্যার সমাধান করিতে তিনি প্রধ্ধাপ পান। এই জন্য ভারতের 
ইপূর্বব বাজপ্রতিনিধি লর্ড কাঁজ্জনের *দহিত শিক্ষা সম্পর্কে তাহার 
পত্র ব্যবহার হইত । লর্ড কার্জন শিক্ষা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে তাহার 
অভিমত গ্রহণ করিতেন। তিনি বেঙ্গল ল্যাগুহোন্ডান" এসোসিয়ে 
সনের এডুকেসন্তাল কমিটির সম্পাধক ছিলেন। তিনি দেশের বর্তমান 


€। 
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শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করিবার পক্ষপাতী । কপিকাত] বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
শিক্ষা প্রপালীর উপর কোন আস্থা ছিল ন! বলিয়া তিনি জার বেশীদু 
পড়া শুন! করেন নাই । | 

ভারতের শাসন সংস্কার আইন প্রবন্িত হইবার পূর্বে ল্. 
সাউথবুরো এদেশের রাজনীতিক অবস্থ। অনুসন্ধানের জন্ত আগমন 
করিয়াছিলেন । পূর্ববঙ্গের জমিদাম সম্প্রদায়ের পক্ষ হহতে রাজ। 
মন্মঘনাথ লর্ড মাউথবরোর নিকট যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছিলেন তাহ? 
জমিদার সম্প্রদায়ের এতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে ঢাকাব জমিদার 
সভা! এজন তাহাকে ধন্ঠবাদ প্রদান করিয়াছিল। 

ইনি টাঙ্জাইল ও জামালপুরের হিন্দু অধিবাঁদিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ 
নৃতন বঙ্গীয় ব্যরস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক 
সভার বে-দরকারা সদস্তগণ যাহাতে প্রকৃত কর্মী বা সেবকরূপে দেশের 
কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন, সেইজন্ত তাহার এবং কতিপয় 
বে-সবকারী মদস্তের উদ্োগে একটী নৃতন সমিতি গঠিত হইয়াছিল; 
উহ্বা নাম ইন্ডিপেনভেণ্ট লিবারেল ইউনিয়ন হ্ইয়াছিল। রাজ 
মন্মথনাথ এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হ্ইয়াছিলেন। 

মন্সথনাথ উন্নাতচরিত্র। (ধাবা, শিষ্ঠাচারসম্পন্ন, স্থশিক্ষিত ও 
মাজ্িত কচি; ইনি বহগুণের আধার । ১৯১* খুষ্টানধে গভর্ণমে্ট 
হাকে গুণের পুরস্কার হ্বরূপ “রাজ” উপাধি প্রদান করিয়াছেন । রাজা 
উপাধিলাভের পূর্বেও ইনি প্রতিপত্তিশালী সন্ত্রস্ত জমিদার ছিলেন 
এবং সেইজন্। গভর্ণমেণ্ট ইহাকে অস্ত্রআাইনের অধীনতা হইতে মুক্ত 
করিয়া পিগ্াছেন। | 

সর্ব স্বোষ্ঠ রঘুনাখ রাদদ ইনি বর্তমান ।৮* আনি জমিঘারীর পর্ববপুরুষ। 

রদুনাথের পুজ জয়নাথ রায় ও তৎপুআ হরিনাথ রায়, তৎপুজ কৃফনাথ 
রায় । কৃষণনাথ পুত্রহীন থাকায় কালীনাথ রায়কে পোস্ছপুন্জ গ্রহণ করেন। 
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স্বগীয়। রাণী দীনমণি চৌব্রাণী। 
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লীনাথ অক্ুতদার অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে রাজনাথ রাম্নকে পুন 
|র দত্তক গ্রহণ করেন । রাজনাথ রায়ের পুত্র গোলক নাথ রায়। ( ইনি. 
. বয়সে মৃত্যামুখে পতিত হন ) ইছারই পত্থী স্বনামধন্তা স্বর্গীয় জাহ্ৰী: 
চীধুরাপী। ইন অয়োদশ বর্ধ বয়ক্রম সময়ে বিধব! হইয়া জমিদারী প্রাপ্ত, 
গা ছিলেন । ইনি নিজবুদ্ধি বলে '৮* আনির জমিদারীর প্রভূত উন্নতি 
টাধন করতঃ সাধারণের হিতার্থে বু সৎকার্ধ্য করিয়া গিয়াছেন। ষে' 
ময় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলাতে একমাত্র জিলার স্ুল ব্যন্তিত কোনও 
বগ্ভালয় ছিল না, সেই সমন্ব ১৮৭ খুষ্টাবের জানুয়ারী মানে তিনি সন্তোষ, 
মে নিত্রনামে জাহ্নবী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । ম্যালেরিয়ার প্রকোপে 
ন্তোব ও তৎপার্ববর্তী গ্রাম সমুহের লোক সকল অকালে কালকবলে' 
তত হইতেছে দেখিয়া! নিজ স্বামীর নামে গোলকনাথ দাতব্য চিকিৎ- 
মাল নামে ডাঙ্জারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। অতিথিগণের সৎকার 
মানসে আপন বাটীতে তিনি অতিথিশাল। প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
১৩০৬ সনের ১৩ই ফাস্তন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পোস্ত 
পুত বৈকুঠনাথের স্ত্রী রাণী দিনমণি চৌধুরাণী 1৮ আনির জিদারীর. 
ভার প্রাপ্ত হন। ইনি অতি উদার হ্ৃদয়া ও পরছুঃখমোচনে কৃতসঙ্বল্া 
ছিলেন । ইনি আপন শ্বজ্জর কীন্িগুলি স্থায়ী করিবার জন্ত ৩ লক্ষ 
৩ হাজধুর টাকার কোম্পানীর, কাগজ ্াস্ীগণের হস্তে সমর্পণ কার! 
ৃ গয়াছেন। দাঞ্জিলিং শৈলবাসে স্বামীর নামে বৈকুষ্ঠনাথ থাইসিন ২ 
গার্ড নামে একটী অদ্রালিক প্রস্ততত করিয়। দিয়াছেন এই,কাধ্যে 
ককিদধিক ২*০*২ টাকা ব্যয় হইয়ানে। চট্টগ্রাম অন্তর্গত সীভা-, 
ও নাষক স্থানে তীর্থ যাত্রীগণের উপকারার্থে প্রায় ১৫০০২ টাকা। 
[ধায় করিয়া চিলছন প্রস্তত করিয়। দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা ন্লগরে 
বৈকৃঠনাথ অনাথ আশ্রম নামক একটা অট্টালিকা নির্মাণ করিনা 
িয়াছেন উহার ব্যয় নির্ধবাহার্থে ৭,১০২ টাকা গভমেন্ট হস্তে প্রধান, 
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করিয়াছিলেন । এত্ধতীত ঢাকা মিভফোর্ড 170891681, 1450015% 
[395 810 নামক মহিলাগণের জন্ত একটী ওয়ার্ড নির্দাণ করিয়া 
ছিলেন, উহার নির্ধাহার্থ গন্তণমেন্টের হস্তে ২৫০০২ টক! গিয়াছেন। 
ঢাকার জগন্নাথ কলেঞ্জ ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ রাম্মীর 
দানে: পরিপুষ্ট হইররাছে। তিনি প্রথমোক্ত কলেজে ৫০*০২ ও শেষোক্ত 
কলেজে ২২০০০ টাকা দান করিয়াঙ্ছেন। কাঁকমারীতে মৃতদেহ সৎ- 
কারের জন্য নদীতীরে দাতব্য কাষ্ঠভাণ্তার স্থাপন করিয়াছেন। ট্রাষ্ট 
হইতে উহার ব্যয় নির্বাহ হইতেছে। বর্তমান সম্রাটের রাজ্যাভিষেক 
সময়ে গভর্ণমেপ্ট তাহাকে “রানী” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন । সংকার্ষে! 
রাণী মহোদয়া সর্বদা মুক্তহস্তা ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তাহার যথেই 
অনুরাগ ছিল। তিনি টাঙ্গাইলে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্ত প্রতিকূল ঘটনায় তাহা হইতে বিরত 
হইয়াছিলেন। ১৩২১ সনের ১৮ই শ্রাবণ তারিথে স্বীর পির আজ্ঞ। 
রক্ষাথে সস্তোষের অদূরবর্তা ভাগুার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র ঘোষ 
এম এ বি এল মহাশয়ের চতুর্থ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন। দত্তক 
গ্রহণ সময় ১০**০২ টাকার অধিক বায় দরিক্র নারায়ণকে বিবিধ উপায়ে 
সাগ্ঘ সামগ্রি দ্বারা পরিতৃপ্ত কিয়! প্রত্যেককে ২৭ ও একটাকা হিসাবে 
দান করিয়/ছিলেন। ১৩২৫ সনের ২৩শে ভান্ত্র সোমবার শ্ঠাহার ম্বতা হয়, 
+ত্তক পুত্রের অল্প বয়স নিবদ্ধন ষ্টেট কোট অফ ওয়ার্ডের পরিচালনাধীনে 
আছে। ,রাণীর দত্তক পুত্র প্রীযুত হেমেন্্র নাথ রায় চৌধুরী কলিকাতা 
অবস্থান করতং প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ অধ্যয়ন করিতেছেন; | তিনি 
21217108156107 পরীক্ষায় কলিকাতি! বিশ্ববিষ্ভালয়ে পঞ্চম ও আই এ 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইন” বহার মাতা « 
পিতামহীর নায় সৎকার্ধ্যাঙ্রাগী । ময়মনসিংহে নব প্রতিষ্টিত হাপ- 
পাতালে নিজ জননীর নামে একটা এয়ার্ড স্থাপন জন্ত ২৫***২ ব্য 
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করিয়াছেন । তদস্ছ্যায়ী এই হাসপাতালে রাণী দিনমণি নামক একটা 
ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতট্থাতীত কলিকাতা 20709] 0০011. 
88০ অন্তর্ীত £:০91591 5০)০০1 ০ 11501017৩ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে 
নিজ জননীর লাম একটা ৪৩0 প্রতিষ্ঠার জগত ১৫***২ টাক। বায়ের 
অনুমতি দিয়াছেন । 

ইনি এই অল্প বয়সে যেরূপ সৎকশ্মাস্ষ্ঠানে বত্ব ও দানশীলতার 
পরিচয় দিতেছেন তাহাতে ভরসা হয় যে ভাবী জীবনে" দেশ ত্বাহীর 
দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে । ভগবানের নিকট প্রার্থনা! করি তিনি 
দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ দানশীলতার পরিচয় দিয়। বংশের মুখ উজ্জল 
করুন। 


বংশতালিক। । 
রমানাথ গুহ 


| ॥ 
হরিরাষ রামকৃষ্ণ রামানন্দ 
॥ 
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| 
ইন্জ নীদ্মাযণ অনস্রাম 
নিন 
| | 
রুনাথ রাষেশ্ব রা মচজ 
| পুত্রহীন, কন্ঠ। শিবানী | 
জয়নাথ ; রামনাথ, 


। । 
এমা কর 


৯৬, 
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কৃষ্ণনাথ | | 
| শিবনাথ ভৈরব নাথ 
এটি হি নর (১ম দত্তক) (২য় দত্তক; 
কালীনাথ রাজনাথ ৃ ॥ 
(প্রথম দর্ভ” তীয় দত্তক) 
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(দত্তক) 
হেমেন্্নাথ রায় চৌধুরী 
(দণ্ডক) 
[৮০৬ 
উত্বানাথ রায় দ্বারকানাথ বাস্্ 
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ণ | | 
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সাকরাইলের সেনবংশ । 


সাঁকরাইলের সেনবংশের আদি বাসস্থান ফরিদপুর জিলার পাডখুপা 
গ্রামে। ইহারা বৈগ্থকুলোস্ভব পীচঞুপীর মাধব বংশীয়। বর্তমান কেদার 
নাথ সেন হইতে উুঁদ্ধতন ষষ্ট এবং কষ্চনাথ ও যছুনাথ* সেন হইতে 
উদ্ধতন সপ্তম পুরুষ রাধাকাস্ত সেন টাঙ্গাইল মিউনিনিপাল টাউনের 
অন্ত্রভূক্ত এাঁকরাইল গ্রামে মগ্দোল বংশে বিবাহ করেন এবং তদীক্প 
পুত্র মহাদেব মাতুলালয় সুত্রে সাকরাইল গ্রামেই বাস করেন। ,গুরুপাট 
ইহাদের যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রাম নামক গ্রামে। ইহারা ফরিদপুর 
ত্যাগ করিলেও ফারদপুর ও যশোহরের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অচ্ছেগ্ঘ+ 
ভাবে চলিতেছে । মহাদেবের পৌত্র গদাধর* ফরিদপুরের অন্তগ্ত 
বালিয়াখোড়া বিবাহ করেন, ইহা ছাঁড়া ইহাদের অনেক আদান 
প্রদানই ফরিদপুর ও যশোহরের সহিত চলিতেছে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে 
বাস ইহাদের কম দিন নয়, কিন্ত কুট্বতার বন্ধন টাঙ্কাইল অঞ্চলে 
একরূপ নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না) ফুঝিদপুর ও ষশোহরের দুর্গম 
্রাসিস্পপুর্বব আকর্ষণে একাল খ্্য্যস্তও, আকৃষ্ট করিয়া গাথিয়াছে। 
গদাধ'র হইতেই ইহাদের বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্বের 
মহাদেবও ৩ৎপুত্র রামকুষ্ণ কি আবে সংসার যাত্র। নির্বাহ কুরিতেন 
ভাহার কোন বিশেষ বিবরণ এখন আর পাইবার উপায় নাই; তবে' 
বন্ধমান বিস্তৃত তদ্রাসন বাড়ীরই একাংশে যে তাহান্দেরও আবাস 
[ন ছিল সে বিবজ্ধে সন্দেহের কোন হেতু নাই, কিন্তু জমির পরিমাণ 
ক ছিল তাহা সংগ্রহ কর] স্থলাধ্য নহে। মহাদেবের অন্ততম 
সর রামরুষ। নামে রামচরণ শর্খার'দত্ত। ভত্রাসন বাড়ীর ১১৯৫ সনের ূ 
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একখানি পা! পাওয়া গিয়াছে মাত্র।॥ মহাদেব ও মহাদেবের ভিন 
পুত্র রামকৃষ, ছুলাল কষ, ও শরীক মধ্যে কে কখন জন্মগ্রহণ করেন ও 
কে পুর্ববে কে পরে পরলোক গমন করেন তাহ! অঙ্থসন্ধান বরিয্া এখন 
স্থির করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। ছুলাল রুষ্ নিঃসন্তানাকস্থায 
পরক্দোক গমন করেন, তখন তাহার পিতা কিন্ত্রী জীবিত ছিলেন কি 
নাজানা যায় না। অবশিষ্ট ছুইপুত্র রামরুঞ্ণ ও শরীর পিতার স্তর 
পরও জীবিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ছুইপুত্র মধ্যে, পঞ্চানন পুলিস 
দারোগ! ছিলেন। পঞ্চানন ও তৎসহোদর ত্ত্র্নাথ গদাধরের নহিত 
এক বাড়ীতেই, কিন্তু পৃথক গ্রকোষ্ঠে কতদিন পৃথকান্ে "বাস করিয়া, 
ছিলেন তাহা! বল! দুরূহ । পঞ্চাননের পৌন্জ ৬&অঘোরনাথ ১৩৭৭ সনের 
৪ঠ| শ্রাবণ 'গদাধরের বংশধর ম্বর্গগত আনন্দনাথ তদনুজ কেদারনাৎ 
'ও ভ্রাতুষ্পুত্ন রুষ্চনাথ বরাবর একখানি স্বত্ব ত্যাগ পঞ্জ সম্পাদন করি 
দিয়! ১৩১৮ সনের ২৫খে বৈশাখ তারিখে স্বতন্ত্র বাড়ীতে উঠিয়। ধান। 

রামকষের গদাধর, গঙ্গাধর ও কষ্ণপ্রলাদ নামে তিন পুত জনে 
ইার তিন ভ্রাতায় কাল একারে বসবাস করিয়াছিলেন । শেষে 
হ্খন পরিবারের সংখ্যা ক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল, এক বাড়ীতে 
বসবাস অসস্ভব হইয়া! উঠিল তখনই কৃষ্ণ প্রসাদের পু জয়নাথ ১২২৭ 
সনের ৫ই কান্তি কৃষ্ণ মঙ্গল দাসের নিকট খোস কবালার় জ্বি 
করিয়া গ্রামের পশ্চিমাংশে বেলত! ভাঙ্কাবাড়ী গ্রামে (যাহা এখন 
লাকরাইল নামেই খ্যাত ) বলতবাঁড়ী নিশা করেন। এসময়ে গাধা 
পগলোক গমন করিগাছেন। বিষয় আন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্ধ্য গ্ 
ধরের সুদক্ষ] পত্বী রাষপ্রিধ়া দেবীর সহযোগে জয়নাথকেই করিঙে 
হ্ইন্ভ। 

গদাধর কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ। ঠিকরয 
বলিবার কোন নিদর্শন নাই | ১শধবাবস্থার কথাও কিছু জানা যা না! 
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তৎপুত্র তবব নাথের যেরূপ নিয়মিত ভাবে দৈনন্দিন লিপি 
(01875) রাখিবার অভ্যান ছিল তাহাও যদি দিনাজপুরস্থ বাসাবাস্ধীর' 
'সঙ্গে পুড়িয়ান। যাইত তবে.বোধ হয় এ পরিবারের ইতিহাস লোক 
সমাজ একটা, উচ্চদরের বিবরণ বলিয়। গৃহীত হইত। যে সময্বের 
কথা বলিতেছি, সে লময়ে ইহাদের দিনপাত হৃখ শ্বচ্ছন্দে হইত মনে' 
কর! যাইতে পারে না । সেকালে "জানি না কেমনে জনস্রতিযূলে 
[ইহারা জানিতে পারিয়াছিলেন পুণিয়াতে একটি স্থশিক্ষিত মৌলবীর' 
মক্তব আছে। ইনি এবং ইহার শ্বগ্রামবাদী অকৃত্রিম সুহদ স্বর্গগত 
চজনারায়ণ মুম্পী মহাশয় পারসীক ভাষায় বিস্তার্জন জন্য সেই মক্তবের 
িদ্দেশে বাহির হইম। পড়িলেন। উভয়েরই আধিক অবস্থা' বলাই 
মনিপ্রয়োজন ৷ পদধুগলের উপরই নির্ভর করিয়া! ইছাদিগরে এ সমুদয় 
ও খ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল । ইহাদের অধ্যয়ন শেষ হইলে উভদ্ধেই* 
হে প্রত্যাবর্তনের পথে দিনাজপুরে উপস্থিত হইয়। কালীতলাস্থ পর- 
লাকগত উকীল কৈলাসচন্ত্র সেন মহাশয়ের বাসায় উঠেন। সেন 
িগাশয়ের বাসায় এক সময়ে চন্দ্রনারায়ণের আবাম ছিল এবং ইহার 
মপিশচিমে জঙ্গলাকীণ স্থান পরিষ্কার করিয়৷ মহারাজার এলাকায় গদাধর 
রদাবাসগৃহ নির্মাণ করিলেন । গদাধরের ঝ$সারই আয়তন বৃদ্ধি করিয় 
টাহাতসফহার বং শধরগণ এখন বসরান করিতেছেন । 
প্র পুশ হইতে দিনাজপুর পৌছিয়া বন্ধুঘষের ভাগ্য পরীক্ষার কথ। 
ঘরমনে হইল। চঙ্্রনারায়ণ প্রভিনপিয়াল কোর্টে প্রবেশ লাভ কপ্পিলেন। 
্রীদাধরের উদরাহ্ধের সংস্থান হইল, পরে ফৌজদারী মহাফেজের পদ শৃন্ত 
ইলে চক্জনারায়ণ গদাধরকে লালাবাবুর চিঠি সহ আসিতে বলেন; 
সারে গদাধর আসিয়া যহাফেজের পদে নিযুক্ত হন। [585 17019 
১071-80) যখন মহারাজার হাত হইতে ফৌজদারী আদালতের 
কার্ধ)ভার গ্রহণ করেন, সেই সময় মহারাজ্গার অনুরোধ ক্রমে কোম্পানীর 
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কর্মচারীরা গদাধরকে এ আফিপে রাখেন। কতদিন তিনি এ কাধা 
করিয়াছিলেন তাহা জান! যায় না । শোনা গিয়াছে মহাফেছ্জ পদে থাক। 
কালেই অনুস্থাবস্থাস্ বাড়ী আসিয়া! এক, রামনবমী তিথিতে তিনি 
পরলোক গমন করেন । খুব সম্ভবতঃ ১২১৯ মনে তীাহদস ইসছলীল| পা 
হয়।, কারণ ১২৯* হইতেই কাগঙ্জ পত্রে তাহার পরিবর্তে তাহার পত্থী 
বামপ্রিয়া 'চৌধুরাণী॥ নাম দৃষ্ট হয়। “গদাধরের পুত্র ভৈরবলাথ ১২১৬ 
সনে জন্মগ্রহণ'করেন। তাহার পিতৃবিয়োগ চারি বহর বয়সে হয়। ইভা 
হইতেও এক্সপ সময়েই গদাধরের পরলোক ঘটিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত 
হয়। তিনি ২৫/৩০' বৎসরের নৃান বসে পূর্ণিয়াতে পাঠ পেঁষ করিয়। 
দিনাজপুর চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন মনে হয় না ; স্থতরাং 
সেই সমন্ব হইতে ইং ১৮৯২ লনে তাহার মৃত্য কালে কত বস হইয়া- 
ছিল এবং তাহ! হইতে, তাহার জন্মের সময়ও ক'তকট। স্থক্ষ্জপে না 
হউক মোটামুটি বুঝা যাইতে পারে। বিবাহটা এ পরিবারে অনেকেরই 
একাধিক ; হারও দুইটী বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তবে এক 
পরিবার থাকিতে কেহ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতেন না। প্রথম 
পক্ষে তিনি মাণিকগঞ্জের অধীন মৌহালী গ্রামে ৬লক্ীকান্ত দাস 
মহাশয়ের ভগ্রীর সহিত 'পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন।' এই পত 
পরলোক গমন করিলে ফন্পিদপুর' মধ্যে বালিয়াখোতু' গ্রামে 
রামপ্রিয়া দেবীকে পত্বীত্বে গ্রহণ করিয়াছিগেন? ইনি স্বামী 
মতই (তিজন্িনী ছিলেন। এ বিখাহের ফলে ছুইটী কন্তা এবং 
'তৈরবনাথ নামে একটা পুত্র জন্মে । গদাধর ও চন্দ্রনারায়ণ বাস 
ভূমি সাঁকরাইলের উন্নতি আননের ভগীরথ ছিলেন। ইহাদেরই 
দৃষ্টান্ত গদাধরের কুলপুরোহিত বালক গৌরমোহন শ্রাঙ্ধের চান 
কলা 'সহ রান্তার পিচ্ছিলে পড়িকা যাইয়া সেদিনের অন্ধ সংস্থাণ 
ফেশিয়া দিয়! ঝাড়ী গিয়া এই ক্ষতি জন্ত প্রন্ছত হন। যে বাবপাযে 
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সামান্য চাল ও কল! দৈবে পড়িয়া গেলেও আহারের অসংস্থানে ভোজন 
বন্ধ হওয়। হেতু প্রশ্ন ত হইতে হয় তেমন ব্যবল! ত্যাগ কৰিতেই দৃঢট 
সন্বল্প করি তিনি গদ্দাধরের নৌকার পাটাতনের নিয়ে পলাইয়। 
দিনাজপুর আসৈঈশ ভুৰনমোহন নিয়োগী মহাশয়ও এই সময় দিনাজ- 
পুর আসেন। দিনাজপুরে গৌরমোহন ফৌজদারীর পেস্কার ও ভ্রুবন- 
মোহন জজের সেবেস্তা্দার (নিযুক্ত ছইয়। উভয়েই সুন্দর সম্পত্তি অঞ্জন 
করেন। তৎকালে,চাকরীতে ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের এমন দ্বিজাতীয় ম্ব্ণা 
ছিল যে গৌরমোহনের অর্জি ত অর্থ তাহার পিত। স্পর্শও করেন নাই। 
এই সময় তৎকালীন মহারাজার ই্টেষ্টে বড় গৌঁলফোগ উপস্থিত হয়। 
ইতিপূর্বে দেবী সিংহের অমানুষিক অত্যাচারে জজ্জরিত প্রজাকুল 
একেবারে মরিয়া হইয়াছিল ; এখন কি স্থত্র ধরিয়া একবারে বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিল। রাজষ্টেটের খাজনা আদায় জন্য রাজসরকারের দেয় 
অনেক রাজন্বও বাকী পড়িতে লাগিল এবং খাজন্ব দায়ে অনেকগুলি 
মহালও নীলাম হইয়া গেল শুনা যায়। রাজসরকারে উচ্চ পদস্থ 
কার্য্যকারকদের মধ্যেও অনেকে নিমকের সর্তে পদাথাত কারস! নিলামী 
।সম্পত্তি ক্রয়ে আগ্রহান্িত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গদাধর এই সময় 
নদীয়া জেলান্তগত লাখুরিয়া গ্রাম নিবাসী*তাহার ভাগিনেয় চন্ত্রনারায়ণ 
সেনের” সঙ্গে দিনাজপুরে থাকিতেন॥ কোন সম্পন্তি নীলামে খরিদ 
করিতে গঙ্দাধরের প্রবৃতি 'ছিল ন1। ত্বৎকালীন কালেক্টার সাহেব 
ূ ্াহাকে সম্পত্তি অঞ্জনের মাহেন্দ্রঞ্ষণের ন্বযোগ ত্যাগ না করিতে যথো- 
| চিত উপদেশ দিলেন, কিন্তু গদাধরের কিছু দ্রিন রাজসরকারের অল্পেই' 
গ্রাসচ্ছাদনেব সংস্থান হইয়াভিল এবং রাঈষ্টেটই তাহার দুরবস্থাব প্রথম 
১৭ ; তাই মহারাজার সম্পত্তিতে লোলুপদৃষ্টি দিলে ধর্মে সহিবে 
(না ভয়ে তিনি সাহেবের কথা৷ কাণে তুঙ্গিলেন না। তীহার মনোগত ভাব 
জ সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তীহাকে রাজবাড়ী যাইয়া অস্থমতি 
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প্রার্থন। করিতে উপদেশ দিলেন। তদস্থসারে তিনি নিঃশঙ্কিত চিত্তে 
রাজবাড়ী যাইয়। অন্মতি প্রার্থনা করিলে তাহার অভাবনীম্ব সততা ও. 
আন্গত্যের প্রতিদানন্বরূপ রাজকর্তৃপক্ষ প্রত্যুত্তরে বলিদেন, যেরূপ 
অবস্থা দাড়াইয়াছে রাজসম্পত্তি টিকিবে এমত বোধ হুর না? তবে কৃমি 
নিলে এছুঃখের মধ্যেও তাহাদের চিদ্বে একটুকু শখের রেধাপাত হইবে। 
এখন উপস্থিত দ্বিতীম্ঘ অন্তরায় অর্থংভাব, অবস্থার অস্বচ্ছলতা বশত: 
কোন মহালই সমগ্র খরিদ কর! ত পরের কথ নিকের যেটুকু কিনিধার 
ইচ্ছা তাহার মৃলাও ঘ্বর হইতে দিবার শক্তি নাই। তাই ফরিদপুব 
নিবাসী ধন্দনারায়ণ 'সাহা! চৌধুরীর দিনাজপুরস্থ কুীর সহিত বন্দোবস্ত 
হইল, তাহার খরিদ অংশের মূলোর টাকা কুঠী হইতে সরবরাছ হটবে, 
সম্পত্তির মুনাফা হইতে সুদ ও আসলে টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
কিছুই গ্রহণ করিবেন না। কুতজ্ঞতান্থরূপ তাহার প্রত্যেক খরিদ 
২৯০ অন্ধ আন। হিন্ত। কণল। দ্বারা ধর্ম নারায়ণ সাহাকে দিবেন। 
এইন্ধপে প্রথম মহাল পরগণে শালবাড়ী তৎকালীন বিভাগাম্থ্যায়্ী জে্গা 
রাণীগঞ্জ ১১২ মৌজা ২০৩ নং লাট কলানগর ১৭৯৮ সনের ২৬শে এপ্রিল 
মোতাবেক ১২*৫ সনের ১৬ই, বৈশাখ শিকা ৫০৫*২ কোম্পানী 
৭৪৫৩%১* পণে কোম্পানী ৮৪৮০//১০॥ রেভিনিউ যুক্ত মতে ১২*৪ সনের 
ৰাকী রাজস্ব সব্ত নিলাম খরিদ হইল । * এই মহালে'গদদাধর টোন, 
"ঢাক] জেলার অন্তর্গত তেওতার রাজ! ৬শ্ামাশঙ্কর রায় মহাশয়ের 
পূর্বপুরু্ পিতামহ ৬পঞ্চানন দান %$, গদাধরের ভাগিনেয চশ্রনারায়ণ 
নেন ৮১* এবং অধুসৃদন সাহা চৌধুরীদের জন্ক €১* অংশ' হইল; 
এই সম্পত্তির, বর্তমান বাধি আদায় বোধ হয় ৩****২ টাকার কম 
নয় । ,তেওতার রাজাদেরও দিনাজপুরে এই প্রথম* সৌভাগালস্ীর 
আবিতাবের স্চনা । এইরূপে গদাধর চঞজ্নারায়ণ ও পঞ্চানন দাসের 
সম্পদ্থি খরিথ একত্রে হইতে চলিল। * 


সাকরাইলের সেনবংশ ৫৬৯ 


গদাধর সম্পত্তি খরিদ করিয়া তাহার নিজ্াংশ 1০/* হইতে ।./* 
নি ভ্রাতৃশ্পু্জ জয়নাথকে ১২১৯ সনের ২১শে ফান্তন দান পত্র দ্বারা 
দিয়াছিলে,! বাকী *%* আনা অংশ নিজ ভার্্যা রামপ্রিয়। দেবীকে 
দিলেন । ১২১৯"্মনের পরে গদাধরের আর কোন উল্লেখ দেখ। যায় না। 
কোন কাগজ পত্রেও নাম দেখা ঘায় না? শুনাও যায় ১২১৯ সনে পুর্জার 
সময় বাড়ী আসিয়া! নাকি তিনি আর দিনাজপুরে প্রত্যাবর্তন করেন 
নাই । এই সব হইতেই মনে হয় গদাধর ১২১৯ সনেই মার্নবলীল। সংবরণ 
করেন। গদাধর পরলোক গমন করিবার সময় তাহার পত্বী রামপ্রিন্বা, 
একমাস্ত পুঞ্ত্র ভৈরবনাখ ও কন্ত ত্রন্ষমন্্ীকে রাখিয়! যান। 

গদাধরের পত্বী রাম প্রিয়া ও গদাধরের মতই উন্ভমশীল। ও 
তেজন্থিনী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বিষয় সম্পত্তির শাসন 
সংরক্ষণ এবং পঞ্চম বর্ষীয় নাবালক পুত্রের শিক্ষ। দীক্ষার ভা 
নিজেই পরিচালনা করিয়াছেন। ঠ$রবনাধ্ধের অলৌকিক দেব চরিজ, 
ধৈর্য, অসাধারণ সততা এবং অপাধিব সয়্যাস জ্ঞান সমুদয়ই মাতৃদত্ত 
সং শিক্ষার ফল। 

গদাধরের মৃত্যুর পর যাবতীয় স্বজন সকলেই শঙ্কিত হইন্বাছিলেন 
নাবালকের ঘরে শ্রাদ্ধাদিতে বায় বাহুল] সঙ্গত হইবে কি না। পতি-' 
শোয়া কর্তব্যনিষ্ট রামপ্রিয়! ,দাঢট্য সহকারে* বলিলেন, বিষয় ণ 
সম্পত্তি সমৃদ্বয়ই তাহার "কৃত, তাহার পারলৌকিক হিতার্থে তাহার 
তাজা সম্পত্তির এক বৎসরে মুনাকা ব্যয় করিতে হইকে, একথার 
উপর তাহার অন্তরের দিকে চাহিয়া আর কাহারও কথা বলিবার স্পৃহ। 
ধাকিল না। দেশ বিদেশ হইছে পত্তিভমণ্ডলী নিমঙ্তরিত় হইয়া আসিযা 
যথাযোগা সংকৃপ হইয়। গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; দীন দুঃখী * পর্যাপ্ত 
পরিমাণে আহার্ধা ও বিদায় পাইল, ত্র রাঘবদিগের কবিতার লহর ও 
রামাড সর্যাসী্গিগের শঙ্ঘধ্বনি মালাধিক কালেও নিবৃত্ি হইল না । 


বন্ড বংশ পরিচয় 


শ্রাদ্ধ ত হইয়। গেল ইহার পরে গদাধর পন্থীর খেয়াল, হইল পতির স্বর্গ 
কামনায় এবং খ্রজাকুলের জলকষ্ট নিবারণ কলে পতির অজ্জিত 
সম্পত্তি মধ্যে পুকুর খনন করাইয়া সপুত্র নিজে যাইয়া! তা/। উৎসর্গ 
করিবেন। তাহা কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল-এ1 ঠাকুরস্গ। 
এলাকায় বর্তমান গড়েয়া কাছারীর সংলগ্ন পূর্বদিকে সুদীর্ঘ 
একটী পুকুর খনন হইল; সংসারের ও নিজ জীবনের একমাত্র সম্বল 
বালক পুত্রটাকে সঙ্গে নিয়া সাত সমুদ্র তের নদী "হেলায় অতিক্রম 
করিয়া গামপ্রিয়া যথাসময়ে গড়েয়া কাছারীতে পৌছিলেন। এমন স্বধর্ 
পরাম়ণ। নারীর আগমনে গড়েয়ার ভূমি পবিত্র হইল, প্রজ্াকুল আনন্দে 
সোৎ্সাহে, যোগদানপূর্বক কাধ্যের সৌষ্ঠব ও গৌরব বৃদ্ধি করিল । 

জা(তিধর্মত্ির্বিশেষে অতিথি সেবা ইহার নিত্য নৈষিত্তিক কার্য 
ছিল। প্রতিদিন রাত্রি দ্বিগ্রহর পর্ধ্যস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাদা ভঙ্ি ক্ষীর 
৪ চিড় মুড়ি মজুত থাকত; রামপ্রিয়া নিজে বসিয়া থাকিতেন! 
অতিথি, অভ্যাগতের ভোজনাদি যথেষ্টরূণে সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া তবে 
নিত্রার জন্ত উপাধানে মস্তক দিতেন । 

এই প্রসঙ্গে একটি লোকের কণা উল্লেখ না করিলে বোধ হয় এ 
ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া 'যায়। ভৈরবনাথ বক্কঃপ্রাপ্ধ হইলেও 
বিষয় সম্পত্তি মাতার নামেই চলিতে,লাগিল। পুত্র টভৈরবনাথ তি 
শাসন সংরক্ষণ করিতে থাকিলেন । মাতা রামপ্রিয়। বাড়ী থাকিতেন। 
এই সময় পুরবসেবা, অতিথি সেবা-মুখরিহত এবং আত্মীয়ন্বজন পণ বাড়া- 
খাঁনর তত্বাবধানের ভার যে মহাপুকুষের উপর ছিল তাহার নাম কৃষচন্ত 
সেন। তাহার সহিত ইহাদের উজ্রাতিত্ব বা কুটুত্বিতা কিছু ছিল না। 
তিনি হখে তুঃখে সর্ব কার্ধো &ভরবনাথের দক্ষিণ হর্ত্বরূপ ছিলেন। 
টৈরবনাথও তাহাকে কনিষ্টের অধিক স্সেহ ও বাৎসলা কাঁরতেন। 
ইভরবনাখের পুত্রগ্ তদনুরূপ বাবহার করিতেন, পায়ে পড়িয়া প্রণাম 
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করিতেন, কথার পৃষ্ঠে কথা কহিবার সাধ্য কাহারও ছিল ন।। বাড়ীর 
কর্তার স্কায় বধূদ্দের নিকট তাহার কর্ত! আখ্যা ছিল। ইনি সর্ব কাধে 
বুদক্ষ ছিংলন । ইহার হাতে বরাদ্দ ধরা না হইলে গ্রামের কোন বাড়ীর 
ফোন কারী ইত না এবং সমস্ত কাধ্য ইনি চারচক্ষু ছিলেন। .তিনি 
যেরূপ ধাঁশক্তি সম্পর ছিলেন তিনি যদি এ পরিবারের রক্ষণারেক্ষণের 
পরিবর্তে গ্রামের উদ্ঘোগী পুরুষদের স্টায় সেকালে গৃহের বাহির হই! 
পড়িতেন, তবে ম্িনিও নিশ্চয় অন্ান্তের ন্যায় স্থপ্রতির্ঠিত হইয়া! যাইতে 
পারিতেন; কিন্তু ভগবানের বিধান ভিন্ন, জ্ঞানি না কেন তিনি বাহির 
হন নাই। 

এক দিন তাহার কেমন সন্দেহ হইল লোকজনের কার্ধ্য শিথি- 
লতায় অতিথিসেবা স্চাকুরূপে চলিতেছে না'। পরীক্ষার জন্থ তিনি শ্রীহট 
প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ সাজিলেন এবং মৈথিলী তারায় কথা বলিতে বলি 
লাঠি ঠক ঠক শব্ষে অন্ধকারে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অতি- 
থোর সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ভৃত্য উপস্থিত হইয়া প্রশ্ধ ঝরিল 
দেবতার কি আহার হবে? ব্রাঙ্মণবেশী অতিথি দাতের ব্যথায় ক্রি 
ভাব দেখাইয়া মৈথিলী ভাষায্ বলিপেন, বড় দস্তের পীড়া কিছু খাইতে 
পারি না, ছুধ খৈ হইলে একরূপ হয়। * বাড়ীর ভিতর সংবাদ পৌছলঃ 
হধ তে আম কাঠাল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত ইইল, অতিথি 
প্রবর সকল জিনিষেরই' যথোচিত সংকার করিয়া আচমনাস্তে নিজ 
ভাষায় “ভোলাদা পাণ আনত%বলাতেই, ভোলা ভাগারীর মতন্ত হই | 
তাহাকে পরীক্ষা করিতেই সেন মহাশয়েব আজ এ সাজ; সেজৌরে 
গোল করিতে লাগিল। আতথি প্রস্থান করিলেন, ক্রমে কথা অন্দরে 
পৌছিল, বামপ্প্রয়। হাসিতে লাগিলেন। তীহার নারীহদরে ন্রেহের 
উৎস বহিল। পরদিন আবার সেন মহাশম্ধকে আহ্বান করিয়! স্বহস্তে 
গ্রচুর পরিমাণে আহার করাইলেন। 


৫৭২ ংশ পরিচন্ 


ভৃত্য ও তৃত্যবর্গকে এ পরিবারের বয়োজোষ্ঠ ব্যতীত আর 
কাহাকেও নাম করিয়া ভাকিতে শুনা যায় নাই। সকলকে দা, খুড়া, 
জেঠা বলিয়া অতিহিত হইতে হইত এবং অন্দরে বাহিরে সেইক্গী সম্মান. 
পাইতে দেখিয়াছি--সে ধত কেন অভ্তাজ জাতি হোক নাঁ1 
ইনি, ১২৩৩ সনেব ১২ই অগ্রহায়ণ একমাত্র পুত্র তৈরবনাথের 
জীবন সঙ্গিনী হশোহরের অধীন দর্ষিণ কালীয়া নিবাসী মৌদগলা 
অরধিদ্দ বংশীয় 'ম্বর্গগত পাঙ্কিশোর দাশ মহাশয়ের একমাত্র কন্তা 
হরস্থন্মরীকে নির্বাচনপূর্বাক গৃহে আনিয়! পুত্র বধূ মুখ দর্শনে জীবনের 
প্রধান একটী কার্যে তৃপ্থিলাভ করেন। ১২৭ সনে ভৈরবনাথের 
ঘরে প্রথম 'সস্তান স্বর্গগতা শিবমোহ্ধিনীর জন্ম হয়। দ্বিতীয় সন্তান 
ছুর্গানাথ। ইহার মনের বলের পরিচয় সর্ব কার্ধ্যে সম্যক প্রতিভাত 
হইতভ। ১২৪৫ কি এইর্প কোন সময়ে শারদীয়! পৃজ্জার তিথির মান বড় 
কম ছিল, প্রতি মানে সাণটী মৃত্ধির ষোড়শোপচারে পুঙ্গা অসম্ভব 
বলিয়া শুধু গন্ধে পুস্পে অর্চনা! হইবে অথচ কাঠাযে লোক দেখান পুতুল 
সাজাইতে হইবে একথা কোনরূপ তাহার মনে থাপ খাল না। তিনি 
এরূপ প্রতিমা লাজাইতে রাজী হইলেন না। পণ্তিতমণ্ডলী আহ্বান 
করিয়া তাহাদের ব্যবস্থান্থযায়ী চ'রটী মৃষ্ি কমাইয়াছিলেন। শুধু দেবী 
' ও অন্থ্র, সিংহ এই স্রিমৃত্তি রহিয়া গেল, সেই হইতে এ র্যস্ত গদাররের 
ংশধরদের আলয়ে দুর্গোৎসব ও বাসম্তীতে এই' তরিমৃ্ধিরই অর্চনা হইয়া 
আসিতেছেণ একালের দুর্বঙ চিত্র লোক হইলে বংশের বা কোন 
হানি হয় এই কুসংস্কারের বশবস্তী হইয়াই এরূপ কার্ষয্যে কেহ হস্তক্ষেপ 
করিতে সাহসী হইতেন না। একাল কেন তখনও বাঙ্গালা দেশে আর' 
কোথাও কেহ করিয়াছেন বলিয়া! শ্রুনা বায় নাই । 
ছুর্গানাথের শৈশবে পরলোক গমনের পর হইতেই তৈধবনাথের 
স্বরে একটা পুত্র সন্তান দেখিয়া চচ্ছু বুঝিতে রামশ্রিয়ার প্রাণের প্রবল 


সকরাইলের সেনবংশ ৫৭৩ 


'আফাজ্ষ। জাগিতেছিল। ১২৪৯ সনে ভগবানের চরণে তাহার নিবেদন 

পৌছিল। এই সমষ্বে তীহার বংশের তিলক, পরহিতব্রত দ্বিতীয় পৌন্র 
গোবিন্দানাথের জন্ম হইল। গোবিন্দনাথেব জন্মে রামপ্রিয়ার হাদয়ে 
আশার সঈঈীর.. হইল। ইহার অল্নদিন পূর্বে দিনাজপুরে পুনরায় কিছু 
অমিদারী সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে; রামপ্রিয়া গাণে সাড়া পাইলেন, 
তগবানের কৃপাদৃহ্টি তাহার হে সমভাবেই আছে। আত্মীয়স্বধন 

ধাহারা গ্রতিম। [তরমৃত্তি করাতে অন্ধ সংস্কারের বশে আতঙ্কিত হইয়া- 
ছিলেন তাহাদের সে আতঙ্কের ভিত্তি টলিয়া গেল। গোবিন্বনাথের 

জ্যেষ্ঠা ভগী শিবযোছিনী মাণিকগঞ্জ মহ্কুমান্তর্গত মৌহালী নিবাসী 

হ্রচন্জর দাশ গুগ্রের সঙ্গে পরিণীতা হইয়া অল্পকাল মধ্যে বৈধব্যাবস্থায় 

পিতৃগৃহে ফিরিস্া আসেন । তদবধি মামরণ পিতৃগৃহে কর্তৃত্ব করিয়া ১২৯৮ 

পনের ৯ই বৈশাখ লোকান্তরিতা হন। গোবিন্মনাখের জন্মের কিয়ৎকাল 

পরে গদাধরের পত্রী বিধবা! পোত্বী শিব মোহিনীকে সঙ্গে নিদ্না। জগন্নাথ 
দর্শনে পুরী যাত্রা করেন। ধন্দের নামে তখন প্রাণে আকুল আহ্বান 
আসিতে চিত্ত বিকল হইয়। উঠিত, তাহাতেই হর্গম রাস্তার দুঃখ ক্রেশ 

মনে উদয় হইবার অবসর আর হইত না। যে পথে একদিন ভাবে 
বিভোর গৌরাঙ্গদেব সঞ্জ্যাস ব্রত অবলম্বনে শুধু অনন্য দেবভাধ্যান 
হইয়া চলিয়াছিলেন, রাম প্রিয়া ও সেই ভাবে নিজকে অনুগ্রাণিত করিম! 
সেই "পথে চলিয়াছেন ইহা এ বংশের পক্ষেও কম গৌরবের কথা নহে। 
সে বালে ইহা৷ হইতে ধর ধলপতার অত্যু্জন দৃষ্টান্ত আরকি হইতে 
পারে? পুরী হইতে ফিরিয়া আর অধিকদিন রামপ্রিয়া ববিতা 
ছিরেন না। ১২৫১ মনের ১০ই পৌষ পুত্র ভৈরবনাথ ও পৌর গোবিদ্ধ- 

নাথকে রাখিঘ্া বশের রশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়! রামপ্রিয়া আমরধামে 
চলিয়। গেলেন। ইহার পর বৎসরাধিককাল গোলযোগে কাটিয়! গেল 
১২৫৩ সনে বিষন্ব মস্পত্তিতে ভৈরবনাথের নিজ্গ না জ্বারী হইল। 


৭৪ বংশ পরিচয় 


্তায়নিষ্ঠ, পৃতচরিত্র ভরবনাথ কর্তব্য সমাধান জীবনের মহাত্রত 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সম্পন্ত্ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া এশী 
শক্তি প্রভাবে তহপযুক্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। “জুমানিবং 
অদাভিকম হিংসা ক্ষান্তিরার্জবম, আচার্যোপামনং শেচৈচ এস্থধ্যমাতম 
বিনিগ্রহং” ইত্যাদি সমস্ত গুণই পৃথকভাবে তাহাতে সমাবিষ্ট দেখা 
যাইত। নিজ জীদারী কাছারীতে তিনি ফরাসের সম্মুথে মাছুরে 
উপবেশন করিয়া কার্য পরিচালনা করিতেন । আমলাবর্গ ফরাসে 
বসিয়া লেখাপড়! করিতেন। দ্বিপ্রহরে বিশ্রামাস্তে তামাকের 
জন্য তৃত্যবকে ডাকিলে ঘি তাহার্দের কষ্ট হয়, তাই নিজে 
কলিকাটি হস্তে লইয়া ভূত্যদ্দের ঘরে চলয়া যাইতেন। সেখানে 
অহোরাত্ কুণ্ডে কাঠের খুড়ি জলিত,; তাহা হইতে আগ্তন সংগ্রহ 
করিয়া ঘবে আসিয়া ধূম পীনে অবসাদ দূর করতঃ হস্ত মুখ ধুইয়া 
গৃহ কাধ্যাণি কিঞ্চিৎ পূর্ধ্যবেক্ষণান্তর বন্ধু সমাগত বা সুধী সমাজে 
ধন্মালোচনায় বৈকালট্রকু অতিবাহিত করিতেন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া আফিক পমাধা কিয়। জপে বদিতেন | রাত্রি দেড় প্রহবের 
সময়ে ভোঁজনেৰ গ্প্ঠ বাড়ার ভিতর হইতে আহ্বান আমিত। তখন 
(ভোজন সমাধ। কৰিয়া একটু বিশ্রাম কগিয়া আবাগ জপে। বসিতেন। 
শৃত্ ২২২ ট। পরাস্ত জপে কাটি, (তত্পরু শয়ন করিয়া সধ্যোদধের 
পৃর্কেইি প্রাতরুখানপূর্বক প্রাভক্কত্যারি ও *সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাধ 
পূর্বক কাছাবাতে কাজ কর্ম যাহা থুঁকিত সমাধা করিয়া মাপাতি ক 
সন্প্র করতঃ বেল। বারটার সময়ে আত্মীয়পরিজনসহ মাধ্যান্িক আহার 
করিয়া পুণরায় বিশ্রাম করিতেনখ এইরূপ দিনের পর দিন তাহার 
কাব্য ঘড়ির কাটাব মত চলিয়া যাইত ! পৈত্রিক আমলেদ্ শাল বনাত- 
শুলি আলমাবীতে পোকা কাটিত, নিজে তৎকালীন মারকিনের চাদর 
দোপাটা করিয়া শীতবস্ত্র দ্বরষপে ব্যবহার করিতেন, "অথচ অর্থরক্ষায়, 


সাকরাইল্সের সেনবংশ ৫৭৫. 


একটুও মন ছিল না, সমস্তই দেব সেবা, ব্রাহ্মণ সেবা, দরিদ্র নারায়ণের 
সেবা ও তীর্থ ভ্রমণ পুরাণ পাঠাদিতে ব্যয়িত হইত। তিনি বাহিক 
জাকজমঝ একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাহার গুক্ুদেব ও 
পুরোহিতবর্টেিসম্পত্তি বিশেষ ছিল না । ইনিই তাহাদিগকে সম্পত্তি 
প্রধান করেন। কেহ ইহাকে কখনও দিনাজপুরের মত শ্রেষ্ঠ চাউলের 
স্থানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে বাস কর! সত্ত্বেও দাদখানী বা কাটারী- 
ভোগ চাউল মুখে তুলিতে দেখে নাই। কথাচ্ছলে এই কথা একবার 
উঠিলে ইহার জ্ঞষ্ট পুত্র বলিম্বাছিলেন, বাঁব! চাকুরে লোকের সন্তান, 
তান মোট*সোটাই ভালবাসেন, আমরা জমিদারের সন্তান আমরা ওসব 
বাঞ্জে জিনিষ খাইতে ষাইব কেন? প্রাতবেশী রোগাঁদের প্রথম পথ্যের 
চাউল ইহার বাড়ী হইতে জাতি ধর্ ও ছোট বড় নির্বিশেষে 
অকাতরে বিতারত হইত। মধু ও পুরাতন ঘ্বৃত ইহার বাড়ীতে 
বিতরণ জন্য বার মাস মুত থাকিত। ,দুস্থ ও নিম্ন শ্রেণীর 
“শাকের মধ্যে মৃতদেহ সতকারের কাষ্ঠ বর্ষায় প্রচর পরিমাণে 
সংগৃহীত হইয়। সম্বৎ্সর বিত্ত হইত। ম্বজাতি মধ্যে কাহারও 
ইত সংবাদ কণে পহছিলে আহ্বানের প্রতাঙ্ষা না করিয়া দিবারাত্রি 
এত গ্রাক্ষ মনে না করিয়া গামোছাখানি ঘাড়ে শিয়া বিপদগ্রস্তদের , 
(৭1. উপস্থিত হুইতেন। ল্)েকে দেখিয়া অবাক হহত। এ দষ্থাস্তে 
অনেকেরই তখন প্রাতবাদ্ব বা আপত্তি করিতে আর ভরসা হহত* 
৭, ৫ষহ প্রাথী হইয়া ইহার নিকট উপস্থিত হইলে ক্লুম হোক 
(এশা হোক কাহাকেও রিক্ত ইস্তে ফরিতে হইত না । যত অসময়ে ৰা 
বত শুক ভোজন করুন না কেন ইহাব*কখনও হজমী ওবধের আশ্রয় 
গ্রংণ করিতে হইত না। আশ্চযোর বিষয় ইহার বদ হজমের কথা কেহ 
শুনে নাই। কাঠাল ও দধি চিড়া ইহার প্রিয় খাঘ্য ছিল। যাহার!" 
ইহাতে গ্রীতি দেখাইতেন, স্াহান্দের উপর ইনি বড় সন্তষ্ট হইতেন।. 


পণ ংশ পরিচয় 


আর কেহ নিতে সঙ্কুচিত হইলে বলিতেন, ওসব বাবুদের দিও না 
আমাকে দাও। 

ইহার স্থৈরধ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠী অসাধারণ ছিল। একদা! ইছার/এক জার, 
কন্তার বিবাহে ইহার বাড়ীর স্ত্রীপুক্কধ সকলে সে বুট তে উপস্থিছ্চ। 
সন্ধা হইয়াছে, সকলেই বিবাহের উদ্ভোগে ব্যস্ত, নিমজ্িত ভদ্রলোকের 
আহার সমাধা হইয়ছে। ইহার জ্যোষ্ঠ পুত্র গোবিন্দনাথও আহারাস্ে 
বৈঠকখানায় আসিয়া বনিয়াছেন। আনন্দময় বিবাহ-ভবনে হাসি, ঠাট্টা, 
গল্প, গুজব পুরাদমে চলিতেছে । এমন সময় বর আসার বাচ্যোদম গশুন। 
যাইতে লাগিল। কেহ প্রত্যুদশমন করিতেছে বা গ্রসেসন দেখিতে 
বাহিরে আসিলেন, হঠাৎ গোবিন্দ নাথ বলিয্া! উঠি,লন তাহার 
শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না এবং তাহার বন্ধু তৎকালীন 
মাকরাইল ক্কুলের হেডমাষ্টার বাবু রামচন্দ সেন মহাশয়ের হাটু 
আকর্ষণপূর্বক তাহাই উউ্পাধান করিয়। চক্ষু মুক্রিত করিলেন। আর 
সে চক্ষু উন্দীলিত হইল না, নিমিষে বিল! যন্ত্রনায় সব ফুরাইল। উৎসবের 
বাড়ী একি দুর্ঘটনা ! কাণ। ঘুষ! চলিতে লাগিল, কেহ ভাক্তার 'মানিতে 
ছুটিলেন। কথাটা ভৈরবনাথের কাণে একরূপ পৌছিল ! তিনি এরপ 
- গুরুতর আঘাত সামগ্রিক থেন, একবারে তুলিয়া গেলেন । জ্ঞাতির জাত 
কুল রক্ষার জন্ত ক্যকুল হইয়া উঠিলেন .এবং বর বাড়ী পৌছিত্্াত 
“বরকে বাড়ীর ভিতর নিয়া তৎক্ষণাৎ কন্াটাকে পাত্রস্থা করিয়া দুর্গ 
হুর্গা শন্মোচ্চারণ পূর্বক দীর্ঘশ্বাস তয়াগ করিয়া শ্বগৃহে আসিয়া শয্যা. 
গ্রহণ করিলেন। ১২৬৬ সনের ১৪ই কা্তিক তৈরবনাথ সগচদশ বর্ষা 
জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দনাথের থন্বস্তরী বৈদ্ববভ বংশীয় ৬ভুবনমোহন 
সেন গ্ধের সপ্তম বর্ষী। একমাত্র কন্তা গ্রবমস্বীর সহিত বিবাহ দেন। 
'“সঠাৎ অজানিতভাবে ভগবান তাহাকে ভোগ স্থখের আশ্রয় হইতে 
সঙ্গ্যাসিনী সাজাইলেন। কেনই বা এই স্ব্গআই দেযোপম স্বামীকে পুজা 
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করিতে অধিকারিণী করিয়া এই অল্প সময়ে আবার সে সখ হইতে 
বঞ্চিত করিলেন, পূর্বজন্মের কি পাপের ফলে তাহার আহ এ দশ! 

হইল তাহা একমাত্র নেই বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। জানি না সংসারের 
লোরু চক্ষুতেিমদৃশ অহঃরহ সংঘটিত এইরূপ সহশ্র কার্যে ভগবানের 
কি মহহুর্দেশ্য নিহিত আছে ! মানব তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অলীষ অনস্ত 
পুরুষের কাধ্যাবলীর সমালোচনা বর্দরতে যাইয়। পদে পদে নজ অক্ষম- 
তারই পরিচন়্ প্রদান করে। ভৈরব নাথ গৃহে জলন্ত শ্বান্োপম বিধবা 
পুত্রবধূর দুঃখে মুহমান হইলেন। ভৈরব নাথ এ আঘাতের পরে 
টাহার জীব্নর শেষ দিনের আর বড় ঝাকী নাই বুঝিতে পারিয়া 
১২৮৩ সনের ২৮শে ভাদ্র একখানি চরম পত্র সম্পাদৰ পূর্বক 
তাহাতে তাহার পুত্র আনন্দ নাথ ও কেদারনাথ ,এবং পৌত্র 
কষ্নাথকে ত্যজ্য' মম্পত্তিতে আঁধকারী করিয়া তাহাদের উপর কন্তা ও, 
অগ্থান্ত আশ্রিত ও আশ্রত৷ আত্মীয় স্বজনের* মাসহরা বহনের এবং 
দেবসেবার গুরুভার অর্পণ করেন। এ নমর ব্রাক্ষধন্থের শ্রোত 
প্রবলভাবেই বহিতোঁছল, পাণ দোষও সমাজের অন্তস্তল প্য্ত 
আলো।ড়ত কাঁরতেছিল, তাই এ চ্রন পত্রে পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য 
য়াছেন যে বংগগধরদের মধ্যে কেহ, স্বধন্মত্যাগী বা মগ্চপায়া 
হলে ঘে তাহার ত্যজ্য সম্পতত হইতে ভোগাধিকার চ্যুত হইবে। 
সে সময়ে অনেকেই চাকক্কা ব্যপর্দেশে বারমাস পুত্র পাঁরজন হইতে 
বচ্ছিন্ন হহঁয়া বিদেশে বাস করিঃত। তখন বৎসরে মাত্র ৪ খার নয় 
[এ বার গবর্ণমেন্টে রাজস্ব দাঁখল করিতে হইত) স্থতগাৎ ভৈরব 
খকে ফাল্গুন হইতে আশ্বিন পধ্স্ত আট মাসই দিনাজপুরে একক 
[স কবিতে হ্হত্ত, মাআ চাও মাস গৃহে পুত্র পরিবার সঙ্গে থাকিতে 
ারিতেন। ইহাতে একাদনেগ তরেও ভৈরবনাথের নিষ্কলঙ্ক চবিতে 
লঞ্ধের রেখাপাত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি ভৈরবনাথ অধিক 
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রাত্রি জপে কাটাইতেন। এই অবসরে একদিন তাহার এক রসিক 
বৈবাহিক তাহার বিছানায় একটি বারাঙ্গনা আনিয়া! রাখিয়া দেন-- 
উদ্দেশ্ত বৈবাহিকের সহিত রহস্য ও চিত্তের শক্তি পরীক্ষা / দীর্ঘ রাত্রে 
জপ শেষ হইলে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনিন্ হন্দরী যুবতীকে 
নিত শধ্যায় শায়িত দেখিয়া! ভৈরবনাথ চমকিয়! উঠিলেন এবং ততুছর্থে 
আত্মনংবরণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মা তুমি কে? সে ইহার মাতৃ 
সম্বোধন সম্পূর্ণ অপ্রেমিকের ভাব লক্ষ্য করিয়া ॥একবারে কিংকর্তব্য 
বিমৃঢ়ার মত ট্রবনাথের চরণতলে পতিতা হইয়া কৃপাভিক্ষা 
করিয়া বলিল ষে' তাহারই বৈবাহিক বাধু “এ লাঞ্চনার 
হেতু 1" উৈরবনাথ ছুয়ার খুলিঘ়। তাহাকে রাস্তা দিলেন এবং ভি 
গুকোষ্ঠে তগবালের নাম স্মরণ করিয়া তিনি নিদ্রা গেলেন । টরব- 
না?দ সর্বকার্যেই স্বাধীনতা ছিল, কিছুতেই তিনি দাসত্ব স্বীকার করি, 
তেন ৮ । হৃদয়ে ও মনে সৃমান শক্তি ছিল। দিনাজপুর হইতে যাতা- 
স্লাতে সাহেবগঞ্জে (বর্তমান কাউগা ষ্েশনেব সম্পনিকট ) আত্রাই নদীতে 
নৌকায় উঠিতে এ ছুঃক্রোশ পথ অতিক্রমে ছুর্বধল চিত্ত ক্ষীণজীৰি 
লোকেব স্যার তাহাকে ধান বহনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত 
না? আমরণ পরাস্ত ভিরবনাথ একখানি ত্রিভঙ্গ যি আশ্রয়ে বিনা 
ক্লা্িতেই এ পথ অতিক্রম করিতেন । তীর্থ ভ্রমণ কালে ভৃত্য 
সঙ্গে খাকা সত্বেও /৫ সের জলপুণ একটা গাড়, অবলীলাক্রমে নির্ 
বহন করিয়া গাড়ীতে উঠানামা করিতেন। ইনি শক্তিমন্্ে দীক্ষিত 
ছিলেন। ইনি দোল দুর্গোৎসব ধাসম্তী এবং অমাবশ্তাতে 'কালিকা 
ইত্যাদি দেব দেবীর অচ্চনাঁ যাহা তাহার পৈত্রিক আমল হইতে চনিয় 
আমিতেছিল তাহা আগ্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির গহিত রক্ষা করিযা 
আসিয়াছেন। তিনি বৎসরে কত শ্রান্ধ ও শাস্তি গ্গায়ন যে নির্বাহ, 
করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল ন1। তন্মধ্যে রামনবমী দিবসে পিতৃত্রা| 
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বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই শ্রাদ্ধ কালে ভৈরবনাথ দিনাজপুর সহ- 
রন্থ বাসা বাটীভে অবস্থান করিতেন। টাউনস্থ সকল ভদ্রলোকই ইহার 
গৃহে আমগত্রিত হইতেন। সকলে এ বাধিক নিমন্ত্রণ তৃপ্তির সহিত উপ- 
ভোগ করিঞ্ন। পূর্ব দিন পূর্বাহ্থে ব্রাহ্মণ দ্বার] সকলে নিমস্ত্রিত 
হইতেন, অপরাহ্থে ভৈরবনাথ নিজে বাহির হইয়। আবার তান্ার। 
যাচাই করতেন ও ভুল ভ্রান্তি হইলে+ক্ষম| ভিক্ষা করিতেন । অতিথিকে 
প্রাণের আকিঞ্চনেই, দেবত| জ্ঞানে সেবা টৈরবনাথের লক্ষ্য ছিল। 
ভৈরবনাথ মৃত্যুর পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দনাথের নিকটে শেষ 
অনুজ্ঞা তিনটী প্রকাশ করিলেন ১। আমার পৈত্রিক ক্রিয়া কণ্ম 
বহাল বাখিও ২। ব্রদ্ধন্ব হরণ করিও নাঁ৩। কাহারও জামীর হই ও 
না। এই মুল্য খান বাকাত্রয় মাত্র প্রকাশ করিয়া মুখ বন্ধ করিলেন। 
ঠৈববনাথ ১২৯* সনের ২৮শে কান্তিক রামচতুর্দশার উদ্ভাসিত 
জোতম্বালোকে নম্বর দেহ ত্যাগ করিয়া! অমর ধ$মে চলিয়া গেলেন । 
তৈরবনাথের ১২৩৩ সনে বিবহিতা প্রথম! পত্বী হরঙ্বন্দরী দেবী 
তৃতীয় পুত্র আনন্দনাথের তুমিই হইবার পর হইতেই স্থতিকা রোগে 
অতান্ত অসুস্থ হন এবং অন্নকাল মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করেন। ইনি 
অতিশয্র .সবল প্রকৃতির লোক ছিলেন।,* ভৈরব নাখের এই পত্বী 
শিবমৌঠনী, মাতঙ্গী ও পদ্মমণি লামে তিনটী কন্তা এধং গোবিন্দনাথ, 
আনন্দ নাথ নাষে দুইটী পুর রাখিয়া! পরলোক গমন করেন। ভৈরব 
শাখের এখন নংসার অচল হইল । *অপগণ্ড শিশু ছেলে পেলে, ফৃংসারে 
নিরাশ্রপন আত্মীয় স্বজনের সংখ্যাও কম ছিল না! ১২৫৪ ননের ফাল্গুন: 
মাসে কাণিহাতী নিবাসী যৌদগল্য বংশীয় ৬কফগোবিন্ম দাশ গুপ্ত 
মুন্সী মহাশয়ের কগয! সারদা স্থন্দরীকে ভৈরবনাথ বিবাহ ক্রেল। 
এই বিবাহে তৈরবনাথের গৃহে অপ্রাপ্ত ধরসে পরলোকগত 
কেশবনাথ ও কেদারনাথ নামে ছইটা ধু এবং শরৎকুষ্ারী, মুক্তকেন্ট 
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ও সৌদামিনী নামে তিনটা কন্তা জন্মে। শেষোক্ত কন্ত! দুইটি অবিবা' 
হিতাবস্থায় পরলোক গমন করেন। শরত্কুমারী সিরাজগঞ্জের অধীন 
বাগবাটী নিবামী দিনাজপুর ম্যাজিষ্ট্টে আফিসের ভূতপুর্ব্ হেড ক্া্ 
বাবু যোগেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে ১২৭৯ সনের ফাল্গুন ম্টলে পরিণীত্তা হন। 
*« গোবিন্দনাথ ও আনন্দনাথ উভয়েই বাল্যকাল হইতে ঢাক। থাকিয়া 
পড়া শুনা করিতেন বাড়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্য কমল সিকদার অভিভাবক 
স্বরূপে বার মাস তাহাদের সঙ্কে থাকিত। (গাবিন্দনাথের স্বাস্থ 
মোটামুটি মন্দ ছিল না। এক একবার হঠাৎ এমন অন্থস্থ হইয়া! পড়িতেন 
যে জীবন মরণের সদ্ধিস্থল হইতে তাহাকে ফিরিতে হইয়াছে । ইনি ঢাক 
পোগন্জ স্থল হইতে এণ্টেন্স পাস করেন । এই সময়ে 91550017560 ও 
1700809.হইবার ইহার প্রনল আগ্রহ ছিল, হঠ।ৎ একবার এমন হইর 
আর সংজ্ঞ| হয় নাঃ. অনেক চেষ্টায় যদি বা সংজ্ঞা হইল কিন্তু এঁ 
স্বকৃত ব্যাধির ফলে শেষে তি।ন মারা যান। 
গোবিন্দনাথ চরিত্রে দেবতা তুল্য ছিলেন । তীহার মত ন্যায় নি 
জন হিতৈযা লোক জগতে বড় জন্মে ন।। তাহার প্রবল ধণ্ম পিপাদা; 
তিনি তৎকালে নঘশ্ত হিলেন। তিনি কুটিলতাময় সংসারের কোন 
ধারই ধরিতেন না। কথ! প্রসঙ্গে জমিদারী দেখা শুনার কথ। উঠি 
1নর্বিকার চিত্তে কনিষ্ঠ আনন্দলাথ € মোদরোপম শ্রন্ধের গৌঁবসুন। 
টক্তবত্তী মহাশয়ের নাম করিয়া] বলিতেন' ইহারাই দেখিবে। কাহাবঃ 
হিততরই অহিতত চিন্ত। মনের ধারেঞ্) খেসিতে পারিত না। দেশেধি 
বিদেশে কি ভদ্র কি অপর সাধারণ এখনও এক বাক্যে যাহারা তাহাকে 
জানিতেন তাহারা কথ উ্.লই তাহার চগিত্রের বিশুদ্ধত। ও মাধূর্চের 
বর্ণন। যেন সহজ মুখে করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন দা। তিনি ভগবাদে 
অত্যধিক ভক্তি নিবন্ধনই বোধ হয় জগতে এত সর্ধজনপ্রিয় হই 
সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি পাপকে সর্বাস্তঃকরণে ঘ্বণা করিতেন, কিন 
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পী তাহার করুণার পাত্র ছিল । তিনি তাহাদিগকে আদর যত্র অকৃত্রিম 
ভালবাসার ফলে সৎপথে ফিরাইয়। আনিতে সর্বদাই প্রয়ান পাইতেন। 
গোবিন্দ নাথ নানা প্রকারে, অপৎ পথে গমনের গতিরোধ পূর্বক 
হিতোপদেশ দবাধী মতি পরিবর্তনের চেষ্টী করিয়া অনেক ক্ষেত্রে 
'কতকাধ্যও হইতেন। ইনি নিজ বিশ্বাপানুসারে পরম ব্রদ্ষের ভজনই 
জীবনের সারধশ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন 

দেশের প্রভূত কল্যাণবর্ধা ইহাদের ন্বগ্ামের সেকালের হিত 
[সাধিনী সভা! এবং গ্রামের পোষ্টাফিন যাহা এখন 9270175 08816এ 
পরিণত হইয়াছে তাহ! ইহার এবং ইহার দু-চারজন "সহকর্মীর অক্লান্ত 
চেষ্টাব অমূত ফল। দুস্থের সাহাযা এবং জনহিতকর সর্ব কার্ধ্যই 
[এই হিতসাধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল, এখন তাহার কন্কান অবশিষ্ট 
(সেই পৃত নাম মাত্র রহিয়াছে । 

॥ [তাপ সর্বদাই বলিতেন, &১ 00০0 110 ৪ ৮০০৫ 110187) ৪0৫ 
৪89০০ £897) 0৪8 1009106৪172 1351)109 1 সৌভাগ্য ক্রমে এ 
(অনেব সযাবেশই তাহার জীবনে হহয়াছিণ, সংসারে বোগ যন্ত্র। বাদ 
দিণে তান পরম সখা ছিলেন। 

| সন্ধ্যা" বেলায় তাহার গৃহের দক্ষিণের ব্রেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
ঝনধবাঁণতে নিত্য মুখখিত ৩হত 1" 

| তিনি নোক খাওয়াইয়। অত্যন্ত তৃপ্চি অনুভব কবিতেন। দিনাজ- 
পুর দেল। আমের জন্য বিখ্যাত | অঙমের সময় ঝাক। ভন্তি আম ঝ্রড়ার 
[উঠানে রক্ষিত হইত ; আর থাকিত একটা জলের গামলা ও করয়েকথানি, 
ইিগি। বাশক বৃদ্ধ স্কুল ছুটির পর আসিয়া! এফ এক জনে এক একখান! 
িয়। গামলার চারিধাঁরে বসিয়া যাইত এবং গামলাতে আমটী ধৌত 
করিয়া ছুরিকা দ্বারা ছাড়াইয়। তবরিত গতিতে কে 'কতটা গলাধঃকরণ 
ৰরিতে পারে তাহারই কৌতুক দশশনে বিপুল আনন্দ উপভোগ 
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করিতেন। সারদাহুন্দরী ইহার প্রতি সম্পূর্ণ মাতৃদ্েহ ঢালিয়। দিয়া- 
ছিলেন; গোবিন্দনাথও শৈশবে মাতৃহীন হওয়া ইহাকে পাইয়া 
ইহাকেই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মাতৃহীনতের 
অভাব ভূলিয়া যান। ১২৮২ সনের ২২ মাঘ ইন্রি' পরলোক বৃ 
পিতা! ভৈরবনাথ, ও অন্তম্বত্বাবস্তায় পত্বী দ্রবমগ্মী এবং ১২৭৮ সনের ১০ই 
শ্রাবন জাত একমাত্র পুত্র কষ্ণনার্থ ও ১২৮১ সনে জাত কমল! নাষে 
একটী কন্তা রাখিয়া! যান । প্রথম! কন্তা কমল কামিনী মাণিক 
'গঞ্জের অধীন মৌহালী নিবাসী মগ্বমনসিংহের লব্ধ প্রত্তিষ্ঠ উকীল বাবু 
বিজয়চন্দ্র দাশের লঙ্গে পরিণীতা' হন। বিমল! নামী দ্বিতীব কন্যা! উক্ত 
গ্রামেই" পুলিসের এভিসনাল স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট রায় সাহেব কুমুদ মোহন 
দাশ গুপ্তের সঙ্গে পরিণীতা হন। প্রথমার জোট পুত্র শ্রীযুক্ত যে।গেশচন্তর 
এখন ষয়মনসিংহের উকীল। দ্বিতীয়ার জ্যেষ্ঠ পুর শ্রীযুক্ত সবসীমোহন 
এখন সবডিপুটী কালেকটার.। 
গোবিন্দ নাথের কনিষ্ঠ আনন্দনাথ ভূমিষ্ট হইবার পর তিন মাস 
মধ্যেই মাতৃ বিয়োগ ঘটে । শিশু আনন্দনাথ টৈশব হইতেই একটুক 
ভুজ্েয় প্রকৃতির রহিয়া গেলেন,'কাহারও সহিত বালজন স্থলভ প্রাণ 
খোলা আত্মীয়ত1 করা, ত্রিয়া কৌতুক করা বা স্থুপেয় স্থখাগ্ঠ আহা 
জন্য আকাক্ষ| "প্রকাশ সবই প্টাহার'ম্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। যে বৎসর 
আনন্দনাথের এপ্টেল্স দ্রিবার কথা সেই বৎসর ১২৭০ সনের ২* শে 
কাহিক+ ইহাকে শ্বগ্রামস্থ ৬ জগ.মাহন নিয়োগী মহাশয়ের কনা 
মনমোহিনী দেবীর সহিত পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাতে 
অনেক সময় নষ্ট হয়। দেবারে আর পরীক্ষা দেওয়! ঘটিল না। এই 
ঘটনার জন্ত বৃদ্ধ বয়স পর্যান্ত তাহাকে অন্থতাপ করিতে শুনিয়াছি। 

অল্পবয়সে দারপরিগ্রহ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে মহা! অনিষ্ট ঘটে ইহ! 
তাহার স্থির সিদ্বাত্ত ছিল। পরবৎসরও পরীক্ষা! দেওয়া ঘটি না। আনন 
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নাথের জ্যেষ্ঠ গোবিন্ধনাথ রক্তপিত্ত ব্যাধিতে অসুস্থ হইয়৷ পড়িলেন। 
তাহাকে লইয়া পরিবারস্থ অন্তান্ত সকলের সঙ্গে মত্তগ্রামে চিকিৎসার্থ 
থাকিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষ জোটের প্রতি অকুত্রিম ভালবাস! 
থাকান্ম জোটের বিপদাশঙ্কায় তাহাকে একবাবে মুহমান করিল। 
ভগবান নুগ্রহে ব্যাধির প্রকোপ কম হইল, সকলে তীহাকে নিয়া গৃহে 
ফিরিলেন। মতে যাইবার পূর্বেই,আনন্দ নাথ প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে 
শিব পুজাদিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন.। এই সময় অদ্ধেয় বারু গোপীক্চ 
সেন মহাশয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অকুত্রিম মিলন ঘটে। গোপী বাবু আঙ্ুষ্ঠানিক 
রঙ্গ ছিলেন এই মিলনের ফলে আনন্দনাথ বাড়ী ফিরিয়। শিব পৃজ 
ত্যাগ করিলেন। সেই হইতে জীবনের শেষ মূর্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন 
সকালে ও বৈকালে পূর্ণ একঘণ্ট1 করিয়া গৃহে অর্গল বন্ধ করিয়। 
ভগবৎ ধ্যান ধারণার তিনি কাঁটাইয়া দিতেন । আনন্দ নাথের জীবন 
গভীর ধর জীবন ছিল। ক্রমে দুই বৎসর নানু বাধা বিস্গে এন্ট্ন্স 
পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইয়। আনন্দনাথ বরই ক্রিষ্টবোধ করিতেছিলেন। 
তৃতীয় বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকাধ্) হইয়া! তিনি ঢাক কলেজে 
প্রবেশ করিলেন। এ সময় পাঠ্যাবস্থায় ধাহারা একত্র বাস করিতেন 
তাহাদের পর্ধ্যায় ক্রমে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইত। দুই বৎসর 
গাকাঁয় থাকায় আনন্দনাথ করিকাত। গ্রেমিডেন্সী কুলেজে আপিয়! 
কাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উর্তীণ্‌ হইয়। আইন ও বিএ ডিগ্রী পরীক্ষাও অন্ত 
প্রস্তুত হই'তে লাগিলেন? কিন্তু মননয ভাবে এক ভগবানের বিধানে 
ঘটিয়া উঠে ভিন্নরপ। এই সময়ে জেষ্ঠ গোবিন্দ নাথ পরলোঁক গমন» 
করেন। আনন্দ নাথের জীবনে এই দ্বিতীয় শোক, শৈশবে নিজ 
অনেক »স্তান সম্ভতিদের মৃত্যুদনিত শোকে ইহার কিছুই কূরিতে 
পারেন নাই। ইতি পুর্বে পাঠ্রাবস্থায় কলিকাতায় কনিষ্ঠ কেশবনাথ 
হুরারোগ্য ব্যাধিতে দৈবাৎ শ্বরীন্করাহণ করিলে নান! শুশ্বষায় ভ্রাতার 


৫৮৪ ংশ পরিচয় 


জীবন রক্ষা করিতে না পারিয়া শোকে ছুঃখে গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয় 
বুদ্ধ পিতা ও ব্ষীয়সী মাতাকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিয়। 
নিজেও শোকে একবারে মৃহমান হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার পব 
কতিপয় বৎসর যাইতে না যাইতে পিতাও অনন্ত ধামে চর্দিয়া গ্রেলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ একটুকু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ভৈরব নাথেব 
যথোপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া, ভৈরৰ নাথের চরম্পত্রে প্রবেট নেওয়া ও 
ংসারিক নাত] কার্যে কিছু খণগ্রস্ত হইতে হইল । এই সময়ে দিনাজ- 
পুরের কোন লব্মপ্রতিষ্ঠ কুঠি ব্যাঙ্ক দেউলির! হয়; এই কুঠীতেও ইহাদের 
জীবনের সম্বল অনেকণডলি টাক ডিপাজট ছিল। খণ জাল ও তছুপবি 
এই ক্ষতিতে যে কোন লোকের বিব্রত হওয়াই স্বাভাবিক । এজন্য ২৪ 
বৎসর বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছে । এই সব দুশিন্তায়্ তাহার 
রায় রোগের স্থষ্টি হইয়া অনিদ্রা, অকঙ্ষ্ধ! ইত্যাদি উপসর্গ ব্যাধি 
উপশমের পরও সঙ্গের ,সাথীব মত রহিয়া। গেল। তিনি কনিষ্ঠ ও 
ভ্রাতুষ্পত্রদের শিক্ষা দ্ামীত্ব যে ভাবে অনুভব করিতেন তাহা জগতে 
বিরল। তীহার চির্পোধিত ইচ্ছা! ফলবতী হইয়াছে । ভ্রাতা ও ভ্রাতু- 
সপুত্রকে উপযুক ও প্রাপূৃবয়স্ক করিয়ি। সংসাবের ভার বহনোপযোগ 
করিয়া তিনি শান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিয়াছিলেন। 
ভোগবাসনায় 'অনাসক্তি তাহার চিরদিন সমান' ছিল। কর্তব্য 
'কাধ্যে তাহার তীব্র দৃ্টি ছিল। তাহার মত নিরভিমানী' লোক 
এ ভ্গতে,বিরল। বিপদে পড়িয়া কেহ, উপদেশ বা সাহায্য ' প্রার্থনা 
করিলে সে তাহা প্রচুর পরিমাণে পাইন । তাহার সহিত কাহারও 
মতানৈকা ঘটিলে ধাঁর ভাবে বিবেচনা করিয়া যাহ! সৎ তাহাই গ্রহণ 
করিতেন, বালক বৃদ্ধ জ্ঞান করিতেন না। জীবে দয়া ও প্রেম তাহার 
"আজীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আমর] শীতবস্ত্র ব্যবহার করিব আর 
প্রতিবাসী দরিঝ্র নরনারী খঞ্জ আতুর «্ট পাইবে এই ধারণ। তাহা 


স।করাইলের সেনবংশ ৫৮৫ 


বড কষ্ট দিও । যতদূর সাধ্য শক্তিতে কুলায় তদসুন্ধপ কতকগুলি 
মার্কিনের থান খরিদ করিয়া প্রতিবসর গরীব ছৃঃধীদের মধ্যে 
বিতরণ করিতেন। আনন্দনাথ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক অর্থে 
বড়'আছেন, শাকন্ভ এবপ স্দাশয় পরছুঃখ কাতর জগতে করজন 
আছেন জানি না! তাহার দান ও অনুষ্ঠিত কাধ্যের বিশেষত 
এই ছিল যে আপন জনেও তাহা জানিতে না পারে । তাহার কার্ধ্য- 
কারকবর্গ ও প্রজাররগকে তিনি আপনার জন বলিয়। মনে করিতেন । 
এখন কার্ধযকারকদের সহ্তি ব্যবহারের কথ। একটুকু বলিব। তীহার 
শরলোক গধন করিবার পূর্ববে চিকিৎসার জন্য দিতনি কিছুর্দিন কলি- 
কাতায় ছিলেন । বাড়ীর কাধ্যকারকও তাহাব সঙ্গে ছিলেন কিন্তু 
তাহার নিজকার্য্য বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি বাড়ী আসিতে 
বাধ্য-হইয়াছিলেন। তখন আনন্দনাথের পার্থ পরিবর্তনের শক্তি ছিল না। 
তিনি রওন। হওয়ার প্রান্কীলে উপরে দেখা কর্ষরতে গেলে আনন্দনাথ 
যুক্তকরে বলিলেন, মহাশয়, আপনি অনেক দিন আমার বাড়ী আছেন 
এই দীর্ঘ সময় মধ্যে যদি কখনও কোন বারণে আপনাব অস্তবে কষ্ট 
দিয়া থাকি আপনি অগ্ আমাকে সরলচিত্তে ক্ষমা! করিয়া যাঁন। এই 
কথা বলিতে বলিতেই আনন্দনাথের পঠগুবর্ণ গণ্ড বহিয়া বল হ্ায়ের 
অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল, ঘনের * আবেগে ভৌমিক মহাশরেরও 
কঠরোধ হইতেছিল। ক্ষণকাল পরে অনেক কষ্টে বলিলেন আপনার 
্থায় আশ্রয়দাতা জীবনে আর*পাইব না, মনে হয় না আপন্ধর নিকট 
কখনও অপ্রিয়বাক্য কিছু শুনিয়াহি। যদি কিছু বলিয়াও থাকেন সে 
আমার উপকারের জন্ত । আপনি কিছু মনে করিবেন না। চক্ষু মুছিতে 
মুছিতে ভৌমিক*মহাশয় নীচে নামিয়া গেলেন। 

তিনি নিজে তাহার বিশ্বাসমতে পরম বর্ষের আরাধনা করিতেন 
বটে, কিন্ত কাহারও ধর্ম [শ্বা্সে তাহার অশ্রদ্ধা ছিল না। তাহার 


৮৬ বংশ পরিচয় 


' পত্রিক দেব করিনা! ইত্যাদিতে কোনবূপ কার্পণ্য করেন নাই। গুরু 
পুরোহিতদিগের প্রাপ্য সনবন্ধে সমস্তই অক্ষ রহিয়াছে, তাহার বিপুল 
পরিবারে সকলেই নিজ নিকষ বিশ্বাস মত ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত 
হয় ইহাই তাহার প্রাণের আকাজ্ষা ছিল। ব্যাভিচার.. তিনি সহ 
করিতে ,পারিতেন না, চরিগ্রহীন ব্যক্তি তীহার চক্ষুশূল ছিল। 

আধুনিক হিন্দু সমীজ সন্বদ্ধে আনদনাথের মতামত তাহার নিজস্ব 
ছিল। তিনি বলিতেন, বিবাহ বাঙ্গালীর প্রধান রোগ, এ রোগের উপশম 
না হইলে দারিদ্রা ঘুচিবে না । বিষাহে পণ গ্রহণ তিনি সমাজের পাপ 
ও কলঙ্ক মনে করিতেন। পণগ্রাহীদের প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘ্বণা 
ছিল। তিনি বর বেচ। ব্যাপারকে যেবপ ম্বণা করিতেন সেইবপ 
'অসদুপায়ে উপাজ্জনকারীদের জন্তও দুঃখ করিতেন। তিনি বলিতেন, 
'অনছুপায়ে উপাজ্জন আর দস্থ্যবৃত্তিতে অধিক ব্যবধান নাই। 

আনন্দনাথের জ্ঞান স্পৃহা জ্যোষ্টের স্তায়ই বলবতী ছিল। বৎলরে যে 
সব বই ক্রয় করিয়া পড়িতে হইবে ডাইরীর প্রথমে তাহার তালিকা 
হুইত। এণ্টাস পাস্‌ করিবার পূর্বে 319590%5 060705 ৪00 21 
০1 13011 01016 চক্জালোকে বসিয়া! পাঠ করিতেন । মৃত্যুর 
বখ্সরও নয় খণ্ড 11111675 [715:019 ০£[0015 পাঠ করিয়। গিয়াছেন। 
তিনি দৈনিক, সংপ্তাহিক, যাসিক ৪ ইত্্রযাসিক বহু কাগঞ্জ পাঠ 
করিতেন। রাজনীতি প্রসঙ্গেও তিনি খুব সভাগ ছিলেন। 

ঢাকা £85 যখন [010 0/2017কে অবথা স্বাতবাদে 
গারতুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, তখন তাহার প্রশংসাবাদ আনন্দ- 
নাথের গায় মহিল না, তিনি"তাহার বন্ধু 283 এর সম্পাদক বঙ্গ- 
বাবুকে লিখিয়্া পাঠাইলেন আমার বাৎসরিক চাদ! 'আপনাদের নব- 

বিধান সমাজের সাহাধ্যার্থ গ্রহণ করিবেন, আমি আর 7:৪9 

রাখিব না। / 


সাকরাইল সেনবংশ ৫৮৭ 


সেবার মৃত্যুর পূর্বে পুজার সময় তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলেও, 
দেশক্ষে, তুলিতে পারিলেন না । তিনি বাড়ীতে আদেশ পাঠাইলেন 
তাহার বাড়ীতে পুন্ধায় যেন বিদেশী বস্ত্র ও অন্তান্ত জিনিষ ব্যবহার 
না হয়। 
তিনি ১৩১২ সালের ১*ই আশ্বিন জীবনের কার্ধ্যের অবসানে 
বালক পুত্র যছুনাথ, বিধবা পত্বী মলোমোহিষ্ী দেবী ও কন্তা ভব- 
তারিণীকে রাখিয্স! অমর ধামে চলিয়! যান। 
ষছুনাথ এক্ষণে কলিকাতায় কবিরাজী করিতেছেন। ইহার পরলোক 
গমন করিবার পর দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাঞ্জের আচাধ্য পরলোক্গত 
শরক্ধাভাজন তুবনমোহন কর ইহার ভ্রাতুণ্পত্র শ্রীযুত বাবু কৃরঃনাথ সেন 
মহাশয়কে যে চিঠিখানি লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এই বংশ 
বিবরণ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। এই চিঠিখানি হইতেই আনন্দনাথের 
চরিত্রের মহিমা অবগভ হইতে পারা যাইবে 
সত্যমেব জয়তে নাম্বৃতম 
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ 
১৯০৫ সন ১১ অক্টোবর । 


শ্রদ্ধাভাজন 
শ্রীযুক্ত বাবু কষ্ণনাথ লেন 
মহাশয় শরন্ধাভাজনেষু 
অদ্ধেয় মহাশয় | 


সেদিন শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রমুখাৎ আপণার 
পিতৃব্য এবং আমাদের একজন পরম*অদ্ধেয় ধশ্মবন্ধু,আনন্দ নাথ সেন 
মহাশয়ের অকাল পরলোক গমন বার্ড! শ্রবণ করিয়া দিনাজপুর বরাদ্ধ 
সমাজ গভীর শোক নিমগ্ন প্রাণে সকল সন্তাপহারী পরম দেবের এই 
মহাপুরুষের পরলোক গ্রন্থিত আত্মার কল্যাণ এবং,ইহার অভাব জনিত 


৮ বংশ পরিচয় 


গভীর শোককাতর অপনাদের পরিবার বগেঁর প্রাণে হর্গের শাস্তি ও 
সাস্বনা বিধান জন্ত বিশেষ ভাবে ভিক্ষা ও প্রার্থন! করিয়াছেন । 

বাবা, যদিও আমর! ইহা! বিশেষ ভাবেই জানি ও বিশ্বাদ করি ষে 
ইনি একজন স্বয়ং দিদ্ধ মহাপুরুষ, তখন আর ইহার আত্মার কল্যাণ 
কামনায় অপরের প্রার্থনা করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি 
ইহার প্রতি আমাদের ঘে প্রাণে গভীর শ্রদ্ধ! ভক্তি ছিল, তাহারই 
তাড়নায় ব! প্রবর্তনায় আম্রা কাহান পরলোকগত আত্মার কলাণ 
কামনায় বিশ্বজননীর করে প্রাণেব প্রার্থনা না জানাইয়া আর কোন 
মতেই বিরত থাকিতে পারি নাই বা পারিলাম না। বাবা, আপনার 
এই পিতৃত্যদ্েবের নিকটে আমরা অশেষ কারণে খণী, ইহার নিষ্কলক্ক 
হুনির্ঘল চরিত্র আমাদের চরিত্র গঠনের বিশেষভাবে স্ব শিক্ষা দিয়াছে। 
ইহার জলন্ত অগ্রিময় উদ্দীপ্ত বাকা অনেক সময় আমাদের প্রাণে যথেষ্ট 
সং পাহসেন সঞ্চার কারয়।" দিয়াছে এবং ইহার প্রদত্ত অর্থ সাহাধ্যে 
প্রতিনিয়তই আমাদের অর্থের অভাব সফল বিযোচন করিয়। 
আমাদিগকে যার পর নাই আপ্যাঘ্িত ও অনুগৃহীত করিয়াছে। 
বাস্তবিক এমন হৃদয়ঙ্গম সুহজ্জনের ঈদ্রশ অনাময়িক অভাবে কাহার 
প্রাণ না বাথিত ও কাতর হয়?, তবে অপ্রতিবিধেয় ঘটনায় শোক, 
মোহের বশীভূত হওয়া'কোন মতেই সঙ্গত +ও বিধেয় নহে বলিয়াই 
মহাপুরুষের শোকে কাতর ন। হইয়া আমাদের* সকলেরই নর্বপ্রথমে 
ইহাই কর্তব্য যে যাহাতে এই মহাপুরুষের সেই পরলোক প্রস্থিত 
আত্মার কল্যাণ ও শান্তি বিহিত হইতে পারে। বাবা! এইটা 
বাস্তবিকই যহাঙ্গন, গৃহীত অতীব ঈতা কথ! যে তাহার সেই স্বর্গের 
সান্বনা ব্যতীত যাহুষ আর কিছুতেই বন্ধুজনের বিয়োগ ব্যথ| তূলিতে 
বাঁবিশ্বত হইতে পারে না৷ ভগবান আপনাদের প্রাণকে স্ুশীতল করুন 
ইহাই তাহার চরপতে আমাদের একমাত্র বিনীত ডিক্ষ1। ফিমধিকম্‌। 





পা 
৭ 


নাথ বস্। 
যুক্ত আমরনাথ বঙ্ছু 
শীধৃ 


গোয়াবাগানের বন্থু বংশ। 


কলিকাতা৷ গোয়াবাগানের বন্থ বংণ অনেকের নিকটেই স্পূরিচিত। 
গড় গোবিন্দপুর ইহাদের আছি বাসস্থান ছিল। কলিকাতার গড়ের 
মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়ম যে স্থানে অবস্থিত এ স্থানকেই পুর্বে গড়- 
গোবিন্দপুর বলা হইত। গবর্ণমেন্ট এ স্থানের সমস্ত বসতি উঠাইয়া 
দেওয়ায় এই বস্থ বংশের চক্রপাণি বস্থ ২৪ পরগণা জিলার বারাশত 
মহকুমার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয। গ্রামে গমন করতং তথায় বাস 
করিতে থাকেন এবং এই বন্থু বংশ অদ্ধাপি উক্ত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে 
অবস্থান করিতেছেন। চত্রপাণি বন্থব অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ ত্রৈলোক্য 
নাথ বন্থু। 

ব্রলোকানাথ বন্থুর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রাম্রতন, মধ্যম অভয়চরণ 
ও কনিষ্ঠ জয়গোপাঁল । বামরতনের কোন বংশধব নাই এবং কনিষ্ঠ 
জয়গোপালু টৈশবেই মারা যায়। মধ্যম অভঙ় 
চরণ ১৩০৪ সনে, ২৩শে চৈত্র ভাগিখে পরলে 
"গমন করেন। মধ্য্ট্রিভয়চরণের ৩ন পুত্র, অমকনাথ) হরণাথ ও পরেশ 
নাথণ ১৮৪১ খ্্ীষ্টাবে সেপ্টেম্বর মাসে অমর জন্মগ্রহণ করেন । অমরনীথ 
১৮৫৯ ষ্টান্দে কলুটোলা! এরা স্থল হইতে এট্টম্দ পরীক্ষায় উততীর্ঘ 
হয়া বৃতি প্রাঞ্ত হন এবং তৎপর প্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করেন ও তথ! হইতে যৌগ্যতার সহিত এফ.এ, ও বিঃ 
এ পরীক্ষায় সতী হইম়। প্রথম শ্রেণী বৃত্তি প্রাপ্ত হন* বি, এ, 
পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়া ভিনি জেনারেল এসেম্রীতে অধ্যাপকের পে 
নিযুক্ত হন। এই অধ্যাপকের কাধ্যে নিযুক্ত খাকিয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে 


ভ্রেঙোকানাখ। 


৫১৯০ বংশ পরিচম্্ 


বি, এল পড়িতে থাকেন এবং ১৮৬৫ গ্রীষ্টান্ধে বি, এল পরীক্ষায় উত্ভীর্ঘ 
হইয়া! উদ্ক বসরেরই মার্চ মামে কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল 
শ্রেণীতৃক্ত হইয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই ওকালতী 
ব্যবলায়ে তান দিন দিন উন্নতি করিয়া বিশেষ সঙ্গতিলম্পন় হন এব 
গোয়াবাগানের বর্তমান বিরাট প্রালাদোপম অট্রালিক1 নির্মাণ করেন। 
অমরনাথ বাবাশত লোকাল বোর্ডের বছদিন যাবত চেয়ারম্যান 
করিয়াছেন। ফ্রিনি আলিপুর জেলাবোর্ডের ও সভ্য। এই উভয় 
কাধ্যে তিনি অনেক লোক হিতকর কাধ্য করিয়া জনসাধারণের বিশেষ 
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহান্ভূতিব ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
গবর্ণমেন্ট ইহার কাধ্যে পরম গ্রীত হইয়া ইহাকে একখানি সম্মান্থচক 
সার্টিফিকেট ( 0567010০810 91 1১098) প্রদান করেন। বর্তমানে 
অমুরনাথের ব্যস ৮২ বংসব। এই বৃদ্ধ বনদ্সেও তিপি স্থুস্থ দেহে 
ফুবকেব মত শক্তি, উৎমাহ্‌ ওঅধ্যবসায় সম্পন্ন। এখনও তিনি হাই 
কোটে যাহয়া থাকেন। অমবনাঁথ অতি মাত্বায় মাতৃভক্ত ছিলেন। 
আায়েব আদেশ ব্যতীত তিনি কথনও কোন কাধ্য করিতেন না। 
মাকে তিনি সাক্ষাত দেবীর মত ভন্তি করিতেন। তিনি কুমার- 
টুলীর হগ্িহব [মত্রের কন্তা মাণিকমণিকে বিবাহ করেন। মাণিকমণি 
পাতিব্রত্যে গৃহস্কালীব, কাষ হলার সহিত সম্ট্£ করিতে সাক্ষাত 
নশ্ীস্বরুপিণী ছিলেন। তাহার হুমধুর ব্যবস্থারে, কথার বার্তায় ও 
আচরণে দাস- “দাসী, পরিচারক পরিচারিক1 পর্য্যস্ত তাহাকে সাক্ষাত 
মায়ের স্তায় ভক্তি ও শ্রন্ধা রিত। অতিথি সেবায় তিনি তত 
ছিলেন। ১৯৯৭ শ্্িষ্টান্্ে অমরনাথের এই গুণশালিনী সহধন্মিণীর 
সত হয়। 

" অআম্রনাথের তিন পুর। জ্যেষ্ঠ রমেশচজ, মধ্যম স্থরেশচজ্ ও 
কনিষ্ঠ ভবেপচন্্র। রমেশচআ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব 





বম বনস্। 


গোয়াধাগানের বন বংশ ৫৯১. 


গ্রতি এটপাঁ। তিনি ১৮৬৩ সনের »ই আগষ্ট. 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯* গ্রষ্টাকে তিনি বি-এল- 
পাশ করেন, পরে ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্দের হাইকোর্টে এটণণ হন ও এটপ? গিরি 
অরস্ত করেন। ইনি ভাঁগলপুরের হেরন্বচন্ত্র ঘোষের কন্তার পাশিগ্রহণ 
করেন। রমেশচন্জ্রের সাত পুতঅ। (১) ভূপেন্দ্র (২) কণীন্তর (৩) 
সুধীর (9) শচীন্্ (৫) গ্রীরেন্ত্র (৬) রবীন (৭) ত্বতীন্দ্র। 
রমেশচন্ত্রের ৪ কন্ঠা। প্রথমা স্ৃহাধিণী, দ্বিতীয়৷ উধা, ফ্তৃতীয়া কুমারী 
ও কনিষ্ট। বীণা। 

ভূপেন্্র ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ষের ২৯শে আগষ্ট আঁরিখে জন্মগ্রহণ করেন ।' 
ইনি এফ এ অবধি-অধ্যয়ণ করিয়াছেন। ভূপেন্ত্রের চারিটা কন্া ও 
ছুইটি পুত্র। পুত্র দুইটির নাম শৈলেন্্র ও 
রথীন্দ্র। 

ফণীন্ত্র ১৮০৯ খ্রীষ্টাবের ২৩শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বি-এল পাশ করিয্বা পরে এটা" হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে 
যোগ্যতার সহিত এটর্ণীগিরি করিতেছেন। 
শ্যামবাজার নিবাসী ৬ডাক্তার আর কি করের. 
াুশ ৮ রাধারমণ করের রথ বা শ্রমতি &শলজাবালার সহিভ 

ঈহার বিবাহ'হম্ন। গত ১২২ সনের বা নত্ের ফণীন্দর বাবুর ত্র 
পরলোৌক গমন করেন & ফণীন্ত্রের তিন কন্যা ও একপুত্র। পুত্রটীর 
নাম সুশীল । 

১৮৭৪ ত্রীষ্টাবের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বধীন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বি-এ-বি-এল। হাইকোর্টে ওকালতী রুরিতে করিতে হইনি ব্যারিষ্টারী 
পাশ করিয়া আসিয়াছেন ও ফলিকাতা। হাই- 
কোর্টে ব্যারিষ্টারী আর্স্ত করিষ়াছেন। তাহার, 


“ গ্রমেশচত্রা | 


ভূগেক্র । 


ফণীন্দ্র। 


সধীজ্। 


একটা কন্ত। 


৫৯২ ংশ পরিচন্ 


শচীন্্র ১৮৯৮ গ্রা্টাব্ের ১৯শে আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। 
শচীজ্। শচন্রের এক পুত্র অজিত। 

ধারেন্্র -৯০২ স্রীষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এখন 

বি-এস্‌-মি পড়িতেছেন। 

রবীন ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্বের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও যতীন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ধের 

৬ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইহার! উভয়েই 
রবীন ও যতীন 
' এখন স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন। , 

'অম+নাথের দ্বিতীয় পুত্র সুরেশচন্ত্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টান্দের ২রা জুন 
তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এল্‌ এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
বিশেষ যোগ্যতার সহিত কলিকাতায় ডাক্তার 
করিতেছেন। স্থুরেশচন্ত্রের ছুই পুন ও ছুই কনা 
(১ সন্তোষ ও (২) বোধ । সন্তোষ এম্‌ বি পাশ করিয়া কপিকাতায় 
ডাক্তারী করিতেছেন । সন্তোষ ১৮৯ংস্বীপাদে জন্মগ্রহণ কবেন। সম্তোষের 
একটি পুতঅ- নাম সত্যেন । সুবোধ ১৮৯৬ খৃঃ অবে জন্মগ্রহণ করেন। 
হ্বোধ বি-এবি-এল পাশ করিহা এটনীগিরি পড়িতেছেন। স্থবোধের 
একটি ক্তা। 

অম্বনাথের তৃত্ঃয় পুত্র ভবেশচন্দ্র। ১৮৮৭ খ্্ীষ্টা্সের ২৮শে, মার্চ 
তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভবেশচন্্র কলা 
ব্যবসায় করিতেছেন । ত্ববেশচন্ত্রের ছুই পুত্র ৪ 
চার কল] ১) বারের ও (২) হীক্েন্্রনাথ । 

অভযঠরণের দ্বিতীঘ পুত্র হরনাথ। | 

এই বংশের ইতিহাস পড়িলে লক্ষ্মী সরম্বতীর একত্র সমাবেশ 
দেখিয়া,বাস্তবিকই শরীৰ আনন্দে আপ্লুত হয়। এড বড় বিরাট 
পাঁরবার বঙ্গে অতি কমই দৃষ্ট হয়। সমশ্ড ভ্রাতাম্ম ভ্রাতায়--্রাতুপ্পুতরে 
্রাতুম্পুত্রে যেন এক আত্ম, এক প্রাণ। অমরনাথ অতি ভাগাবান 


ধীরেন্র। 


সুষেষ্ত্ত | 


গতেশও্র 
$ 
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লোক সন্দেহ নাই। আপন জীবনে অতুল অধ্যবসায়ের ফলে তিনি 
একদিকে যেন অতুল এশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছেন, অন্ত দিকে 
তাহার বশ বহু সস্তানসস্ততিতে পরিপূরিত হইয়াছে। পূর্ব জন্মের 
অশ স্থকৃতি ভিন্ন মানুষের ভাগো এরূপ “ধনজন” লাভের সৌভাগ্য 
কখনও হয় না। বৃদ্ধ অমরনাথের চতুদ্দিকে যখন তাহার কৃতী পুত্র, 
পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী স্কলে আনন্দিত মনে সহাস্য আস্তে 
সমবেত হয়, তখন অপার্থিব আনন্দ রসে ষে তাহার মন প্রাণ নিমজ্জিত 
হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না। 
অমরলাথ দীর্ঘজীবী হইয়। এইরূপ পুত্র কলঙ্রাদির সমাগম সম্ভোগ 
ভোগ করিয়া আত্মীয়ন্বজন বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর আনন্দবদ্ধন 
গারতেছেন। | 

'অতয়চরণের তৃতীয় পুত্র পরেশনাথ ১২৬৮ সালে ১৭ই আশ্বিন 
২৪ পরগণার অন্তর্গত পৃথিবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রেলি 
্রাদারের অফিসে ৪১ বৎসরণবাবৎ কাধ্য করিতেছেন এবং 
এই কাধোর দ্বারা অবস্থার উন্নতি কবিয়াছেন। তাহার 
মই পুত্র। প্রথম অপূর্বব ও দ্বিতীয় পুত্র খগেন্জ। অপূর্বধকৃষ্ণ কপিকাতাহ 
করলার ব্যবসা করিতেছেন । ইহার একটি কন্তা। খগেন্্ বিএ গাশ 
কারয়। বি-এল্‌ ও,এটর্ণা পাঁড়তেছেন। 


পরেশনাখ। 


ংশ পরিচয় 
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ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচ্দ্র জ্যোতিভূ ষণ 
এফ ও আর, এ, এস, ( লগুন ) 
আু-্সুন্িভভানেন্র আবিক্ষান্ব । 


শযুক্ত প্ররফুল্রচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ধের 
আগষ্ট মাসে কলিকাতাস্থ মাতামহভবনে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার 
পূর্বপুরুষ বল্পভী মেলস্থ প্রসিদ্ধ কুলীন ভ৬্ছুর্গাবর পণ্ডিত। বঙ্গদেশস্থ 
নদীয়া জেলার অস্তর্গত শ্রীপ্রীঅত্বৈত মহাপ্রভুর লীলাভূমি স্প্রসিদ্ধ 
শান্তিপুব গ্রামে ইহার গ্রপিতামহ ৬জগৎদুল্প'ভ যুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বংশমধ্যারা ও পুরুষান্ুক্রমিক খ্যাতিরক্ষাপূর্বক বাস করিতেন। 
হদীয় পুত্র ৮নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর্থিক উন্নতির কামনায় 
কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। স্বর্গীয় নীলকমল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র “বিশ্বজনীন ধর্শগ্রস্থ* নামক 
ইংরাজী গ্রস্থের রচয়িতা, পরছুঃখ কাতর, নিষ্ঠাবান, ধার্শিক 
চুড়াঘণি দেশপৃজ্য ৬ক্ষে্রমোহন মুখোপাধ্যা় মহাশয়ঈ ডাক্তাব 
প্রফুল্পচন্দ্রের পিত1। ইনি শান্ত্রচ্্চা় সময় অতিবাহিত করিতে 
'ভালবাসিতেন ; বিশ্ষেতঃ.জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও আইন বিষয়ে শাহার 
সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎপ্রণীত স্নেক পুত্তকের মধ্যে ত্রাহীর- 
[0155158] চ২1110) “বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্থ” ও তদীয় মত প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য বিঘন্সগুলী কর্তৃক বিশেষবে সমাদৃত হইয়াছে। প্রকৃত 
চন্দ্রের জননী গৃহস্থালীর যাবতীয় কাধ্যে সাতিশয় নিপুণ! ছিলেন। 
বিশেষভাবে ইহার ময়াদাক্ষিণ্য ও ধর্শপরায়ণতা আপামর সাধারণের 
শ্রন্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল । দরিদ্রের অশ্রমোচন করিতে ইনি 
অকুষ্ঠিত চিত্তে যথাসাধা দান করিতেন। ইহা তাহার মোহনীয় 
চরিত্রা পরমারা"যা মাতৃদেবীর শিক্ষার ফল। 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র জ্যোতিভূবিণ ৫৯৭ 


ধার্মিক চুড়ামণি জগখিব্যাত পঞগ্ডিতাগ্রগণ্য বাচম্পত্য অভিধান- 
প্রণেত৷ ্বর্গী় তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশতর শ্রীগ্রস্ুপ্নচন্দ্রের মাতামহ | 
যুক্ত প্রচুক্নচন্ত্র দিন দিন বয্োবৃদ্ধির সহিত বাঙ্গাল! ও ইংরাজী 
শিক্ষা আরম্ভ *করেন এবং পাঠ্যাবস্থায় স্বীয় পুস্তকাদি দান করিয়া দরিক্র 
সহাধ্যায়ীগণের উপকার করিতেন । 

কালসহকারে প্রফুল্নচন্দ্ যথারীতি বাঙ্গাল।, সংস্কৃত, পারস্য ও 
ইংরাজী ভাষ! অধ্যপ্ন করেন। বাল্যকাল হইতেই জোতিষ শাস্ত্রের উপর 
ইহার যে অঙ্থরাগ সঞ্চিত ছিল বস্বোবৃন্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহ! প্রগাঢ়তর 
হওয়ায় অবশেষে নিজ পিতৃসন্লিধানে তিনি উক্ত শান্ত্রমধ্যয়ন করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন এবং তদীয় জ্যোতির্বিদ পিতার নিকট হইর্তে ফলিত 
জ্যোতিষের গুঢমূষ্ধ বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত হয়েন। ইনি ম্বনামধন্ত 
৬লালগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘয়াদাক্ষিণাি গণযুক্তা সদাশগ্লা 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে স্থপ্রসিন্ধ' জ্যোতিষিগণের সহিত 
দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়। প্োতিষশাস্ত্রের অন্যান্ত বিষয়ে দক্ষতা লাভ 
করেন। কেবল কাশীধামে নহেঃ উনি এই বিষয়ের আলোচনারে জন্তু 
ভারতের প্রধান প্রধান জ্যোতিষ্থিদগণের উদ্দেশ্তে নানাস্থানে ভ্রমণ 
করিয়া প্রভৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়ান্েন। এই অভিজ্ঞতার ফলে 
সংস্কৃত, ইংরাজী পারন্ত গ্রন্থাবল্ঘনে ধ্জ্যাতিষগণন1 সম্বন্ধে তিনি এক 
অভিনব , আশ্চর্ধ্য উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা ছ্বার! ভূত 
ভবিষ্যত ও বর্তমান বিষয় অর্ত্ীস্তরূপে শির্পাত হয়গ এই নৃতন* 
প্রণালীর নাম ভোকলজি ( ৬০০০1০£/)। কেবলমাত্র তিনি যে 
ভোকলজি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা! নহে, তিনি, ফ্রেনোলজি, 
সাইকো।মেটি ) গ্রফোলজি, ঘটরিডিং এবং হত্তরেখা দেখিয়া! ভূত 
ভবিষ্যত বলিয়া থাকেন এবং স্কায়ালজি সন্বদ্ধেও তিনি আলোচন! 
করিয়। থাকেন। তাহার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমত' দেখিয়া বছ উচ্চপদস্থ 


৫৯৮ বংশ পরিচয় 


হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ, অনেক মহারাজা, রাজা! ও অন্তান্ত সম্বা্ত 
ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিয়। থাকেন। এমন কি নেপাল রাজ্যের 
স্বাধীন নরপতি মহারাজাধিরাজ জেনারল স্তার চন্রসোম €সবৃক্দং 
ৰাহাদ্বর জি, সি, আই, ই, ও বিভিন্ন প্রেশীম্ন মাননীয় কন্স।'ল ছেনাবল 
মহোদমুগণ ইহার বিস্ময়কর প্রতিতভায় পরম গ্রীত হইয়! পত্র দ্বার। নিজ 
নিজ সন্তোষ জ্ঞাপন করিম! গুণ গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন | 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার পারদর্শিতার নিদর্শন স্বরূপ এস্থলে 
প্রমাণের মধ্যে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । কেক 
বৎসর পুর্বে লগ্ডন, আমেরিকা, জাম্ধানি, ইটালি, ফরাসী, রুপিয়া ও 
কাইরে! প্রভৃতি প্রভীচ্য ভূখণ্ডের শান্ত্রজআগণ উক্ত শাস্ত্রের আলোচনাব 
জন্ত দিল্লী নামক মহানগরীকে কেন্দ্র করিয়া তথায় সমবেত হন। 
ক্ুষিয়ার ভাইকাউন্ট ' মিয়ানকফ উক্ত স্থানে উপস্থিত ছিলেন। 
ইহার সহিত এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের খগোল শান্বের সম্বস্ধে 
আলোচনা! হম্ব এবং উভদ্মে সধ্যতাস্ুত্বে আবদ্ধ হন। তাহাতে 
তিনি € অগ্যান্ত পণ্ডিতগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভাইকাউণ্ট 
মহাশয় যে সময় ভ্রম্ণ উদ্দেশে কলিকাতা! নগরীতে আগষন করেন, 
তখন ডাক্তার জ্যোতিভূষসর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাহার 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে অপ্যাফিত করেন। ইহার কিছুকাল 
পরে ৬কাশীধামে কাশীনরেশ মহারাজা স্যার প্রতুনাধায়ণ সিং, বাহাদুর 
জি, সি,'এস্‌, আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় শ্বাধীন নৃপতি 
সমূহের ও দ্রোতিবিমণ্ডলীর এক মহাসভার অধিবেশন হয্ব। এ 
সভায় কমেকটী স্বাধীন নৃপতিও উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য দশ 
সহমত্র লোক দর্শকরূুপে সমবেত হন। উহাতে জ্বযোতির্বিদকেশরী 
স্থপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিত হ্ধ্নারারণ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্র 
মহাশয়ের সহিত ফলিভ জোতিষ সম্বন্ধে প্রসুললচজ্রের বিগ্তর 


ডাকার শ্রীযুক্ত প্রুল্লচন্ত্র জ্যোতিভূবণ ৫৯৯ 


আলোচনা হয়। তাহাতে তাহার বিচারপক্ধতি ও শান্ত্রবিবরণীর 
আভিজ্ঞতা দেখিয়া সকলেই চমতকৃত ও অতীব সন্ধষ্ট হন। ইহারই 
ফলে তিনি জ্যোতিভূৰণ উপাধি প্রাঞ্ হন। 

“এই রূপে তাহার জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতার বিষ স্থদূর 
ইউরোপ আমেরিক। পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । তত্বদ্দেশীয় জ্যোতিবি 
পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্যোতিভূষণের জ্ঞানের গভীরতার বিষয় বিশেষ 
ভাৰে আলোডিতণ্হয়। তাহার ফলে লগুনস্থ রাজকীয় জ্যোতিষ সভায় 
তাহাকে সভা মনোনীত করিয়া এফ আর, এ, এস্‌ উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছেন। এই সম্মানে ভূষিত অতি অল্প 'সংখ্যকই ভারতবাসী 
আছেন। ইহাকে এই গৌরবজনক সম্মানে ভূষিত দেখিয়া "বঙ্গদেশের 
কয়েকটী সভা! সমিতি হইতে ইহাকে ধন্যবাদ দিয়। সমধিক,আনন্দ প্রকাশ 
করা হয় এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাগগ্নণ, হাইকোর্টের অন্য তম 
বিচারপতি স্তার আশুতোষ চৌধুরী তে,টি মহোদয়কে সভাপতিতে 
বরণ করিয়া এক বৃহৎ সভার অধিবেশন দ্বারা তথান্ধ ইহাকে অভিনন্দন 
করেন। এই অভিনন্দনের সময় বহুগণ্যমান্ত উচ্চপদস্থ ,বাঙ্গালী, 
ইংরাজ, ইহুদী, পারসী, মুসলমাম, নেপালী, মাড়োকারী, হিন্দুস্থানী, 
ঙ্গাপাঁনী, সিংহ্লী প্রভৃতি বছুবরের ৪বঘ্োোৎসাহী সুধীগণ উপস্থিত * 
থাকিয়া, স্ব স্ব ভাষায় এ সন্বদ্ষেৎ আলোচনা করিয়া অনুষ্ঠাত্রীবর্গেবু 
উৎসাহ বঞ্ধন করিয়াছিলেন । সভাপতি মাননীয় বিগারপতি মহোদয় 
স্বীয় অভিভাষণে জ্যোতিভূখণ মভাশয়ের অনেক গুণ বর্ণনা করেন 
এবং সর্বশেষে বিশেষ ছুঃখের সহিত এই মন্তব্য প্রকাশ করেন ষে 
গুণী ব্যক্তি সমাদর লাভের প্রকৃত অধিকারী হইলেও যে পধ্যন্ত 
গুণগ্রাহী বিদেশীগণ তাহার গণের সমাদর না করেন সেই, পর্যন্ত 
আমর! ভাহার গুণ বিষরে সম্পূর্ণ উদাসীন' থাকি। অভিনন্দনটা 
এইস্থানে উদ্ধত করা হইল। 


চিএ বংশ পরিচয় 


“ভারতে ভাতু ভারতী” 
ডাঃ শ্রষুক্ত প্র্ু্নচন্ত্র জোতিভূষিণ মহাশয়ন্য এফ১ আর, এ, এস্‌ 
ইত্যুপাধিপ্রাপ্তো সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদঃ 


অভিনন্দনমূ। 


১। অপার সংসার-সমুদ্র মধ্যে 
ম্জ্জস্ত্ি সর্বেধ বিষয়! জনানাম্‌। 
দিগন্ত বিশ্রান্ত যশা হি যঃ স্তাৎ 
তন্তেব কীর্ডিবিলয়ং ন যাতি। 
হ। বশীকতঃ কেন স্থধী সমৃহঃ 
«.  হর্ষেণ কো ভ্রাম্াতি জাতকেহম্মিন্‌।. 
যথা ষড়ঙ্খি ম'ধুপানমত্তঃ 
প্রফুল্লচন্দ্রো ছিজরাজঃ এব: ॥ 
৩ । আদৌ ভূয়সি বৈগ্যশান্ত্রগ্রহণে লব্কাহম্পদং তেজ সা 
জ্যোতিশাস্ত্রমথাপি সার্থকমিদং সর্বং সমালোচিতম্‌ : 
খ্যাত বঃ ন্বয়মেৰ ভারততলে দানাদিশুছবৈগণৈঃ 
সোহয়ং সর্ধগুণান্বিতঃ কবিবরঃ শ্রীমৎ গ্রফুল্পে। ঘিজঃ.% 
প। বিলোক্য যস্ত প্রথিতাং গুণাহহলিং 
সমৃৎস্ক1 জ্যোতিষরাজ গোষ্ঠী । 
“এফ -আর-এস্এস্* ইতি ফাত্যুপাধিং 
গ্রফুল্লচন্জ্রায় স্থধীবরায় ॥ 
৫) জাত: সহ ক্াবংশে বসতিরপি যদা| জান্ববীতীরভূমৌ 
ভক্তিবিশ্বেশপাদে মততিরপি বিমলা দুঃখশাস্তে৷ নরাণাম্‌। 
ছাত্রাণাং বান্ধব যো বহুবিধবিধিন। ক্ষেত্রনাথাত্জন্চ 
তসাহয়ং শ্ীমৎ প্রফুলে। জয়তি পরিষদ: সভ্যবৃন্দেষূ ধন্টঃ। 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত ্রস্ু্নচন্দ্র জ্যোতিভূধণ ৬৯১: 


গত ১৯২২ সালের জুন মাসে জ্যোতিষ আলোচনা সম্বন্ধে লগ্ডনে 
এক বুহতী, সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় যোগদানের নিমিত্ত 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান জ্যো'তিষাগণ আহ্‌ত হন। উক্ত সভার অঙ্থ- 
ঠার্রীগণ জ্যোতিভূথ্ষণ মহাশয়ের নৃতন আবিষ্কারের বিষয় অবগত 
হইয়| ইহাকে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া তথায় 
উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বানপত্র প্রেরণ করেন। তৎকালে 

বাংলা, ইংরাজী, উদ, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রের পরিচালকগণ 
এ সংবাদ স্ব ন্থ পত্রে উল্লেখ করেন। তাহা পাঠ. করিয়া ইংলও, ফ্রান্স, 
08 বঙ্গ, বিহার,উড়িস্য!,মধাপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, 

সিংহল, বর্া।শ্বাম ও আফগান প্রাস্ত প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণ তদ্দে- 

শীয় বহু পরিচিত ৪ অপরিচিত মন্তান্ত ব্াক্তি তাহার এইগৌরবে গৌরব 
বোধ কবিয় পত্র স্বারা নিজ নিজ আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করেন। 

জ্যোতিভূষিণ মহাশয় তাহার স্বীয় *উদ্ভম পরিশ্রম অধ্যবসায় ও 
স্বাবলম্থন গুণেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
ইহ! ভাহার মাতৃল কর্শবীর পত্তিতাগ্রণ্য ৬জীবানান্দ বিচ্যাসাগর 
মহাশয়ের উপদেশের ফল। 

এক সময়ে রোম্বে নগরে পঞ্জিকা সং্কজারের জন্ত ভারতের নান: 
স্থানীয় জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের সন্ভ! হয়, উক্ত সভায় ইনি প্রতিনিধিঃ 
স্বরূপ যাইবার জন্ত মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৩২৭ সালে আশ্বিন 
মানে কলিকাতা। ইউনিভাপিটি *ইন্স্টিউটে পঞ্জিক৷ বিরোধ মীমাংসাবু 
জন্ত খ্যাতনামা জ্যোতিবিদ পণ্ডিতগণের সমাগমে ষে একটী মহতী 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় প্রসুল্পচন্দ্র জ্যোতিভূষণ মহাশয় 
কালকাতার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্বার! পপ্ডিতগণের মনোনীত প্রতিহ্নিধি 
হইয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ,পরিষদের পক্ষ হইতেও প্রতিনিফি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 


৬৯২ ংশ পরিচয় 


কয়েক মাস পুর্বে পৃথিবীর সর্ধধর্মতত্বাচ্সদ্ধিৎস্থ পণ্ডিতপ্রবর 
101, 5৮, ১ 10-৩06 8, 2০70, 14070, 5০5 20৫. 
দেশত্রমণকালে যখন কলিকাতা নগরীতে অধসেন প্রফুল্পচন্ত্রের খ্যাতির 
বিষয় পূর্বব হইতে অবগত থাকায় তাহার নিকট আসিয়া আলাপ 
করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন ও তাহার সহিত মিত্রতা পাশে বদ্ধ 
হন। তিনি “আত্মপৃজা” নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দিয়া উহা ইংরাজী 
ভাষায় অনুবাদ করিতে অন্থরোধ করায়, ডাক্তার শ্রফুল্লচন্দ্র উক্ত গ্রন্থ 
খানি হ্ুললিত ও সরল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেন। 
তাহাতে তিনি পরম প্রীতি লাভ করিয়৷ ধন্তবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া 
আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন ষে ইহাকে অক্সফোর্ড হইতে মুদ্রিত 
করিয়া ধর্শ্দানুযান্ধিৎস্থ ব্যক্তিদ্দিগের মধ্যে বিতরণ কর! হইবে। 
জ্যোতিভূ ধণ মহাশয় যে কেবল জ্যোতিষের আলোচনাতেই জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা নহে, চিকিৎস| বিজ্ঞানেও ইহার অতান্ 
অন্থরাগ আছে । ইহার পৃজ্যপাদ পিতৃদেবের আদেশাম্ষায়ী ইনি প্রায় 
স্বাদ বৎসর যাবৎ সমাগত রোগীগণকে বিনামুল্যে হোমিপ্যাথে 
বধ বিতরণ করিয়া রোগমুক্ত করিতেছেন। 
ডাক্তার শ্রীপ্রফুন্লচন্দ্রের ৭ৎসহিত যিনি একবার পরিচিত হইবার 
স্যোগ পাইয়াছেন, তিনি তাহা সরলতা ও অমাফ্িকতায় মোহিত 
হইয়া জীবনে কখনও তাহাকে তূলিতে পারেন না। বহু সম্বাস্ত জমিদার 
হহার উপদেশালাবে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং ইনি বিদ্বোৎনাহী বালকদিগের উৎসাহ 
বর্ধনার্থ তাহাপ্গিগের বিশেষ সহায়তা করিতে সর্বদাই প্রস্তত। 
ইহার কোন পুত্র সস্তান নাই। তাহার একমাজ্জ গুণব্তী ও নুশীলা 
.কক্টাই ইহার যাবতীয় মেহের অধিকারিণী। কলিকাতা! স্থকিয়া সীট 
শিবাসী শড়ুনগরের জ্ুপ্রসিদ্ধ পরোপকারী জমীধার রায় বাহাদুর 





স্বগণয় যোগেন্দ্রচন্দ ঘোষ । 


স্বীয় লোহনট।দ ঘোষ ৬০৩ 


'চত্তীচরণ চ2/াপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত গুণমান শ্রামান শতৃচন্্র 
ভট্টোপাধ্যায় ইহার জামাতা । পিতা ও সাধবী সহদয়া জননীর 
গুণ ও স্সেহের একমাত্র অধিকারিণী স্থশীল। কন্তা ভগবৎ কৃপায় সৎপাত্রে 
সমর্পিতা হুইয়াছে। তাহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্তা। জোট্ঠ 
শ্রীমান শীষেন্দুকুমার ও কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌ শেখরেন্দুকুমার। ডাক্তাব 
প্রফুল্নচন্ত্র জ্যোতি ষণ মহাশয়ের পরোপকারই জীবনের ব্রত। দরিদ্র 
9 ধনী সমভাবেই, তাহার নিকট সহানুভূতি পাইয়া থাকৈন। গ্রফুল্প- 
চন্দ্রের কণ্মক্ষেত্্র সমগ্র জগৎ--স্থানবিশেষেই সীমাবদ্ধ নহে। পক্ষ- 
পাতিত্ব ইহার প্রতি বিরুদ্ধ । 


স্বীয় মোহনচশদ ঘোষ । 


যে বংশের হ্বর্গীয় মোহনটাদ ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ ক্রেন সেই 
বংশের আদি নিবাস খুলন! জেলার শ্রীপুর । মোহন- 
পুর্ধিনিবাদ। 
চাদের সময়েই এই কশের গৌরব চতুদ্দিকে পরি 
ব্যাপ্ত হয়। 

১৮০১ শ্রীষ্টান্ধে মোইনচাদ জন্মগ্রহণ করেন। ঠিনি নিতান্ত 
নিঃসহায় অবস্থা হইতে কেবলমাত্র "নিজের বুদ্ধি *ও 
ম্ধোবলে বোর্ড অব. রেভিনিউর সেরেনস্তাদার পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। মোহনচাদের ভ্রাত। তারাচাদ ডেপুটি ম্যাভিষ্রে 
ও ভেগুটা কালেক্টর ছিলেন। দুই ভায়ে বহু অর্থ উপার্জন 'করিয়া- 
ছিলেন। ২৮৫৮ ষ্টান্ছে তারাাদ অপুত্রক অবস্থাক়-মৃতামুখে পতিত 
২ ওয়ায় তাহার অঞ্জিত সমস্ত ধনসম্পত্তি মোহনটাদেরই প্রাপা হম্ব |, 


জন্ম । 


২৪ ক বংশ পরিচয় 


মোহন চাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্চন্দ্র ঘোষ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রথম গ্রাজুয়েট হন। পিতা ও পুত্রে 
মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীশ্চন্ত্র ২৪ বৎসর বয়সে ১৮৬০ 
্ীষ্টান্বে আত্মহত্যা করেন। ্রীশ্চন্দর্রের স্বত্যুতে বৃদ্ধ মোহনটাদের 
হদয় চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া বায় । তিনি ৬ কাশীধামে তীর্থ করিতে যাইয়া 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে কাশী প্রাপ্ত হন। 
মোহনঠাদের কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র চন্দ্রই বস্ত্রতঃ ভারতে 
চ0910%130 নেতা ছিলেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ 
দার্শনিক জ্ঞানের প্রভাবে জগতের সমগ্র দার্শনিক 
দ্রিগের মধো খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । এতটা খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন ষে তাহ'র মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু স্যার হেনগী কটন লগুনের 
হলবর্ণ গিঞ্জান্স তাহার স্বত্তি ফলক রক্ষা করেন। তিনি প্রতি বৎসর 
£৯95115150) সম্বন্ধে ৯লা জান্ুমারী তারিখে একটা বার্ষিক সভার 
অনুষ্ঠান করিতেন । সেই সভায় স্যার হেন্রী কটন, স্যার রমেশ্চন্তর 
মিত্র, জগ্টিস্‌ দ্বারিকানাথ মিত্র, মিঃ গোপাল কৃষ্ণ গোখেল, কবি হেমচন্তর 
বন্দোপাধ্যায়, ৮বস্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ নিয়মিত 
উপস্থিত হইতেন। এই 1১95109৩ বাদীর্দিগের উদ্দেশ্য ছিল-_ প্রেম, 
সর্দধজীবে প্রীতি। তিনি ব্রিটাশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েসনের একজন, 
কর্খঠ সভ্য হিলেন এবং কিছুদিনের জন্ত উক্ত এসোসিয়েননের সহকারা 
সভাপতি নিযুক্ত হন। প্রতোক সভ্যই তাহাকে ভালবাসিতেন এবং 
শ্রদ্ধা ভক্তি কিতেন। দশন শাস্ত্রে তাহার পাগ্ডিত্য পৃথিবীময় ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। তিনি ইউগোপের বড় বড় দার্শনিক মিঃ রিচার্ড কন্গ্রীফ, 
ম্যালকলন কুইন প্রভৃতির সহিত নিয়মিত পঞ্জ বাহার করিতেন। 
তিনি সংস্কৃত গবেঘণার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিভালযের_ হত্তে দশ সহ 
টাকা প্রদান করিয়া ছিলেন। প্রীপুরে তিনি একটি মধ্য ইংরাথী বিদযালগ্ 


শ্রীশন্দ্র 


যেগেন্ | 





স্বগীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ । 





শ্রীধীত ভ্হীধর ঘোষ, । 


স্বগীয় মোইনচাদ ঘোষ ৬০৫ 


স্থাপিত করিয়াছিলেন । যোগেন্্রচন্দ্রের পুত্র ৬সভীশ্চন্ত্র বিগত দ্ধের 
সময় বিছ্ভালয়টাকে অবৈতনিক করিয়! দেন। বলাবাহুলা এখনও সেইবপ | 
অবৈতনিক ( 1০5) ভাবেই স্কুলের কাজ চলিতেছে । পিতৃম্বৃতি 
অন্পুগ্ন রাখিবার জন্ত সতীশ্টন্দ্রের হ্থুযোগ্য পুত্র অহিধর পিতার ধার! অক্ষুণ্ন 
রাখিয়াছেন এবং এখনও এই অবৈতনিক বিদ্যালয়টাকে পৃষ্ঠপোষকতা! 
করিতেছেন। 

যোগেন্দ্রন্ত্র ইংরাজীতে কতিপয় দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; 
তন্মধ্যে--"175 1710007060195% 170৮ 00 1010851 15 
50095 4131917109171500 ৪00 006 58018 0৫ [71000 159901 
19001019105 07510509555 501০5৮: প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

যোগেন্্রকন্দ্রের আমল হইতেই ঘোষ বংশের সম্পত্তি পরিচালনার 
* সুব্যবস্থা হয়। তাহার এক পুত্র 'ও কন্তা হয়। 

গুত্র সতীশ্চন্দ্রেরে বিষয় পূর্বেই বলা হহয়াছে। 
সতীশ্চন্ত্রও একজন গ্রাজুয়েট এবং ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি বিশেষ লঙ্গীত প্রিষ্ম এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি তাহার 
পিতার অনুন্থত ধশ্ চ05101150॥ এবং তাহার উপদেশ ও" গ্রন্থরাজ 
প্রকাশ করিয়া জনসমাজ্ধে প্রচার কারয়াছেন। “তাঞ্জোর” নামে, 
একথানি গ্রন্থের মূল্যবান পাওুলিপি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদে দান 
করেন সতীশ্ন্ত্র ইউরোপে ও "আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন*। 
সভীশ্চন্্র বাবসায় বাণিজ্য অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি, ব্যবসায় 
বাণিজ্যের দ্বারা দেশের বৃদ্ধি, সাধনেও তৎপর ' ছিলে । তিন 
পম্পত্তির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং দিঙ্জের উপাজ্জনও বাড়াইয়।- 
ছিলেন। স্বৃত্যুর দাত বৎসর পূর্বের তাহার পত্তী বিয়োগ হয়।, তিনি 
৫৬ বত্ধর বসে পুঞ্জ অধিধরকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার ' 
পুত্র অহিধ্র পার যাবতীয় সদ্‌গ্তণের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। 


সতীশ্চন্ত্র।. 


শ৪ত ংশ পরিচগ্ব 


শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ খিরিদপুরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাবধে ১৯শে আগষ্ট 
তারাপদ জন্মগ্রহণ করেন, তারাপদ বাবুর পিতা শ্রীশ্ন্ত্রের যখন মৃত হম 
তখন শিশু তারাপদর বয়স মাত্র ১১ মাস। সেই শৈশবে তাহার 
মাতা ও পিতৃব্য যোগেন্ত্রন্ত্র তাহাকে লালন পালন করেন। তারাপদ 
বাবু কিছুদিন হেয়ার ও হিন্দু স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়া পরে ম্ব গৃহেই পাঠ দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে 
নানা বিষে শিক্ষালাভ কৰিয়াছিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি 
তাহার ভূসম্পত্তি তত্বাবধারণের দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। 
তাহার জমিদারীর অধিকাংশ ভাশই সুন্দরবনে অবস্থিত। উহাদের 
“বশাল পরিবার পুর্বেবে একান্নবত্তী পরিবারতুক্ত ছিল। ১০৮৯-১৮৯, 
ধ্র্টাবের মধ্যে এই পরিবার বিভক্ত হয়। এই বিভাগ ব্যাপারে 
বিখ্যাত কবি হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যস্থতা ও সালিসী করিয়া- 
হণেন। তারাপদ বাবু অধ্যয়ন পটু । তিনি অধঃন ব্যাপারে প্রতি- 
দিনই একটু না একটু সময় ক্ষেপণ করেন। সামাজিক ব্যাপারে তিনি 
উদ্দার নৈতিক সম্প্রদারডুক্ত, তিনি সামা সংস্কারে ইচ্ছুক। সমাজের 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থাকিয়া তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাবে তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
বিম্লচন্ত্র ঘোষকে লইয়! ইউরোপে যাত্রা করিয়া কয়েক মাস জ্রান্দে 
এন্‌ং তৎপর ইংলগ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার ড্োষ্ঠ পুত বঙ্কিম- 
চন্দ্র ঘোষ ১৯১৩ সালে কলিকাত। হাইকোটের উকিল হইয়াছেন। 
এবং দ্বিতীয় পুত্র বিমলচন্ত্র ঘোষ জমিদারের কার্ধয পরিগালনায় 
সাহায্য করেন। তৃতীয় পুত্র নির্খলচন্ত্র ঘোষ ইংলগ্ডে ভাক্তারী পড়িতে 
গিয়াছেন। 

তায়াপদ বাবু খিরিদপুরে ১৪নং হেমচগ্র ইাটে রাক্সপ্রানাদ তুল্য 
অট্রালিকায়' সপরিবারে বান করেন। এই বাচী *মোহনচাদের 
বাটা” (110800 08506 ৮0855) বলিয়া এই অঞ্চলে প্রসিঞ্ধ। 





স্বর্গীয় মোহনটাদ ঘোষ ৬৬ 


তারাপদ বাবু টাকীর নিকটবর্তী নৈদপুরের জমিদার ৬ রাজেন্দ্র নাথ. 
রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ! কন্তার পাণি গ্রহণ করেন। 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কিম চন্দ্র বহরমপুরের উকীণ শ্রীযুক্ত অন্বকা 
চরণু রায়ের জ্যেষ্ঠ কন্তাকে ' বিবাহ করেন। দ্বিতীম্ন পুত্র বিমলচন্দ্র 
সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মম্মথনাথ রায় চৌধুরীর মধ্যম কন্তাকে বিবাহ 
করেন। কনিষ্ঠ পুত্র নিশ্মলচন্ত্র হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যা"রষ্টার 
অনারেবল স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের মধ্যম ক্ন্তাকে বিবাহ 
করেন। 

তারাপদ বাবু অশ্বারোহণ ও শকট চালনায় সথপটু ও সিদ্ধহস্ত। 
তিনি বিশেষ অমায়িক ও শিষ্টাচারী এবং জীবের প্রতি দয়াসম্পন্ন। 
ইহার ছুই কন্ত! প্রথম। কন্তার বিবাহ হাওড়া নিবাসী ৬ হরিমোহন 
বস্থর পুত্র ভূপেন্দ্রলাথ বসুর সাহত হইঘ্বাছে। তুপেন্র বাবু 76088] 
5৫০75181185 ০৮০ এ কাধ্য করিতেছেন, দ্বিতীয় কন্যার সহিত 
মুর্শিদাবাদ নিবাসী মুর্শিদাবাদ নবাবের ভূতপূর্ব দেওয়ান ৮পূর্ণচন্ 
মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রযুক্ত সতীশ্ন্দ্র মজুন্মদারের বিবাহ হইম্নাছে, 
সতীশ বাবু এক্ষণে তমলুক মহ্কুমায় সবডিভিসন্তাল অফিসারের কার্য 
করিতেছেন । তারাপদ বাবু তাহার পৃজ্যপাদ স্বর্গীয় মাতামহ মোহনঠাদ 
ঘোষের ম্মরণাথ বিনামূল্যে বহু মূল্োর সম্পত্তি কুলিকাতা৷ কর্পোরে- 
শনকে দবনকরিয়! আজ প্রায় তিন বৎসর হইল তাহার বাটার দক্ষিণের 
পার্থ স্কোহনঠাদ রোড নামে এক বৃহৎ রাস্তা কলিকাত! কপ্পেরেশনের 
রা প্রস্তুত করাইয়াছেন। রাস্তাটি চার বর্গ ফুউ প্রশস্ত, শী্ই ৬: 
ফুটে পরিণত হইবে। 


৬০৮ ংশ পরিচয় 


নিছে ইহাদের বংশ তালিক। প্রদত্ত হইল $__. 
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জবর্গায় মোহনটাদ ঘোষ ১ 


বিজয়নারায়ণ 
বাধানাথ 
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০০৭ |. 
বুষ্কিমচন্দ্র বিমল চন্দ্র নির্মল চন্দ্র: অহিধর 

তারাপদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ ১৮৯৫ গ্রীষ্টান্ধে 
£ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাইকোর্টের উকীল্‌। তিনি 
নহাকালী পাঠশালার কাধ্যকরী কমিটির একজন সদস্য। খিদিরপুর 
একাডেমী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটার সভ্য। হেম্চন্দ্র লাইব্রেরীর 
'বন্ডিং নিশ্ধাণে ইনি একজন গ্রধান উদ্ভোত্তা, ছিলেন। ইনি উক্ত 
লাইব্রেরীর ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট । আননদময়ী দরিদ্র ভাগারের একজন 
পৃষ্ঠপোষক । তিনি ডফ কলেজে "পড়িয়া তৎপরে প্রেসিডেন্দী কলেজ 
হইতে ইংরাজীতে অনার লইয়া ।ব এ পৰশ করেন। তৎপর বি-এল' 
পাশ কৃরিয়া হাইকোর্টে ওফালতী, আরম্ত করেন। তিনি একজন 
নিষ্ঠাবান হিন্দু, মাছ মাংস ভক্ষণ করেন নাঁ। [তিনি নিভীক, স্পষ্টবক্ত] 
বিবিধ সৎকন্মের উৎসাহ ও সাঁহায্যদাতা। 


৪ 


স্বীয় রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র সিংহ রায় 


ত্রিপুরা জেলার গোবিন্দপুরের জমিদার 1নংহ রায় পরিবারের 
উদ্যানে একটী কুহ্্ম প্রচ্ষুটত হইয়া সমগ্র বঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম 
বিভাগে স্বীয় সোন্দধ্য ও সৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন। তত্রত্য 
'অসংখ্য লোক তদ্বারা আমোদিত ও পরিপুই্ট হইতেছেন সত্য, কিন্ত 
অনেকেই সে সৌন্দর্য সৌরভের মুল উৎস সেকুন্ধম ও কুস্থমপাদপের 
পরিচয় অবগত নহেন। এ আধার দেশের আলোকন্তস্ত কুমিল্ল! 
ভিক্টোরিযী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হ্বর্গায় মহাত্মা! আনন্দচন্্র সিংহ রায়ই 
সেকুন্থম। আমরা আজ তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দব। 

ঠাকুর চতুর নিংহ নামে চৌহান বংশীয় জনৈক রাজপুত ক্ষত্রিয় 
আলমীরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাতিধন্ম যুদ্ধবিস্তায় স্থশিক্ষিত 
হইয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের অধীনে সৈম্ত বিভাগে কার্ধ্যগ্রহণ করত: 
কাধ্যোপলক্ষে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। শশ্তশ্টা মলা বন্গস্বাতার 
হুখসৌন্্যে মূদ্ধ হইয়া তিনি কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে বাং! 
দেশে বানস্থান নির্দেশ করেন। স্বর্গীয় ঠাকুর তিলক পিংহ্‌ তাহার 
পুর । চ্চিনি মৃত্যুকালে ব্রিপুর।৷ জেলার হোমনাবাঘ, চৌদ্দ গ্রাথ টৌরা, 
নরসিংহপুর ইত্যাদি পরগনায় বিস্বৃত জমিদারী করিয়া যান। তিলক 
সিংহের তিল পুত্র জন্সে-ছাষ্ঠ রামহুলাল পিংহ্‌ রা, মধ্যম গোপাল- 
কফ সিংহ রায় ও কনি গোবিপচজ্্র সিংহ রা । নধাষ ও কনিষ্ঠ 
অপুজক ছিলেন। মধাষ দীর্ঘ আবন লাভ করিয়া নানা প্রকার 
রোকহিতকর কাধ্য করিছ্া গিয়াছেন। তিনি দীধি গুকবিপী খনন 





স্বগীয় রায় আমন্দচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর | 


বায় রায় বাহাছুর আনন্দচন্ত্র সিংহ ৬১১ 


করাইয়া দেশের জলকষ্ট নিবারণের বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান মেহার কালীবাড়ীতে তীহার প্রতিষ্ঠিত 
অতিথি 'নিবাস তাহার জীবনের অন্ততম কীি। জো স্বর্গীয় 
রাম্ছুলাল মিংহ রায় বদান্ততার গন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাঝে 
কুমিল্লা নগরী অগ্নিবংযোগে ভম্মসাৎ হইলে অসংখ্য নরনারী গৃহ, অর ও 
বস্্াদি শৃন্ত হইয়া! পড়ে। তৎকালে তিনি মুক্তহন্তে বিপ্ন লোকদিগকে 
বহু অর্থ দন করিয়াছিলেন। তাহার নানাবিধ সৎকার্যের জন ( 70 
1015 451%1059 53 ৪, 11851509806) 1065 19758165১ 110518]107 ৪0৫ 
০০ ০0000 ৪3 &. ০111290) ১৮৭৭ থুষ্টাঝে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
“ভারত সম্রাজ্ঞী” পদবী গ্রহণ করার সময় গভণমেণ্ট, তাহাকে 
অনার সার্টিফিকেট প্রদ্ধান করেন। তিন অনেক দিবস অনারেনী 
ম্যাজিষ্ট্রেট, মির্ভীনসিপাল কমিশর্নীর এবং বোর্ডের মেম্বব ছিলেন ॥ 
তাহা ছন্ন পুত্র জঞ্জে :--আনন্দচন্দ্র সিংহ রাস, অন্ুকুলচন্দ্র সিংহ রায়, 
শ্রীনতীশচন্ত সিংহ রাষ,্রগ্রবোধচন্্র সিংহ রায়, শ্রীবক্ষিমচজ্্ পিংহ রায় 
ও শ্রীবিজয়ক্। সিংহ রায়। তন্মধ্যে মহাত্মা আনন্মচন্ত্র সিংহ রায়ের 
কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। 

৯৮৬৩ ্রাষ্টাবে তিনি গোবিন্দপুরের্‌ পিংহ রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ * 
করেন। তৎকালে তাধাব পিতা এদেশের একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য বাক্তি 
ছিলেন। স্তুত্বরাং জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মোধ্মৰ অতি ধূমধামের স হত 
সম্পর ইইয়াছিল। তারপর উপযুক্ত বরস হইলে তিনি বিভতাশিক্ষার 
জন্ক বাংল! দেশেব রাজধানী, শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্ুস্থল, কলিকান্ঠ! 
নগরীতে প্রেরিত হন। তথায় তিনি কোন স্কুল কলেজে প্রবেশ ন। 
করিয়া উপধুদ্ধ' গৃহ শিক্ষকের অধীনে থাকিদা উতদরূপে, শিক্ষা 
লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনাস্তে “১৮৮৬ প্রষ্টানধে তিনি সংলারে প্রবেশ 
করেন। 


৬১৪ বংশ পরিচ 


সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথম বৎসরেই তিনি কুমিজ্লা নগরীতে 
একটী উচ্চ ইংরাক্সী বিস্ভালয় স্থাপন করেন। ইহাতে তাহার 
বিভ্োৎসাহিতা ও দ্েশহিতৈষপার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। 
অন্লকাল মধ্যেই এই বিগ্ভালয়ের আশানুরূপ প্রসার এ সফগত। 
দর্শনে প্রীত হইয়া ১৮৯৯ ত্রীষ্টাবষে তিনি ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহাই তাহার জীবনের অগ্কতম অক্ষয় কাত্ি। এদেশে 
তদ্দপেক্ষা আঢাতর বনু লোক আছেন সত্য, কিন্ত জদ সম্।দে কেহই 
তাহার সমকক্ষ নহেন, তাই অন্ত কেহই দেশের এই মহৎ অভাব দুরী- 
করণে অগ্রসর হন নাই। তিনি দেশের বালক ও যুবকদেদ্ সংশিক্ষার 
স্বন্দোবন্ত করিয়া দিয়া দেশকে যে খণে খণী করিয়াছেন, দেশের সে 
ঝণচিরকাল অপরিশোধিত থাকিবে । কলেজের অন্ত যে তিনি কত 
পহআ টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

স্বগীয় রায় বাহাছুর আনন্দ চন্দ্র সিংহ রায় তাহার পিতার চপিত্রে( 
সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। শিষ্টাচারে সিংহ মহাশয় রায় 
পরিবারের সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। বদান্ততা, অমায়িকতা। 
বন্ধু বাৎমলা ও আশ্রিত প্রতিপালক্তায় তিনি তৎকালে এতদক্চনে 
অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি কণ্টাক্টরী ব্যবপার হবার! তাহার জ্বাবনে, 
বিশেষতঃ আসাম চবঙ্গল রেলওয়ে নিশ্বাপকালে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি তৎসমৃদয়ই তাহাগ প্রাণতুল্য প্রিয় ভিক্টোরিয়া 
সক ও িক্টোরিযা কলেজের পোষণে এবং বন্ধুবান্ধব ও আশ্িতবর্গের 
প্রতিপালনে অকাতরে বায় করিয়া জীবন লীল। সাঙ্গ করেন। 

সৎকার্যের প্রথম ও প্রধান পুরষ্কার আত্মপ্রসাদ। দরগায় রায 
বাহাস তাহার প্রাপপ্রির ভিক্টোরিয়। কলেজের সফলতা ও শ্রীসম্পা 
দেখিলে তাহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে যে প্রীতিছবি ফুটিঘ়া উঠিভ তাছাতেই 
দর্শকের কাছে ঠাহার আত্মগ্রনাদের পূর্ণত| সগ্রযাপ করি! দিত। সং 


্বর্গীয় রায় বাহাছ্র আনন্দচন্্র নিংহ রা ৬১৩ 


কার্ধ্ের ঘিতীয় খুরফ্কার গতরণ্ণমেণ্টের এবং দেশের ও দশেব, বিশেষতঃ 
উপকৃতদ্বের দেশহিতৈষী উপকারীজনেব প্রতি কৃতজ্ঞতা! ও সম্মান । 
সে হিদাবে তিনি দেশবাসীর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেবই হৃদয়ের 
অর্থ" ও তক্তিপুম্পাগুলি প্রাপ্ত হ্টয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতেও তাহার 
পুব্কার হইয়াছে । দিল্লীর দরবারে তাহার আমন্ত্রণ হইয়াছিল । আমক্্িত 
চা ১৯১১ থৃষ্টা্বের ডিসেম্বর ঘাসে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর 
শ্রযুত সতীশচগ্র লিংহ রায়ের সহিত দিল্লীর দরবারে যোগান করেন। 
তছুপলক্ষে তাহার! উভয় ভ্রাতা তাহাদের দেশহিতকর নানাবিধ সং- 
কার্য্র, জন্ত অনার সার্টিফিকেট ও দরবার পদক' প্রাপ্ত হন। তৎপর 
১৯১৩ খ্রীষ্টাঝে গভর্ণমেপ্ট তীহার কৃত উপকাবের গুরুত্ব ও মহত্ব আরও 
উপলদ্ধি করিয়া তাহাকে “রায় বাহাছুর” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
রায় বাহান্ুর অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্তা। তিনি' 
এধনও জীবিত আছেন। তাহার দ্বিতীয় সহোদর স্বর্গীয় অম্থকৃলচন্ 
সিংহ রায়ও একজন মহাস্থভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীবিতকালে 
র্বদা জ্যোষ্ঠের সৎকার্ধ্যাবলীর প্রতিপোষকত্ডা করিতেন ॥ তৃতীয় 
৷ সহাদর শ্রীযৃত সতীশচন্ত্র সিংহ রায়। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ 
কুমিষ্পতে অনারারী ম্যাজিষ্রেট এবং মিউ্নিসিপাল কমিসনাবের কাজ ' 
করিয়া আমিতেছেন। তন্মধ্যে নয় বহার মিউনিসিপাঁলিটির কর্ণধাররূপে 
অক্লান্ত পরিশ্রমূ করিয়া ছিনি নান! ভাবে সহরের নানাবিধ উন্নতি 
সাধন কারয়াছেন। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টান ভ্রিপুবা জেরার গুঁতিনিখি 
স্ব্ধপ ০0৬৮৮ 10005800151 0012068:৩1)০শএর সদত্য হইম্বাছিলেন। 
(তিনি দীর্ঘকাল কুঙিক্লা জেলের বে-সরকাধী পরিধর্শক ছিলেন। ,তিনি 
কুমিল্লা ভিক্টোরিযী স্কুণ এবং কলেজের সম্পাদক । কৃষি বিষয়ক গবেষণায় 
তীহার খুব উৎসাহ। তিনি বর্ণীয় কৃষি বোর্ডে চট্টগ্রাম বিভাগের 
একমাত্র বে-সরকারী সদস্ত। চতুর্থ সহোদর শ্রীযুক্ত. গ্রবোধচজ সিংহ 


ব১৪ ধংশ পারচর 


স্লা় অতি অযারিক ব্যক্তি। তিনি নাট্রাভিনয়ে সিহত । সহ তাবে 
ভিনি যে অভিনয় করেন'তাহাতে কতিমতার লেশখাগও থাকে না। 
কনিষ্ঠ শ্রীযু বিজয়কফ লিংহ রায়, তদীয় খ্দ্ততাভন্ঘ্গায় গোপালরফ 
সিংহ রায়ের পোস্তরূপে ঠুহীত হইয়াছেন এবং তিনিই এক্ষণ অমিদারীগ 
ব্সর্ধাংশের যালিক। অন্ঠান্ত ভ্রাতাদে র স্তায় ভিনিও অমারিক; পরোপ- 
কারী এক প্রজাহিতৈষী ৷ 


পরিজ হত | কী পর 


ন্রযুক্ত গহিমচন্৫ গুহ বি-এ বি-এল। 





চট্টগ্রাম চক্রশালার শ্রীমহিমচন্দ্র গুহ 
দেব বন্ধণ বি এ ৰ এল । 


পবি্র হুধ্যবংশে 'অযোধ্যাপতি শর মচজ্জাত্বজ কুশের উত্ত4 পুরুষ 
বল্লাভিপুর্ঞধিপতি যহাবাজ কনক সেনের পুত্র মছারাজ, শিলাদদিত্যের 
বাজত্ব সময়ে হন এবং পারদগণ কর্তৃক বল্লাভিপুর আক্রান্ত ও বিধ্বন্ত 
হয়। মহারলশালী শিলাদিভ্য আপনার ফেনাদল সমভিব্যাহারে 
ভীমকায় শত্রগণের সন্মুধীন হইয়! প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করত: শক্ুবিক্রম 
প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সম্মুখ সমরে নিপতিত হইয়' ছিলেন । 
নেই মহাসমর সময় মহাবাজ শিলাদিত্যের পত্বী রাশী পুষ্পবতী 
গর্ভবতী ছিলেন এবং পুত্র কামনা করিয়া তদানাস্তন প্রমার রাজধানী 
চ্জাবতী নগরে আপন পিতৃ-গ্ৃহে ভবানীর মানসপৃজ। দিবার নিমিত 
গমন করিয়াছিলেন। পৃজ। বিধিপূর্ব্বক সমাধান করিয়া পতিগৃহে ফিরিয়া 
আসিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে সর্ধনাশকর সমর সংবার্ধ শুনিতে 
পাইলেন। পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন বলিয়। তন্ুূর্তে চিতানলে প্রবেশ, 
করিলেন না কিংব! পিতৃভবনেও প্রত্যাবর্তন করিলেন না। যথাকালে 

তাহার 'একটি পুত গ্রহ্থত,ঃইল। তিনি একজন স্রান্ধণীর হস্তে আপন 
শিশু সন্তান সমর্পণ করিয়া! তীহটুর চরণ ধরিয়! অনুনয় করিমু! বলিয্া- 
ছিলেন “দেবী আঘার হৃদয়ের ধন প্রাপকে আপনার করে সমর্পন কি- 
লাম এখন আপনিই ইহার মাতা ; আগ্ননার পুত্র বলিয়। ইহা্জে লালন- 
পালন করিবে, ইহাকে ব্রাঙ্মণোচিত শিক্ষা! প্রদান করিয়া যুখধাকালে 
এক রাজকলম্ধার সহিত বিবাহ দর্বেন।% তারপর তিনি গুজ্ছলিত* 
চিভানলে গুনুত্যাগ করিয়] শ্বামীঘ অচুগমন করিলেন । গুহার মধ্যে 


৬১৬ বংশ পরিচয় 


শিশুর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এ শিঙুপুত্রের নাষ «“গোহ* রাখা হয়। 
কালক্রমে “গোহ” '*গ্রহাদতা” নাম গ্রহণপূর্ধক ইদর রাজসিংহাসন 
আরোহণ করেন। মহারাজা গ্রহার্দিত্োর অষ্টম পুরুষ মহারাজ নাগা- 
দিত্যের পুত্র তূর্ধয্যবংশ কুলতিলক গোহ “বাগসারাও* আপন মাতুললঘ় 
“চিতোরে” উপস্থিত হন। সমস্ত সামস্ত রাঁজপুরুষগণ তাহার শৌর্য্য- 
বীধ্য দর্শনে বিষুদ্ধ হইয়া তাহাক্ষে 1টতোর রাজসিংহামনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। সিংহাসনে আন্ধঢ হইয়াই তিনি গণৃহন্দুসধ্য৮ ধবাজগ্ররু” 
“সার্বভৌম'* এই তিনটী গৌরবজনক উপাধি লাভ করেন। ইতিহাসে 
তিনি “বাপ্লারাওল” নামে প্রসিন্ধ আছেন। তিনিই গোহ বা গিহাট 

ংশতরু চিতোরে রোপণ করেন। বাপ্পার অনেকগুলি সন্তান সম্ভতি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । তন্মধ্যে কতকগুলি আপনাঁদ্িগের পিতৃ পুক্ষষ- 
দিগের প্রাচীন রাজা সৌরাষ্ট্রে ফিরিয়া যাঁন' কালে ইহাদের এক শাখ' 
হইতে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিপেন। ভারতের ভি 
ভিন্ন রাজধানীতে ইহার! বসতি বিস্তার ও বংশ তরু বোপণ করিয়।- 
ছিলেন। চিতোর নগরে ষহারাজ অমরসিংহ, হামির, প্রতাপ প্রভৃত্তি 
ভারতপুজ্য বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়! পবিক্র গোহ বংশ আলোকিত 
করিয়া গিয়াছেন। চিতোরাধিপতি মহাবাজ সমরসিংহ দিলীশ্বর পৃথী- 
রাজ ভ্মী “পৃথার* পাণিগ্রহণ করিযাছিলেন। তিনি পাপিপথ ক্ষেতে 
পৃর্থীরাজের সাহাঘ্যার্থ উপস্থিত ছিলেন। এই বংশের এক শাখা নৌ 
ও কান্তবুজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । থা হইতে মহারাজ আদিশৃবেব 
যঞ্জ রক্ষার্থে এবং ব্রাহ্ণগণের রক্ষার্থে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত গৌহ কুল 
তিলক বিরাট গোহ শিবিকাধ্ধ আরোহণ করিয়া বঙগদেশে আগমন 
করেন; আদিশুরের সভায় পরিচয় দিবার সময়ে বিরাঁট গোহের সহ 
যাত্রী পুরুষোত্টম দত্ত অ(দিশূর ও ব্রাহ্ষণগণকে লক্ষ করিয়া বলিয়া 
ছিলেন, “এতেযাং রক্ষনার্থায় আগতোহন্মি তবালয়ে ।” 


চট্টগ্রাম চক্রশালার ভ্রীমহিমচ্ গুহ ৬১৭ 


বিরাট গোহ বঙ্গদেশে গোহ বংশত্তরু রোপণ করিয়াছিলেন 
মহারাজ আদিশুরের নিকট এ ব্রাহ্মণগণের । একজন এইক্ধপ পরিচূর 
প্রধান কাঁরয়াছিলেন। 


*অয়মগি কুলোস্তবো গোহবংশাভিধানো। মহান্‌ 
কুলাদ্ুক্জ মধুব্রতো। বিবিধু পুণ্য পুণ্জান্বিত:। 
থূবরাট পুরুষ সমঃ বিরাটাভিধানে! গরীক্কান্‌ 
স্ুতাপস মহাবপুঃ কাশ্ঠপগোত্রসমৃতকঃ ॥ 
ভহ্ষশিস্তঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ 

বিস্যাৎন্থ বিপ্রেষু সদাস্থুরকঃ | 

সদদাচার যুক্তঃ স্হদাং শরেণাঃ 

দ্বিজাতি পালকে ধার্টিকাগ্রগণাঃ ॥ 


বজদেশে সেই সয়ে ক্ষ্রিয়দিগের মধ্যে ক্ায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই বিশেষ 
ন্মানার্ঘ ছিলেন । নবাগত ক্ষত্রিযগণ তরিমিত্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়! 
মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্বে গৃহীত হইয়াছিল সময়ে রাজপুত্র বিরাট 
গোহের সন্তামের সহিত মহারাজের মনো মালিন্ত উপস্থিত হওয়ায় রাজ- 
পুত্র গোহ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গ আগমন করিয়াছিলেন এবং 
তথার শ্রেষ্ট কুলিন শ্রেণীতে *সসন্মূনে গৃহীত হইম্াছিলেন। ইহার, 
অনেক পুরুষ পুর এই বংশের ধাহারা পশ্চিম বঙ্গবাসী তাহারা তথায় 
মৌলিক" এবং ধাহারা পূর্ববন্ধে বাস করেন তাহারা, এইখাডুন শ্রটে 
কুজিন বলির পরিচিত হুম। 

পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়৷ যাওয়ার পর এই গোহ বংশের এক ,শাখা 
বর্তমান হুগলি 'জঙ্গার অন্তর্গত (পূর্ব নাম জাহানাবা)দ হরিপাল 
গ্রামে- ঘাস: করিত। গৌড়রাজা ধ্বংদ হওয়ার, পর গোহকুল 
তিনক রাজপুত্র গোবিন্দরাম গোহ আপন কনিষ্ঠ বৈদাতের জাভা রামা- 


৬১৮ বংশ পরিচস্ব 


নন্দ গোহ এবং কফগ্রসাদ গোহকে লইয়! ছয়জন ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, 
বাৎস্ত গোজ আদিত্যরাম ভট্টাচাধ্য, গুরুহরি চক্রবর্তী, ধুপি ইঞ্জ এবং 
নাপিত রামজয় সহ চট্টগামে উপস্থিত হইয়। চক্রশাল! গ্রামে বস[ত স্থাপন 
করেন। তথ! হইতে রামানন্দ গোহ এবং কুষ্পপ্রসাদ গোহ ঢাক! বজ্জ- 
যোগিনী গ্রামে চলিয়া যান। তাহাদের বংশধরগণ এখনও তথায় বাস 
করিতেছেন এবং তীহার্ষের অনেক কৃতী সন্তান গোহবংশ উজ্জ্বল 
করিয়াছেন । কালক্রমে ভিন্ন ভি স্থানের ভাষ। এবং উচ্চারণের পার্থক্য 
হেতু গোহু উপাধি ক্রমে “গুহ”* বলিয়। প্রচলিত হইয়াছে । কিন্ত 
পুরাতন দলিলাদিতে পুর্ব পুরুষগণের উপাধি “গোহ” বলিয়াই লিপিবদ্ধ 
আছে। 'বজদেশে ভিন্ন ভিন্ন ছিলায় অনেক শব্দের সংযুক্ত “ও” কর 
উচ্চারণ করিতে “উদ্কার উচ্চারিত হয় এবং লিখিতেও “উ কা +” ও 
+ওকার” অনেক সময়ে বিনিময় হইয়া থান্কে। 

চট্টগ্রাম এক সময়ে ব্রক্ষরাক্ম বৌদ্ধ মগরাগার রাঞ্গোর অন্তর্গত ছিল, 
তথ্ছেতু চট্টগ্রামে এখনও “মগি* সংবৎসর প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামের 
বর্তমান মগিগণ ১২৮৫ সনে মগি হয় । গোহ*কুলপ্তিলক গোবিন্বরামের 
পৌর পুণ্যশ্লোক অমরনাথ গুহ চট্টগ্রামে ত্রক্ষরাজের প্রতিনিধি দেওয়ান 
ছিলেন এবং “আদ মায়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তিনি*অমর 
আদমছার় নামেই গরিচিত। পটীয়া থান্য্তর্গীত চক্রশাল! গ্রামে তাছার 
পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন বাড়ীর সম্মৃথে পূর্বদিকে “অমর আদাফমছায়ের” 
ঈীঘি এখনও তাহার অমর কীর্তি যেষণ। করিতেছে । শুনা“যায় এই 
দীঘির জলপানে অনেক দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে, এবং ইহার 
জল লইবার নিমিত্ত অনেক দুরস্থানের লোক আসিয়। থাকে । মহাত্বা 
অমর আদমছায়ের জোষ্ঠ পুত্র এবং তাহার লন্তানগণ পিতৃগৌরব এবং 
সম্মান রক্ষা] করিয়াছিলেন এবং অধস্তন পাচ পুরুষ পর্ধ্যস্ত সম্মানৃচক 
চৌরুরী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । বষ্ঠ পুরুষে ইংরেজ রাজার সময়ে 


চট্টগ্রাম চক্রশালার প্রীমহিমচন্জ্র গুহ ৬১৯ 


ইহার! কমলার ফ্ুপানৃি হইতে বঞ্চিত হন এবং চৌধুরী উপাধি ত্যাগ 
করেন। ঈশানচন্্র গুহ চক্রশাল! ত্যাগ ' কারি রাজধানী কলিকাতায় 
যাইয়া আলিপুর জজ কোর্টের পেস্কার নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। এদিকে 
তকনিষ্ঠ সহোদর অভয়াচরণ গুহ ৩* বৎসর বয়সে ১৮৪১ প্রানের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তৎসহধর্িপী পুজ্যাম্পদ। আনন্দময়ী দেবীসহ মৃহামারী 
রোগাক্রান্ত হইয়া'দ্বর্গারোহণ করেম। এ যহামারীতে গ্রাম উৎস প্রায় 
হইয়াছিলী। তীহার খুল্পতাত ছত্ত্রনারায়ণ গুহের বিধধা কন্ঠ দেবী 
বিপুল অতুল সাহনে ছয় মাস বরস্ক শিশু শড়ূচন্ত্রকে অতি কষ্টে রক্ষা 
করিয্মাছিলেন। অভয়াচরণ গুহ কোন কারণে পূর্বপুরুষের গুরু ত্যাগ 
করিয়া অস্ত গুরু হইতে দীক্ষ! লইয়াছিলেন; এ দীক্ষা লওয়ার তিন 
মাসের মধ্যেই তাহার এবং তদীয় স্ত্রীর এ প্রকার শোচনীয় মৃত্যু হয় 
এবং গুরুও অস্ধ হই দরকারি কর্ধচযত হইয়াছিলেন। কথিত আছে) 
পূর্ব গুরু আরাধনা করিয়া ঈশানচন্তর গুহ শ্রাতৃষ্পৃ্জ শরৎচন্ত্রকে ত্র 
কোপারি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজে উক্ত রামইরি ভ্ট!- 
চাধ্াকে কলিকাতা আনিয়া ভথায় তাহা হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এ দিকে ৬অভগ্বাচরণ গুহের গুরু মহাশয় নিরাশ্রয় শিশু 
শরচ্ঠজ্জের গৃহ হইতে বখাসর্বন্থ লুটিয়া ভ্তইয়া যান। নিঃশ্বহায় বিধবা” 
বিপুল! দেবী কাহাকে গ্রতিরোধ ক্লরিতে পারিয়াছিলেন না। শিল্তু 
শর্তের মাতুল মহাত্মা চণ্ডীচরণ চৌধুরী পরে ইহা শুনিতে পাইয়া 
আপন ভাগিনেয়কে তাহার নিজ বাড়ীতে নিয়া প্রতিপালন করিতে 
অত্যন্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল ' দেবী কিছুতেই পিতৃপুরুষ- 
গণের ভঙ্জাসন শৃভ করিয়া ভ্রাতৃম্পত্রকে মাতুলালয়ে নিয় যাইত্বে দিয়া" 
ছিলেন না। ষাঁহা হউক এ লুটের পর বপর্দকহীন নিঃস্ব শিশু ধ মাতুল, 
মহাত্মা কপাতে এবং সাহায্যে সেই সময়ে জীবন ধারঞ করিতে পারিয্া- 
ছিলেন। থেবী গ্রন্কতই ত্বর্গের দেবী ছিলেন। কলিকাতা হইতে 
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ঈশানচন্দ্রকে দেশে আনিবার নিষিত্ব, অনেক চেষ্টা কর! সত্বেও তিনি 

দেশে ফিত্রিলেন না। সহীয়হীন দরিদ্র বিধবা! শিশুকে যঙ্গে করিয়া বয়ং 
কলিকাতা যাইয়! ভ্রাভাকে ফিরাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
সেই সময়ে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা যাওয়া অত্যন্ত ছুরহ ব্যাপার এখং 
বিষম ভয়ের কারণ ছিল। ট্টীমার তখনও হয় নাই, রেল ত দুরের কথা। 
চট্টগ্রাম হইতে নৌকা করিয়া বঙ্গোপমাগর, সন্দীপসাগর এবং মেঘনা 
নদী বাহিয়া, ডাকাত, দস্থা, ব্র্যান্, সর্প, ভল্গুক পরিপূর্ণ হ্ন্দ্ বনের 
ভিতর দিয়া অনেক মাসে কলিকাতার কালীঘাটে পৌছা৷ যাইত । জল 
পথে নরঘাতক ভীষণ ভাকাতগণ অহোরাত্র নৌক! লুটপাট করিত *এবং 
অর্থের নিমিত্ত বা সামান্ত কারণে নৌকা ডূবাইয়া৷ দিত ও তরবারি দ্বারা 
লোকের প্রাপনাশ করিত । সেই সময়ে কলিকাতা এবং ভীর্থোপলক্ষে 
পশ্চিম যাত্রীগণ দেশ হইতে রওনা হইবার পুর্বে আপন সম্পত্তি 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন এবং আত্মীয় কুটুন্ব বন্ধুবান্ধ বণ হইতে 
চিরতরে বিদায় লইয়া যাইতেন । এই সময়ে নিংস্বহায়। বিধবা বিপুল! 
দেবী একমাত্র আপন পিতৃ পুরুষগণের ভগ্রাসনের ছায়া রাখিবাব মহান 
উদ্দেশ্রে সঙ্গে একমাত্র গোলাম মদন দে নামক চাকরকে লইয়া শিশু 
প্রাতুপ্ুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ সংসারের যায়! ছিন্ন করিয়া কলিকাতা 
যাওয়ার নিমিত্ত প্রস্তত হইলেন । এদিকে*মাতুল চণ্তীটরণ চৌধুরী এই 
সংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং শিশু ভাগিনেয়ৰে কিছুতেই এই মৃত্যু সন্কুল 
পথে যাইতে দ্বিবেন ন। স্থির করিলেন | * চক্রশাল! হইতে চট্টগ্রাম সহরে 
আসিতে হইলে পটীয়া ছচক্রদ্ডি গ্রামে বর্তমান ইন্সুরি পোনের নিকট 
অথব! কৃষখালি খানের ঘাটে, অথব! টিনা আপিলে কর্ণফুলীর ঘাটে 
আসিয়। নৌকায় উঠিতে হইত। চত্তীচরণ এ প্রত্যেক ঘাঁটে এক এককন 
করিয়া! পাছার] ট্িলেম। কিন্ত দেবার মহৎ উদ্দেস্ট, দৃঢ় প্রতিজ। 
এবং স্বর্গীয় তেলে প্রদীপ্ত অনীষ সাহস তাহার সক্কল চেষ্ট]! বিফল 
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করিয়া দিল। দেবী বিপুল! বিশ্বস্ত ভূত্যের সাহাধো রাক্রি যোগে 
বাড়ী ত্যাগ করিয়। প্রকাস্ত রাত্তা পরিহীধপূর্বক মাঠের ভিতর দিয়া 
শিশু পুত্রকে বক্ষে করিয়া! ক্রমাগত হাটিয়৷ বাকালয়। গ্রামের নিকট 
খেয়া নৌকায় কর্ণফুলী পার হইলেন এবং ক্রমশঃ হাটিয়। উপসাগ্র 
সন্দীপের নিকট বাইয়া কলিকাতার নৌকায় উঠিয়াছিলেন। অসহায়ের 
সহায় ভগবান তাহার সহায় ছিটলন। তিনি বিন! বাধাবিস্বে কলি- 
কাতায়স্কালিঘাটে পৌছিয্া ভ্রাতা ঈশানচন্ত্র গুহের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ঈশানচন্ত্র প্রাণের ভ্রাতুপ্ুত্র ও একমাত্র বংশধর শিশুকে 
পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন, কিন্তু শীঞ্রই সেই আনন্দ কতক 
'দিনের নিমিত্ত নিরানন্দে পরিণত হইয়াছিল। ঈশানচন্্র ভ্রাতুণ্ুত্রকে 
কলিকাতা রাখিয়া মানুষ করিবেন এবং বিস্তা শিক্ষা! দিবেন বলিয়া 
প্রকাশ করায় বিপুল দেবী প্রথমতঃ তাহাকে দেশে ফিরিতে অনেক 
অনথুনয় বিনয় করিঠলন, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বনচন্দ্র সম্মত হইলেন ন!। 
দেবা প্রতিমা হিন্ুললন! পিতৃ পুরুষের ভিটাতে আলে দিবার মানসে 
মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত কলি- 
কাত আলিয়াছিলেন। বংশেররন্বতীয় কেহ না£। এ অবস্থায় ভ্রাতার 
[নদবরুণ বাক্যে মণিহারা ফণিশীর স্থায় বিপুল দেবা আর সহ করিত্তে 
পারিলেন না। ছুঃখে, ততোধি *॥ক্রোধে কম্পিতক্ষলেবগা হই! ভীষণ 
গঞ্জনে শপথ রুরিয়া বলি্লন, তিনি ঈশান*ন্দ্রের অপ্ন জল গ্রহণ করি- 
বেন নী। নয় মাস বয়স্ক শিশু শরচ্চন্ত্রকেও তাহার অশ্রজল গ্রহন কর]ুই- 
লেন না।2 হয় ঈশানচন্ত্র গঙ্জাজলে নামিয়। দেশে ফি'রবার শপথ কাঁর. 
বেন, না হয় তিনি শিশুকে বক্ষে লইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই- 
বেন এবং কাঁশীধামে গমন করিবেন। ভ্রাত| ভগ্মীর * এই “বিরোধ, 
ক্রমাগত ভিন দিন চলিল। বিপুল! দেবী এই তিন (দিন. বিন্দুমাত্র জল 
পর্যন্ত গ্রহণ করিলে না। তিনি শিশু শরচ্চজ্ের নিমিত বাজার হইতে 
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' “খই” আনিয়া গঙ্গা জল দ্বারা তাহাই খাওয়াইতেন, ঈশানজক্র্রের অগ্ন 
জল শিশুকেও দিলেন না'। তৃতীয় রাব্রিতে ভগবানের লীল। প্রকাশ 
পাইল, ঈশানচক্্জ বাড়ীতে বসি আফিসের কাজ করিবার নিমিত্ত 
কয়েকটি নথি বাড়ীতে আনিয়াছিলেন এবং এ নথি তাহার মদ কাষ্ঠের 
হাত বাক্সে ছিল। রাজ্রে সকলে ঘঘুমাইয়! পড়িলে বাড়ীতে চুরি হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বাক্স এবং সরকারী নখি পত্র চুরি যায় । পরদিন ইহ! 
লইয়! গুরুতর 'গোল উঠে,পুলিসের তদন্তে অনতিবিলঙ্গে গঙ্গাগ-ঞ জলের 
উপরিভাগে এ ভঙ্গ বাক্স পাওয়া যায়। বাক্সে সমূদয় নথি অবিরত 
অবস্থায় পাওয়! যায়। 'কেবল বাক্স হইতে ঈশানচজ্জের অনেক মুল্যবান 
জিনিষা্দি এবং টাকা অপহৃত হইয়াছিল । আদালতের নথি পাওয়া 
যাওয়াতে ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতগ অভিযোগ প্রত্যান্ধত হইল বটে, 
কিন্তু রাজপুকুষেরা তাহার জমনোযোগীত। এবং অসাবধান তার অপরাধ 
সাব্যস্থ করিয়! তাহাকে কুর্ধচযুত করেন। চাকরি হারাইয়! ঈশানচন্্র 
বুঝিলেন, দেশে ফিরিয়া যাওয়া ৮নারায়ণের ইচ্ছা এবং আদেশ । তিনি 
সেই আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া ভগ্নীর নির্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া গঙ্গায় 
নামিয়। দেশে ফিরিবেন বলিদ্বা শপথ'করিলেন। তদনস্তর কয়েকদিনের 

“মধ্যেই সমস্ত গুটাইস়্| লইয়া! ঈশানচক্ত্র গুহ মহাশয় শিশু ভ্রাতুদ্ুত্রকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত ভগ্মী বিপুল! দেবী সহ মেশে, ফিরিলেন এবং যথা সময়ে 
চক্রশালার পৈত্রিক ভক্রাসন বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। . ঈশানচন্র ওহ 
মহাশয় টটেশে অবসিয়া যে কয় বৎনর জবিত ছিলেন সেই সময় কেবল 
মাত্র ত্রাতুম্পু্র শরচ্চন্দের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষ। কার্ধেয ব্যয় করিয়া 
ছিলেন এবং শক্রগণের হাত 'হইতে পৈত্রিক সম্পত্ধি কতক উদ্ধার 
করিয়াছিলেন । সেই সময় স্কুল কলেজ কি পাঠশালা হিল ন1। ঈশান- 
চজ্জ গুহ শিক্ষক রাখিরা ভ্রাতুম্প,অরকে বাঙ্গাল৷ এবং পারত ভাষার ব্যুৎপর 
করিয়াছিলেন । ঠক্রশালা নিবাসী পে্সন প্রাণ পুলিশ সবইনল্পে্ার 
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বাবু নিমাইচরণ বিশ্বাস শরচ্চন্জের সহপাঠী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পিভার 
মৃত্যুর পর শরচ্চন্ত্র সংসারে প্রবেশ করেন এবং মঙ্গলমরী পুণাঙ্গোা 
সেই বিপুলা দেবীর আশ্রয়ে এবং যত্বে বর্ধিত হইয়া! উঠেন। তিনি 
চট্টগ্রাম দেওয়ানি আদালতে চাকরি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ 
অতি সম্মানের সহিত স্বীয় কর্তব্য প্রতিপালন করিয়! সকলের শ্রন্ধ।৷ এবং 
ভক্তি আকর্ষণ করেন। তিনি ধলঘাটনিবাসী রামনারায়ণ চৌধুরীর 
করনষ্ঠা কণ্ঠ! শ্রীমতী বরদাদেবার পাণিগ্রহণ করেন। পুণ)ভূমি চক্রশাল। 
গ্রামের ভক্রামন বাড়ীতে ১২২৪ সালের ২৪ই কান্ঠিক তারিখ ইংরাজী 
১৮৬২ স্্ী্টা্ব নভেম্বর মাসে মাতা শ্রীমতী বরদ! দেবীর গর্ভ হইতে 
শ্রমান মহিমচন্ত্র গুহ দেব বশ্মা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুত্রের ন্মুখ দর্শনে 
পিতা মাতার আনন্দের সীম! ছিল না, কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইয়াছিল না। মহিমচন্দ্রের ১১ মাস বয়সের সময মাতা শ্রীমতী 
' বরদ। দেবা শিশুপুত্রবে গুহ বংশের রক্ষাকন্রা ,সেই বিপুলাদেবাঁর হস্তে 
দিয়া ্বর্গারোহণ করিলেন। এইখান হইতে মহিমচন্ত্রের ছুঃখময়, 
জীবনের হত্রপাত হইল। 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র গুহ দেব বশ্মা ম্রহাশয় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। মাতৃহীন শিশু মহ্ম5ন্দ্র বৃদ্ধা বিপুলাদেবীর ষত্বে লালত-* 
পালিত হন এবং পিতার য্যত্ব ১৮৮১,লালের ডিসেম্বর মাসে প্রবে।শক] 
পরীক্ষায় 'উর্তীণ, হইয়া] মাসিক ১০২ দশ টাকা করিয়া গমর্ণমেপ্ট বৃত্তি 
পান। 'মহিমচন্ত্র এক্টে ক পরীক্ষা পাশ হওয়ার কয়েক*মাস পরে ১৮২ 
মালের ২রা জুন তারিখে পিতা শরচ্চন্্র গুহ দেব বর্ম মহিমচন্্রকে 
' অকুলমাগরে ভালাইয়। ইহ সংসার এবং ঈশ্বর দেহ ত্যাগ দিয়া ,ষান। 
এ সংসারে মহ্ষিটন্ত্রের আর কোন ভাই, বন্ধু, খুড়া, স্বেযঠ1; বান্বধ, কি 
নিকটস্থ কুটুখব ছিল না। কেহ মহিষিচন্্রকে সাত্বনা কি সাহদ দিতে 
অগ্রসর হুম মাই। 'সংলার়ের একমাত্র ভরসা শিবতৃদা ওর পু 


৬২৪ বংশ পদ্ধিচয়। 


সেই পরম শিব পিতৃগুরু রাষহরি ভট্টাচার্যের পুর জমান উমাচরণ 
ভ্ট্রাচাধ্য । গুকুপৃত্র অথে অতি দরিন্র ছিলেন, কিন্তু তাহার মহৎ হাণয 
সর্বগুণে ধনী ছিল । তাহার এঁকাস্তিক আশীর্বাদ মহিমচজ্জ্রের প্রথম 
্দীবনের একমাআ অবলম্বন ছিল। পিতার মৃত্যুর পর মহিমচন্ত্র হতাশ 
হইয়া প্রায় পড় ছাড়িয়। দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের 
অনস্তরুপা সেই সময় হইতে মহিমচান্দ্রের প্রতি পতিত হয়। চট্টগ্রাম 
কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল চন্ত্রমোহন মজুমদার মহাশয় অহিমচন্দ্রের 
অবস্থা শুনিতে পাইলেন এবং মহিমচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া! পড়া না 
ছাড়িয়। বরঞ্চ সমধিক ঘত্বের সহিভ পাঠে মনোযোগ দেওয়ার নিমিত্ত 
অত্যন্ত আদরের সহিত অন্থরোধ করেন। মহিমিচন্ত্র চত্ত্রমোহন মজু 
দারের আদ্বরে মুগ্ধ এবং উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কলেজে পড়িতে 
থাকেন । বাবু সাতকড়ি হালদার এম, এ সেই সময়ে চট্রগ্রাম কলেজের 
গণিত এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন । ঠিনিও চন্দ্রমোহন বাবুণ স্তার 
মহিমচন্দ্রকে অতান্ত শ্নেহ করিতেন। তাহাদের উভদ্কের যত্ত্বে মহিমচন্্ 
১৮৮৩ খ্ুষ্ঠাব্ের ডিনেম্বর মাসে এফ, এ পরীক্ষা! দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। 
চন্দ্রমোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু উপেন্দ্রলাল মজুমদার সেই বত্ম। 
চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরাক্ষান্ধ কলিকাজ। (ব্ 
বিগ্ভালয়ের সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিনা পাশ হন। ইহার অন্পকাদ 
পরেই চন্দ্রমোহন বাবু প্রেসিডেন্নী বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টর হইয়া কণি- 
ক্লাতান্র ₹লিয়া যান এবং বাবু সাতকাড়। হালদার চট্রগ্রাম জজ 'আদালণে 
উকীল হন। তিনি শেষে মুন্সেক হইয়! চট্টগ্রাম ত্যাগ করিধাছিলেন এবং 
সময়ে সব জঙগ পছ্ধে উন্নীত হইয়াছিলেন। বাবু উপেজ্জলাল মনুমদার| 
মহাশয় শেষে ব্রিটিস বন্দার একাউন্টেন্ট জেনারেল হইয়াঁছলেন। 
১৮৮৪ খুষ্টাব হইতে ক্জিকাত। বিশ্ববিস্ভালম্বের পরীক্ষার সম! 
দিসেম্বর মাস ছটুতে এপ্রিল মানে পরিবর্তন হন্ব। হিষচন্র এফ 4 


চট্টগ্রাম চক্রশালার শ্রীমহিমচন্ত্র গুহ ৬২৫ 


গরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! নব উৎসাহে বি, এ পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতা 
ধাত্রা করিলেন। সেই সময়ে হিন্দুর পবিন্ধ তীর পূর্বদিকে চক্্নাথে 
রেল প্রচলন হয় নাই ; গ্রাম বন্দর হইতে গ্রামার করিয়া! বঙ্গোপসাগরের 
শোত। পরিদর্শন করিতে ক্করিতে মহিমচন্দ্র সঙ্গে বাবু সতীশ্ন্ত্র সেন 
' বর্তমান গর্ভমেণ্ট প্রিডার রায় সতীশ্চন্ত্র সেন বাহাদুর) এবং বাবু 
সারধাচরণ খান্তগীর (তিনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। সম্প্রতি 
পটীয়! মুশ্সোফি করেতেছেন। ইহার পুত্র শ্রীমান করুণাময় খাস্তগীর 
কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ) সহ তৃতীয় 
দিবসে রুলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইগ্নাছিলেন। সেই সময়ে 
মেছুয়াবাজার ৯৫নং বাড়ীতে চট্টগ্রামের কলিকাতা প্রবাসী" ছত্রগণের 
মেস্‌ বা ছাত্রনিবাস ছিল | মহিমচন্দ্র এবং তাহার উক্ত সাথিগণও এ 
মেসে গিয়া উপস্থিত হন। বাবু সতীশ্ন্ত্র সেন সেই বৎসর এলাহাবাদ 
মিউর সেপ্টাল কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষান্গ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহার সহপাঠী বর্তমান ভারতপুজ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও সেই 
সঙ্গে উক্ত কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন ॥ বাবু 
সত্তীশ্চন্্র ২৪ দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ চলিয়া যান। মহিমচন্দ্রের 
স্বাস্থা কোন সময়েই ভাল ছিল না। এলাহাবাদ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়! 
সতীশ বাবু মুখে শুনিয়াছিল্েন+ বিশেষতঃ তাহা হিন্দুদিগের প্রাচীন 
গৌরব স্থান গু্লাগ মহাতীর্থ। নেই সময়ে এলাহাবাদে টট্টগ্রামের 
প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারাচঃণ মূখোপাধ্যায়ও বাস করিতে এবং 
'তখায় খ্যাতনামা কবিরাজ হইস্বাছিলেন। মহিমচন্দ্রও এলাহাবার্ে 
যাই পাঠ করিবেন মনস্থ করিলেন এইং তাহার এ ইচ্ছা গ্রুকাশ 
করিলে বাবু ধীরেষ্্রলাল খাত্তগীর মহাশয়ও তাহার সহিত লাহাবাদ' 
যাইয়। বি, এ পরীক্ষার নিখিত্ত প্রস্তত হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন । 
রাবু ধীরেজলাল চট্টগ্রামের কীতসন্তান স্তাম! মায়ের, সাধক, সঙ্গীত- 
৪৬ 
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বিগ্যায় বিশেষ পারদর্শী বাবু শ্যামাচরণ খাস্তগীরের কনিষ্ঠ পুন্থ 
এবং জ্গাশৈশব মহিমচন্ত্রের সহপাঠী ছিলেন এবং অক্ত্রিম বন্ধু। 
পটিয়ান্চক্রদণ্ডি গ্রামের বাবু রামচন্দ্র খাম্তগীরের তিন পুত্র ছিল। বা; 
উমাচরণ খাস্তগীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি সবজজ হইয়! বহু বংসর সুখ্যাতির 
সহিত কাধ্য করিয়া পরে অনেক বৎসর পেন্দন ভোগ করিয়া! পরলোক 
গমন করিয়াছেন । দ্বিতীয় পুত্র খাততনাম। ভাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর 
মহাশয়; ইনি স্বনামধন্। পুরুষ, বঙ্গদেশ বিশেষতঃ চট্টগ্রাম তীঁহার নিকট 
অশেষ ঝণে খণী আছে। তৃতীয় পুত্র বাবু শ্যামাচরণ খাস্তগীর! 
ইারই পুত্র বাবু ধীরেন্ত্রলাল খাস্তগীর মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের 
খ্যাতনামা উক্পীল। ইঠাদদের জন্ত চট্টগ্রাম গৌরবান্বিত হইয়াছে । 
মহিমচন্দ্র ষথালময়ে বাবু ধীরেন্দ্রলাল সহ এলাহাবাদ রওন| হইলেন 
'এবং ২য় দিবস সাছুংকালে এলাহাবাদ পৌছিয়। কৰ্রাজ তারাচর 
মুখোপাধ্যায়েব বাড়ীতে উপন্ষিত হইলেন । তথায় ২।৪ দিন বাস করাৰ 
পর মহিমচন্ত্র সহাধ্যায়ী বাবু ধীরেন্ত্র লাল সহ বাবু সতীশ্চন্ত্র সেনের 
সাহাযে' মিওর সেপ্টাল কলেজে ভত্তি হইলেন এবং কর্ণেলগঞ্জ কলে 
বোে সতীশ বাবু সহ বাসা লইলের্ন। সতীশ বাবু কয়েকমাস পর এবং 
তাহার কিছুকাল পর ধীরেত্রলাল এগ্সাহাবাদ ত্যাগ করিয়া যাঁন। 
কলেজ বোভিংএ পাঙ্গালার সন্তান শুধু মহিমচন্দ্র রহিলেন। হিন্দুস্থা 
নিবামী অন্তান্ত ছাত্রগণ মহিমচন্ত্রকে প্সেছের চর্ষে দেখিতেন। 
ইইাদের, মধ্যে অনেক ধীমান ছাত্র ছিল। আজ ৩৭ ব্্সর পূর্বের 
ফথা, কি ভাবে কে কোথায় আছেন জানিতে পার! ঘায় না! 
বাবু গোকুলপ্রসাদ নামক এক ছাত্র মহিমচন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন। 
তিনি এলাহীবাদ হাইকোর্টের তদানীন্তন উকিল বাবু হুমান প্রসাদের 
পুত্র ছিলেন। বাবু গোকুল প্রসাদ নামক একঞ্লন এখন এলাহাবা 
হাইকোর্টে অনীন্ততি করিতেছেন। মহিমচন্ত্র আশা কয়েন ইনিই 


চট্টগ্রাম চক্রশালার শ্রীমহিমচন্ত্র গুহ ৬২৭ 


ঠাহার সেই বাল্যবন্ধু গোকুলচন্দ্র হইবেন। । ১৮৮৫ স্রষ্টা কর্কি 
নবাসী বাবু শ্টামাচরণ ঘোষ মিওর সেন্টাল কলেজের ৪র্থবাধিক্ষ 
শ্রণীতে বিএ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। তীহাব সহিত মহিমচন্ছের 
রিচ এবং গ্আত্মীয়তা হয়। বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ীম্মের বন্ধের সময় মহিম বাবুকে তাহার পৈতৃক বাসভবন রুকণীতে 
নিমন্ত্রন কবিয়। লইয়া যান। এলাহাঁবাদ হইতে ট্রেনে করিয়া মহিমচন্্র 
বু শ্তামাটিক্ণ ঘোষ এবং কনিষ্ঠ ভ্রতা। বামাচরণ ঘোষ সহ পরদিন 
প্রাতঃকালে টুগ্ুল! ষ্েসনে পৌছিয়্াছিলেন । বাবু শ্তামাচরণ মহিম- 
চন্রকে ,ভারউ-সম্াট আকবরের রাজধানী আগরা এবং বাদসাহ 
াহাজানেব নিশ্শিত মম্তাজমহল শ্রভৃতি দেখাইবার নিষিত্ত 'আগরাক় 
তাহার শ্বশুব বাড়ীতে লইয়া যান এবং তথায় মহিমচন্দ্,অতি সাদরে, 
। হীত হন। মহিমচন্দ্র আগরায় ৩ দিন থাকিয়া বন্ধু শ্যামবাবুর সহিত 
মাগর সহর এবং ম্মৃতাজমহল পরিদশন করেন। তদনস্তর পুনরায় 
নে চড়িয়া সাহাকজ্জানপুরে উপনীত হন এবং তথায় শ্তামবাবুর এক 
টের বাড়ীতে রাত্রিতে আহারাদিব পরই উষ্ট শকটে রুর্কি রওনা হন। 
দই সময়ে সাহারাণপুর হইতে কুর্কি পর্যান্ত রেল পথ প্রস্তুত হইয়াছিল 
৷ পরৃদিন বেলা প্রায় স্টার সময় উদ্শকট, কর্কিতে পৌছায়। শ্ামবাবুব 
সত পরমর্ধাপ্পদ বাবু উমাঁচরণ €ঘাষ মহাশয় মহিমচজ্কে আপন 
্ের সার ন্বেহে এবং আদর করিয়া নিঙ্গ বাড়ীতে গ্রহণ করেন। 
টু ইমচগ্র প্রায় দেড় মাসকাল কষর্কিতে, তাহার বাড়ীতে" বাসদ 
রিয়াছেন। "মাতৃত্বরূপা শ্বামবাবুব মাতা। মহিমচন্্রকে নি পুত্রের 
রাম মেহ করিম আপন পুত্র শ্যামাচরণ বামাচরণের লঙগে-খা ওয়াইতেন । 
খাদের যত্ব এবং আদর মহিমচন্দ্রের জীবনের এক স্থুখের স্বপ্ন হইয়া- 
ফ্িল। মহিম$ন্ত্র এ বাড়ীতে অবস্থানকালে হিমালয় হইতে এক সাধু 
সামী যোগী পুরুষ এ বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন 'এবং অনেক দিন 




















৬৮ বংশ পরিচয় । 


পর্ধ্স্ত বাঁস করিয়াছিলেন। ইনি পুর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
মহিমচন্্র ইহার সমভিব্যাহারে গঙ্গার খাল বাহিয়া হরিদ্বার গমন 
করেন এবং তথায় বান করিয়া কন্খলে গঙ্গাঙ্গান এবং শিব দর্শন 
করেন। হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া আলিম্বা মহিমচন্্র শ্রাধ বাবুর সহিত 
লেগ্ডোর রাজবাড়ী এবং দুর্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং গস 
খালের জলপ্রবাহের দৃশ্বা দর্শন করিয়াছিলেন। বাবু উমাচর 
ঘোষ কুর্কিতে গবণ্মেন্ট শিলিটখি বিভাগে একাউল্টেন্ট ছিলেন এবং 
রুর্কিতে রাজসম্মানে বাস করিতেন । কুর্কির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেছে 
এবং কারখানাতে ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। মহিমচগ্্র শ্বামবাবুর 
সহিত এ কলেজ এবং লৌহ ক্ষেক্টরির কার্ধয দর্শন করেন। গ্রীন্মাবকাশ 
অবস্থানে মহিমচন্ত্র শ্যাম বাবু এবং তদ্ত্রাত। সহ এলাহাবাদে 
স্ফরিলেন। পথে কানপুর ট্রেসনে নামি গ্তামবাবুর মাতুল-ভবনে নীত 
উইয়াছিলেন এবং কানধুর ছুই দিন থাকিয়া তথাকার নিপাহীদিগের 
ভীষণ হত্যাস্থান মেমোরিপ্দেল গার্ভেন এবং কানপুর কেনেল প্রভৃতি দহ 
কানপুর সহর পরিদর্শন করেন। তবনন্তর এলাহাবাদ ফিরিম়। আদিম! 
পুনবায় কলেঙ্গে পড়িতে থাকেন : ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্সের গ্রীষ্মের বন্ধের 
সময় মহিমচন্দ্র হ্বদেশে রগুনা হন এবং মোগলসরাই প্রেশনে লামিযা 
পৃণ্যতীর্থ কাশীধামে গমন করেন। থাম তিন দিন থ।কিয়! গঙ্গান্নান 
এ বিশ্বনাথদর্শন করেন এবং কাশীর অন্যান দেবমন্চির, কলেজ এবং 
প্রসিদ্ধ স্থানও বর্শন করেন। ভারতাবখ্যাত মহাযোগী পুরুষ তৈল 
স্বামী সেই সময়ে কাশীতে ছিলেন ; মহিমচন্দ্র ধ্যানমগ্র সেই মহাপুরুষকে 
রন করিয়! পবিভ্র হন। 

চট্টগ্রাম চক্রশাল! ফিরিয়া আসিয়! তিনি পীড়িত 'ইইয়! অনেক দিন 
পর্যন্ত কষ্ট গাইযাছিলেন। সেই সময়ে মাতুল বাবু হরচরণ চৌধুরী 
মহাশয়ের অনুরোধ এবং নির্বান্ধাতিশয়ে মহিমচজ্জ বিবাহ করিও 


চট্টগ্রাম চক্রশালার গুহবংশ ৬২৯ 


সম্মত হইয়া চিরকালের নিমিত ভ্বীবন দুঃখময় করিয়াছিলেন । কিন্ত 
ইহাতে মাতুল মহাশয়ের কোন দোষ ছিল' না। তিনি অমায়িক 
শান্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের সদর গমুন্সেফী আদালতের 
প্রতিভাবান ,উকিল ছিলেন। তাহার চারি গুত্র--নবীনচন্দ্র চৌধুরী, 
শিক্ষক মিউনিসিপাল স্কুল। শ্রমান বিপিনচন্ত্র চৌধুরী বি, এ, 
হেডমাষ্টার, নলিন্বিহারী চৌধুরী ৪ পুজীন বিহারি চৌধুরী কবিরাজ । 
পুলিনবিহপ্পী চৌধুরী দেব বর্তমান আছেন। 

মিওর সেপ্ট্টাল কলেজে ৪র্ঘথ বাঁষক শ্রেণীতে পাঠ করার সময় 
মহিমচন্দ্র বোর্ডংএ থাকিয়। বাবু ছূর্গাদাস দে' মহাশয়ের কর্ণেলগ্জ 
ঘ্োঁতালা বাড়ীতে বাস করিবার নিষিত্ত স্থান পাইয়াছিলেন ধবং উক্ত 
বন্ধুবরের যবে অতিস্থখে তথায় একবৎসর বাস করিয়া ১৯৮৬ শ্রীষ্টাবের 
£ঞ্রিল মাসে নুত্তন মিওর ছেপ্টণল কলেজ ভবনে বি এ পরীক্ষা! দেন। 
এই পরীক্ষা আরভ' হওয়ার অল্প সময় পূর্ব্রে ভারতের তদানীন্তন 
গভর্ণর জেনেরেল লর্ড ডাফরিন বাহাছুর উক্ত কলেজের নৃতন ভবনের 
ধবারোদঘাটন করিয়াছিলেন। মহিষচন্ত্র বাবু ছুর্গাদাস দে মহাশয়ের 
বাড়ীতে বাস করার সময় সেক্রেটরিএট আফিসের ক্লার্ক বাবু বিপিন 
বিহারি বস্থ নামক এক ভভ্রলৌকও উক্ত ছূর্গাদাস বাবুর বাড়ীতে 
বাস করিতেন। 'কাশিমবাড়্ীরের ভাবি মহারাজা ব্যবু মনীশুচন্জ নন্দী 
সেই সময়াহার বন্ধু উক্ত নাবু বিপিন বিহারি বন্ধুর সহিত প্র বাড়ীতে 
আসিয়া! হাদের সহিত তিন গ্লীন বাস করিয়াছিলেন,। সেষ্টু সময়ে 
তাহার মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণময়ী জীবিত ছিলেন। মনীন্রচন্রের 
উদার প্রক্কৃতি, অমায়িক শ্বভাব এবং নিরহঙ্কার তাহার ভাবি সৌভাগ্য 
সুচনা করিতে ছিল। 
 মহিমচজ্্র বি এ পরীক্ষা! দিয়া অল্পদিন পরেই এলাহাবাদ ছাড়িয়া 
।আসিলেন। আবার সময় অকী্রম বন্ধু দুর্গাদাস্‌ দে এবং বাবু 


৬ ৩৩ বংশ পরিচয় 


বিপিনবিহারী বন্থ মহাশম্গণের সাহত সেই চিরবিদায়ের মণ্া্তক 
শ্থৃতি আজিও যেন ভাপিয়া উঠিতেছে। মহিমচন্ত্রের রেলগাড়ী ফরাম 
কোরগব ষ্টেশনে পৌছিলে বন্ধু বাবু মুবারীমোহন মির মহিমচক্জরকে 
কোন্নগর তাহার মাতুল স্বনামধন্ত কাশীর ডাক্তার বাবু গোপালচন্ 
দে মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়। লইয়া যান। মহিমচন্ত্র সেই 
বাড়ীতে ৪1৫ দিন পরমন্থথে বাস নরিয়াছিলেন | মহিমচন্ত্র কোক্নগর 
হইতে মুর।রী বাবু সহ কলিকাতা আসেন এবং পরিনই ট্টামা্ে 
চট্টগ্রাম রওন1 হন। ট্রামারে ডাক্তার অগ্নদাচরণ খান্তগীর, বাবু ধারে 
লাল এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু যোগেন্্রলাল খান্তগীর,.. ডাক্তার 
খাস্তগীরের কন্যা বিনোদিনী খান্তগীর (ইনি পরে বেখুন কলেজের 
প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন, এবং খাস্তগীর মহাশমের পরিবার 
অন্তান্ত লোক সহ স্টামারে মিপিত হন | ট্টামার বঙর্গোপমাগরে আপিবে 
প্রবল বাতান এবং বৃষ্টি হয়, তাহাতে সমুদ্রে ভয়ানক ঢেউ হইয়া মাঃ 
গড়াইতে থাকে এবং যাত্রীগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল । তৃতী 
দিবসে ীমার চট্টগ্রাম পৌছিলে মহিমচন্দ্র চক্রশাল। নিঙ্জ বাড়ীতে গম, 
করেন এবং তথাযু বিএ পরীক্ষায় উতীর্ঘ হওয়ার তত্ব পান। 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জুনমাসে মহিমচন্ত্র অতিকষ্টে পৈত্রিক জনি বন্ধ? 
রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িবার নিমিত্ত পুনরায় কলিকাত। গম 
করেন। কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে মহিমচন্দ্রের বি-এপ্রভৃতি পড়িবা! 
খরচ প্েওয়ার জন্ত প্রতিশ্রুত ছিঞ্জেন, কিন্ত তিনি নিছের প্রতিন্ত 
রাখেন মাই। মহিমচন্্র পিতার যাবভীযর জমি বিক্রয় করি। 
এমন কি ভভ্রাসন বাড়ী পধান্ত বন্ধক দিয়া পর্জিবার খর চালাই! 
ছিসেন।' 

বিশ্বাসঘাতকের কুচক্রে মহিমচন্ত্রের ছুংখময় জীবনের দুঃখ এ 
হইতে আরও .গণ্ভীর হইয়া উঠে। খাহা হউক নিরাশ্রয়ের আশ! 


চট্টগ্রাম চত্রশালার গুহবংশ ৬৩১ 


ভগবানের ক্কপায় ১৮৮৮ খীষ্টান্ের এপ্রিল মাসে মহিমচন্দ্র কলিকাতা 
রিপণ কলেজ হইতে বি এল পরীক্ষা দির প্রথম ।শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। তাহাই সহিত স্যার আশ্ততোধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পরীক্ষায় 
উত্তীর্ন হন। মহিমচন্দ্র কলিকাতা অবস্থানকালে কলিকাতা হাই কার্টের 
টকিল বাবু অখিলচন্দ্র সেন এম এ বি-এল এবং ডাক্তার অন্নদ্বাচরণ 
থাস্তগীর মহাশয়ের মহিমচন্জ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং সর্ববঙময়ে 
সাহায্য ক্রিয়াছিলেন। ডাক্তার খান্তগীর সেই সময়ে, » সপরিবারে 
তাহার ওয়েলিংটন স্ীটস্থ ভবনে বাদ করিতেন। মহিমচন্ত্র তাহার 
সন্্িকটে অক্রুরদত্তের পেনে দত্ত বাবুদের বাটার,পূর্ব দিগে ডাক্তার 
কাাইলাল দে মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করিতেন। সেই নময় হইতে 
মহিমচন্দ্রের সহিত ডাক্তার খাম্তগীরের পু্গণ চট্টগ্রামের রুতিসন্তান 
বাবু জ্ঞানেন্্রলাল, 'খাবু হেমেক্লাল খাস্তগীরের সহিত আলাপ পরিচন্র 
হয় এবং তাহা ক্রমে "বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বাবু হেমেন্ত্রনাথ এখন 
পাটনাঁয় বোর্ড অব রেভেনিউর সেক্রেটারী । ডাক্তার খান্তগীরের কননষ্ট- 
পুত বাবু স্থরেন্ত্রলাল তখনও শিশু ছিলেন। বাধু স্থরেন্ত্রলাল খান্তগীর 
মহাশয় পরে ইংলও যাইয়া বারিষ্টুর হইয়া আপিয়াছেন এবং এখন 
গাম আদালতে অতি স্থখ্যাতির সহিত ব্যারিষ্টারি করিতেছেন । 
তিনি মহিমচন্্রেস অকুত্রিম, বন্ধু এবং পরমোপকারী,। তিনি চরিত্রে, 
সাধুতায় এবং সৌজন্যে , ট্রগ্রামবাঁপী ও তাহার পরিচিত সমস্ত ' 
লোকগণক্ষে মৃদ্ধ করিয়াছেন এরং পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ন রাখিযাছেন। 
মহিমচন্্র ১৮৮৮ গ্ীষ্টান্ধে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইঘা এ 
সালের ২ রা আগষ্ট তারিথে চট্টগ্রাম জিল$ আদালত সমূহে ওকালতি 
আরদ্ত করেন। গ্ভগবানের কৃপায় দিন দিন তাহার" দুত্]াতি *এবং' 
বসায়ে উদ্নতি আরস্ত হয় । তিন্সি ১৮৯২ খ্রীষ্টান চট্টগ্রাম মিউনি- 
সপ্যালিটির কমিসনার এবং ভাইস্* চেয়ারম্যান মানোনীত হন এবং 


শ৩২ বংশ পরিচয় 


সেই হইতে ১২ বৎসর ক্রমান্বয়ে মিউনিসিপ্যালিটার কমিসনার ছিলেন। 
তিনি হাটহাজারী, আনোয়ারা, সাতকানিয়া, পটীরা, সীতাকুণ্ড প্রভূ 
স্থানে অস্থাম্মী মুনসেফ হইয়া অতি হুখ্াতি অজ্জন করেন। কিন্ত 
মহিমচন্দ্রের হ্বাধীনচিত্ত চাকরিতে স্থুখ অনুভব ন1 করায় তিনি 
অবিলম্বে তাহ ত্যাগ করিয়া ওকালতিতে যনোযোগ দিয়াছিলেন। 
তিনি সেই সময়ে অনারেরি ম্যাজিদ্রেট নিযুক্ত হন এবং দ্বিতীন্ব শ্রেণীর 
ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ ত্রীষ্টান্ধে, ফৌজদারি কাধ) 
বিধি পরিবর্তন হওয়ায় বাবু মহিমচন্ত্র অনারেরি ম্যাজিষ্রেটের পদ 
ত্যাগ করেন । 

ওকালাতিতে বাবু ম্হিমচন্ত্রের ক্রমোন্নতি, নির্ভীক চিত্ততা এব. 
তেক্জন্বীতা অনেক সহব্যবসায়ী উকিলের এবং বাবু মৃহিমচন্দ্রের 
কোন কোন কুটুম্বের অসহা হইয়া উঠিমাছিল । তীহারা প্রাণপনে 
মহিমবাবুব অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন । মহিমবাবু এক নিবাশ্রয 
বালককে নিজ গৃহে স্থান দিয়া সাত বৎসর তাগার অন্ বগ্ ভরণ 
পোষণ যোগাইয়াছিলেন। সেই দুবৃত্ত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ 
মহিষ বাবুর জীবন পর্যস্ত নষ্ট কবিতেতে কাহারও সহায় হইয়াছিল এবং 
নানাপ্রকারে বিপর করিয়৷ মৃহিম বাবুর আশী হাজার টাক] খদ্পচা ও 
শারীরিক এবং মানসিক যে কষ্ট দিয়াছিল , তাহার সীমাই ছিল ন|। 
যাহা হউক ঈশ্বরের অনন্ত কুপায় মহিমচন্তর সর্ধাপ্রকার বিপদ 
এবং শক্ুগণের, হিংসানল হইতে রক্ষা! পাইয়াছিলেন । ধশ্ম কখনও 
মহিমচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছিল না, ধর্মই মহিমচন্ত্রের একমাত্র 
আশ্রয় এবং ভরসা? ধর্মই মহিমচন্দ্রকে অনন্ত বিপদ হইতে বারম্বার 
রক্ষা ক্ষরিয়ংছে। কপণিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বারু 
রামদয়াল দে মহাশয় মহিম বাবুর অতি প্রিয় বন্ধু ও সুখে দুঃখে বন্ধ 
এবং সাহাধাকারী। সমত্ত ঈর্ষা এবং হিংসার ভিতর দিয়াও 
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মহিমচন্ত্রের অদম্য তেজ, উৎসাহ এবং ধরতে একপ্রাণতা এবং পরম , 
করুণামস্থ ভগবানে একমাত্র নিষ্ঠা এবং ভাক্তি বাবু মহিমচন্দ্রকে ক্রমে 
উন্নতির'পথে লইয়া গিয়াছে। তিনি কণিকাতা হাইকোর্টের 
উল হইয়া শিজ ব্যবসায়ে বশস্বী হইয়াছেন। বাবু মহিমচন্তের 
অনেক শক্রগণ তাহাদের হিংসানলে নিজে নিজে জলিয়! পুড়িয়! 
অন্তহিত হইয়াছে ।' মহিমবাবু "আজীবন দেব-দ্বিজ-ভক্ত এবং শরণা- 
গত প্রভিপালকৎ ভীষণ শত্রও যদি কাতর হুইয়া শরণ লয় মহিম বাবু 
তাহাকে সমাদরে আশ্রয় দেন, ইহার নিমিত্ত প্রতারকের প্রতারণায় 
অনেক সমগ্্ বিপন্ন হইলেও তিনি নিজ কর্তব্যে বিমুখ হন না। বাবু 
মহিমচন্্র সনাতন হিন্দুধর্থে একাস্ত বিশ্বাসী, কিন্ত তিনি অন্ত কোন 
ধর্শের নিন্দা করেন না এবং তাহার সম্মেধে কেহ কোন ধর্ম নিন্দা 
করিলে অত্যন্ত অসন্ধ হনখ। তাহার মতে ভিন্ন ভিশন ধর্শের নিমিত 
ঈশ্বর পৃথক নাই। * ঈশ্বর এক অস্ধিতীয় এবুং অক্ষয় এবং এক ঈশ্বরই 
সকল ধর্মের আদ্দি। মহিমচন্দ্র কালিমাতার সন্তান হইতে বাসনা 
করেন এবং প্রন্র/৬লক্ষী নারায়ণের সেবক | মহর্ষি অঙ্গিরা শিষ্য পরম. 
যোগী শীমন পূর্ণানন্দ স্বামী ইহাত্র গুরু । মাতৃভক্ত মায়ের পিন স্তান 
সাধুদ্ব ভক্ত মহিমচন্ত্রু ভগবানের একমাত্র কৃপা-ভিথারী। অকালে বাঝু 
মহিমচন্্র মাতৃ-পিতৃ-হীন, দুঃখময়, জীবন হইতে* ভগবানের অনন্ত 
কৃপায় আজ গ্রামে" উকিল শ্রেণীতে উচতস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন'। 
তিনি চট্টগ্রামের কায়স্থ সভার সভাপতি । তিনি বার্মিক অন্ন পঞ্চাশ 
হাজার টকা মুনাফার সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন । চট্টগ্রাম সহরে 
তাহার পাক! দৌতাল! বাড়ী এবং* বাগান বং  চক্রশালাগ্রামে 
তাহার ভত্রাসন বাড়ী, দীঘি, পুষ্করিণী গ্রভৃতি সাধুসজ্জনের* প্রীতি 
এবং আশীর্বাদ আকর্ষণ করির্ডেছে। বাবু' মহিমুচন্ত্র এই সম্পত্তি 
ভগবানের দান বলিয়া মনে করেন এবং তিনি তাহা,ভগবান উদ্যযেষ্তে 
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প্রতিদান করিবার ইচ্ছা! করিয়া উইল করিয়াছেন এবং আপন 
পুত্রগণকে শ্রত্ীঞলল্্ীনারাঁয়ণ ভগবানের সেবাইত এবং সেবক নিযুক্ত 
করিয়াছেন। বাবু মহিমচন্ত্র গুহ দেব বর্ম! উপবীত ক্ষতিয় ক্কায়স্থ । 
তাহার পাচ পুত্র বর্তমান আছে--জ্ষ্ঠ শ্রীমান মনীন্দ্রনাথ গুহ দেবর, 
[ £& পরীক্ষায় উত্ভীশ হইয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বি এ অধ্যয়ন 
করিতেছে । দ্বিতীয় পুত শ্রীমান হুখেন্ছু বিকাশ গুহ দেববর্া মে উ- 
কুলেসন ক্লানে পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান মধূন্দন গুহ দেব 
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গুহ দেববশ্ম1! ও শ্রীমান হরিনারায়ণ গুহ দেব বন্ম! শিশু । 
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(৭) মৃকারাম ওহ কোনোরপাড়) 
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| 
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জর 
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(১২) নৃত্যল]ল ' ূ 





| | ূ | ] ূ ] 
(১১)নিধু্ধ নেণী যামিন। কামিনি নলিনী রজনী মোহিনি (১১) 
(৪) গুহ গুণ বিশ্বাস বা বল্লভ বিশ্বাস 


(৫) গুহ শ্রযুক্ত রায় 
] 





| ! ঃ 
(৬) যগিরাম বাঞ্ছারাম সীত]ুরাম 


০০ 


| | 
(৭) রামশঙ্কর ৫ 


| | 
(৮) বৃন্দাবন (মুরারাধর 


| | | , | 
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নি 'কেবলরাম 
হুর্গাচরণ হরিদাস চৈতন্ত গুরুদাস (১০) [ 
| শরত (১১) টৈলাদ (নিবাস সারয়াত লি 
প্রফুল্ল (১২) 
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(১১) নবচন্্র রাজচন্ত্র, রমেশ কামিনী চন্্র 
ঘর নু 
(১২) বেণী নিক 
(৭) কপারাম (নসাপাড়া) 
ত্্ী নি ৪ 
(৮) টানি এ নী (৮) 





| | 
(৯) গিযি ৮ (৯) মা রাব্র (৪) 


ভি বংশপরিচয় 
বি সুতি রামদাস 


] অধিলচন্ত্র গুহ (১*) 7 ৰ 
মহেশ হরচ(১৭) 


| | | 
(১*)রতব নিলমণি নেত্যানন্দ রমেশ 
| | | ণ ী 
(১১) মা | অর্পণা অন্দা দক্ষিণ! (১১) 
(১২) প ] | | ণ 
(১১)শ্রীযুক্ত বিপিন রিবা মহেন্দ্র যোগেন্্র ষণীন্ত্র(১১) 





উকিল জঙ্ আদালত | (১২) প্রিয়নাথ স্বাধীর (১২) | 
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(১২) নিহার গোপাল মাধুরী (১২) 
(৮) বিজয়রুাম ( নয়াপাড়। ) 


| | রঃ | 
£৯) গৌরীচরণ গুহ (নিবাস কুয়েপাড়া) শল্গুরাম মনোহর রা'মজয় 
। ূ | 1 7 
(১) কৃষ্গুহ কালী নিত্যানন্দ রাঃ 


ক ভিরিররা রা 
(১১) চ্ত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল গুহ (১১) 
চা উকিল জঙ্জ আদালত 
(৮) 9 গুই (নয়াপাড়! ) 








| | | | | 
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| (১২)বিপিন্ঠ বিধু খ্যাতনামা উদ্রিল হাঁট 


ন্ট 
| উকিল হাজারি মুনসেফ আদালত 

| * মুনসেফী আদল | 
| | | [ ২ উদ্মেশচন্ত্র গুহ 
১১)কৈলাম গোলক রসিক জগত গুহ (১২২ এম-এ, বি-এল 
ক ৬ | ৯ | উকিল রা 


৪১ 


৩৪২ ংশ পরিচয় 
রাগ? গোলক রসিক জগতগুহ হেডকেরাশী পুলিশ অফিস 


| 
(১২)ভূপতি. তারক রজনী | 





(পুলিশ সব ইন্সপেক্টর) 
| রি 
স্থরেজ্ দেবে 
(৫) গুহ কপ রায় (দক্ষিণ ভূর্যী) 
| ও 
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| ৰ | | ৃ | ] 
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| হা 
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টিজার না 
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সিটির উকিল 





বূলিক আশুতোষ 


(১৩) হারাণ 





| | ॥ 
যতীন মনীন্ত্র (১৩) 
(৮) এ (দক্ষিণতৃর্ষা) 


বামছুলাল 
| | | 
ব্রাহিরাম রা রামকিস্কর 


চা ] 
| গিরিশ বিশ্বস্তর 
| | - । | | 
প্যাবীযোহন - বারি যাত্রা গোলক ইশ্বর 
ৰ (৭) কাম গুহ (দক্ষিণতূর্ষী) 


ছা পরাতে যাক টির 


| | | | 
(৮) মুকুন্দরাম রামপ্রলাদ জয়নারায়ণ রামগোপাল (৮) 


কায়স্থ ক্ষত্রিয় চট্টগ্রামের গুহবুংশ ৬৪৫. 
রামপ্রসাদ 90155 5008 


(৯) রাঁধাকৃষঃ | | রা 
] | ফকিরচাদ পার্কাতি গে 


| 
(১*) রামন্রন্দর ' | 
| ভোলানাথ কালীচরণ সবল আতিরাম 


| | ] | শ্বশান (১০) 
(১১) গিরিশ কৈশান গোলক দুর্গাদাস তারিণী (কেলিসহর) 


রঘুরাম গুহ (দক্ষিণতুর্ষি১ 





1 | | 
(৮) পরাণ কাশী সাহিরাম (হাবিলাইসন্ীপ) 
.. ্টোবুম্মাবন রণুগ্ুহ 
(পাটনিকোটা) 
| | | 
(১) বাড়া রামলোচন রামকা্ছ ধনগুয় (১০) 


(১১) চগ্ডিচরণ্‌ 
(হাবিলাইনীপ) 


(৭) শিলুরাম,গুহ (দক্ষিণতূষাঁ) 
(৮) শক্ত গুহ 
রিনি নিস িরিরাত টি উট 


ও | | * | 
(৯) শিখা মুরারীধর বৈফব্চরণ, দেবীচর (৯) 
| * 1 | ১৫ 
(১০) গুরুদাস ভৈরব মত ১পরেক (১০) 
১৭ 
ইনি এন | 
(১১) হুল " তিলক নীলফ্ণি রাযচন্দ্র (১১) 


তত বংশ পরিচয় 
দীন 


| 1 
(১২) দিগম্বর ব্রজমোহন 


(১৩) কালিরপা 
(৭) সীতারান গুহ 





| | 
(৮) মণিরাম উৎসবরাম 
(৯) রামশরণ বা রামসেবক * 


ইনি ছনহব! দত্ত বংশের এককন্ত। 
বিবাহ করিয়া গৃহ জামাতা হইয়া 
কলভানপুর যান। 
(৭) মারিয়ার গুহ 


| -শ 
(৮) শ্যামনুন্দর হিরা (৮) 





| ূ 
গোপীনাথ হরিদাস 
(৭) বিরাম গুহ 





ডগ জউররনডিন। 


। | 
(৮) ছ্লিতরাম মনিরা সদারাম 
* (৬) গুহ হন্রিংরণ কাসছনগোর দেক্ষিণভূর্ষা) 
| 





(৭) চারার 


$ 


রাতারাতি 
:ট | | ] 
(৮) দা টা চারি রামভন্্র (০) 


টিসি 


]" ৃ 
র 
(৯) রাম রামলোচন তারিশীচরণ গোকুল লে, রা 


(১৩) ঈশানচজগুহ 


কারস্থ ক্ষত্রির চট্টগ্রামের পহবংশ ৬৪৭ 





৮ রামলোচন এ ৯ 
পেস্কার কালেক্টরি ] | ণ শিা। ও 
| এ স্ব্ূপ নিশি | দিত 
টপ 17 টান 
(১১)যামিনী কাষিনী রে ৰ ড় গিরিশ(১১) 
ৃ | ' (১২/মধুহুদন 


(১২) নিকুপ্তবিহারি 








| | | 
পীতাত্বর রাম হরদাস 








এর | | 
নগেত যোগেন্জ উপেন্্র 
রামসেবক 


ৃ | | | | 
রানি গোপীযোহন টন সি মহেশচন্ত্র 


1াঁ পি 
শশীকুমার শিরিশ প্রস্ ী সতীশ! ৃ দি 
কুমার চন্দ্র ূ 
1 ৭) 
রা এ শ্রীযুতযোগেন্্ নর গুহ 
জজ আফালতের উদ্কিল এবং 
মিউনিসিপালিটীর ভহাসচেয়ারম্যান 
(৭) বাণেস্বর গুহ 





| ও | ] 
(৬) গজাবাম রামছ্লাল শত্তরাম , কালীচুরণ (৮) 
। শী 

(৯) বাব গুন হর 


(১০)টকলাস ঈশান ই: ১ উস 
| | পীর শশী (১) + 


৬৪৮ ংশ পরিচয় 


সা ঈশান পীর শী 
, 8১ কষ | ৃ ূ | 
| ভূৰন বিশ্বস্তর ঠচতন্াচরণ 


| । | 
মহেন্দ্র যোগেন্্রনলিনী (১১) ূ 


| » | | | 
স্বরেন্ত্র ধীরেম্্ বীবেন্্র অমবেন্ত্র 


| | | | | 
'*২ বিপিন তুর্গাদাস সারদা] যোগেশ আ্ানদ । 
(৩) মাধ্বরাদ গুহ (ভাটিখাইন ) 





| 
(৪) নিধিরাঁম গুহ ভবানিচরণ প্রকরসি-হ গুহ (8) 
(৫) শিবধন গু 


ৃ 
(৬. শিবরাম গুহ (ত (ভাটথাইন) বলরামগুডহ (হাবল।) করণারামগ্ডহ 
| হারল1) * (৬) 


৮ | 
(৭) যি, য় (ছনহর।) (%) 


| | 
(৮) কালীচরণ রামছুবাল গঙগারাম রামছুল ১৬৪ কালীচরণ (৮, 
| 


র | (৯) বৃন্দাবন োকুল এ (৯) 
| ্ রামচন্জ ৯ যি 
/১০) ঠকলাস ঈশান 
ব্রজমোহন ৃ | শীত বর শখ (১) 
».:15:40১১) কুষ। | 
মতেঙ্ এ | 


] [ ভন নি পাঞজান। 4 


কারস্থ ক্ষন্বিত্ন চট্টগ্রামের গুহবংশ ৬৪৯ 


কালীচরণ ক্ষণ শশী 
| | 





| | | 
(৯) গোলক মহেশ ৪০৪ 


| ণ | | 
স্থরেন্দ্র ধীরেন্দ্র বীরেন্ত্র অমরেন্দ্র(১১) 








কেরির আহ নিজ “চুন 


(১) রসিক সহ 
(১১) সতীশ 
(১২) যতীন্দ্রমোহন 


| | | | | 
(১৩) বিপিন ছুর্গাদাস সারদা যোগেশ জ্ঞানদ। 


ক (১০) সরা গুহ 








| | 
(১১) মহেন্ত্র যোগেন্্র নলিনী 
* (ডে) ঈরুছা গুহ (হারল) 


| | 
(৭) শিবচরণ দাহিরাম (৭) 
(৮) ৮৬ দেবীলা সাংসুচিয়া (৮) 


পপ 


। | ূ 
(৯) রামদয়।ল গে (৯) নান ঈশান 








| | শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণগুহ _ | 
(১০) টৈতস্ত রমেশ মোড়া ফৌজদারী | 
হাব্ল। | সারদ। শ্কামাচরণ 


] ) 
রীচীজলাল | * ্ী 
মনীঅঙগান হরেন্ত্রলাল 
স্থৃতিয়া 


পচ ও বংশপরিচয 
(২*) সুনসি জিদ 
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(১*) অক্রদাগুহ শ্যামাচরণ শ্রীতুক্ত জিপুরাচরণ গুহ (১১) 
খ্যাতনামা উকিল, হাটহাজারী 
মুনসেফী আদালত 


শ্রীমার্নউম্শচন্ত্র গুহ এম এ বি এল 
উকিল জজ আদালত, চট্টগ্রাম। 





রি 


